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তরুণ অধ্যাপক ড. তাপস বসু পি-এইচ.ডি. ডিশ্রী পাওয়ার পর ডি. লিট. 
ডিগ্রী পেয়ে পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়নি, বিধাতা বরং দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তার পড়াশোনা । শ্রীরামকৃষ্ণের 
অনেক কিছু এখনও অজানা । তার অব্রদান অশেষ। তাই ড. বসু উঠে পড়ে 
লেগেছে তার জীবন ও বাণীর তাৎপর্য ভালোভাবে লোকগোচরে আনতে। 

এই সূত্রে রচিত “শতবর্ষের আলোকে রামকৃঞ্চ মিশন' বইটি। রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন তো শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শরীরী রূপ। তিনি 
নিজের হাতে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মধ্য দিরে রামকৃষ্ণ মিশনের বীজটি 
বপন করে গিয়েছেন। ১ মে ১৮৯৭ তারিখে তার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। রামকৃষঃ 
মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্য পূর্ণ হল। বইটি এই উপলক্ষে রচিত! সমগ্র বইটি 
জুড়ে রয়েছে রামকৃ্ মিশনের শতবর্ষের ইতিহাস। রামকৃষ্ণ মিশন ও অর 
ইতিহাসের মধামণিতো শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামবৃণঞ্চ যেন বিরাট এক জগৎ। এই 
জগৎকে চেনা ও জানা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু জানতে পারলে নিজেকে 
জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ নিজে নিজের কাছে বিম্ময়! আমি নিজেকে কি 
জানি? জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে নিজেকে জানতে পারলে তবে 
আমার স্বরূপকে আমার জানা হবে। তাই ড. বসু শ্রীরামকৃষ্ণকে নানাভাবে 
নামাঞ্কিত রামকৃষ্ণ মিশনের একশো বছরের ইতিহাস নানা দৃষ্টিকোণ থেকে 
পর্যালোচনার মাধ্যমে । 

“কথামৃতে' আছে রেলের গার্ড সাহেবকে এক যাত্রী বলছেন __“সাহেব, 
তুমি একবার তোমার হাতের আলোটি নিজের মুখের উপর ফেল তো? ' 
তোমাকে ভালো করে দোখ।' শ্রীরামকৃষ্ণ যদি দয়া করে তার মুখের উপর 
তার আলোটি ফেলেন, তাহলে আমরা ধন্য হয়ে যাই। এই বই-এ 
ড. বসুর সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার অনুনয় তিনি 
যেন তর স্বরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ করেন। 

“শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন" বইটির মধ্যে অনেক নৃতনত্্র স্বাদ 
আছে। পাঠক পড়ে আনন্দ পাবেন। 
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'পরমহংস রামকৃষণদেব' নামে এই কবিতাটি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মশতবার্িকী 
উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন। এই কবিতাটি "উদ্বোধন পত্রিকার ১০৪২ বঙ্গাবের 
ফাঙ্কন সংখ্যায় ৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নিষ্ধের হাতের লেখায় সংগিষ্ 
কবিতাটির প্রতিনিপি।, 


(“উদ্বোধন পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত) 


প্রসঙ্গত 


স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের 
১ মে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী পার্ষদ বলরাম বসুর বাসগৃহ সংলগ্ন হলঘরে "আনুষ্ঠানিক 
ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বামকৃষ্ণ মিশন -_ শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ সতা, আর 
একটু সহজভাবে বলতে গেলে বলতে হয়-__ত্রির সার্বিক অবয়ব। শ্রীমা সারদাদেবী 
এই প্রতিষ্ঠানের আলোকবর্তিকা । সংঘজননী রূপে তার নেতৃত্বের আলোয় একদিকে 
যেমন “অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাবের তাৎপর্যটি বিশ্বের সর্বস্তরের 
মানুষ-মানুষীরা অনুধাবন করতে পেরেছে, তেমনি অনাদিকে তার আলোয় বিভাসিত 
শ্ীবামকৃষ্ণের অবয়ব-_ রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম থেকেই সুশৃঙ্বল ভাবে পরিচালিত হয়েছে 
এবং পল্লবিত ভাবে প্রসারিত হয়েছে, ভারতে ও বহির্ভাবতে। 

বামকৃষ্ণ মিশনের বাস্তবিক রূপকার হলেন স্বাথী বিবেকানন্দ। লব্ধ অভিজ্ঞতা ও 
চিন্তা-চেতনার সংযুক্তিতে রামকৃষ্ণ মিশনকে তিনি একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় 
কবিয়েছিলেন। আমরা আগেই আনুষ্ঠানিক শব্দটি ব্যবহার করেছি, আসলে রামকৃষঃ 
মিশনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো শ্রীরামকৃষ্ণের পুণা আবির্ভাবের দিনথেকে। গ্রামীণ 
ভাবতবর্ষেব দরিদ্র পরিবারে, ন্যায়-নীতি-নিষ্ঠাপরায়ণ পবিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন তিনি। 
শৈশব-কৈশোর থেকেই একদিকে লোকায়ত সংস্কৃতি সূত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের অন্বেষণ 
এবং তার মধ্য দিয়ে উত্তরণ, অন্যদিকে গরীব দুঃখী দরিদ্র মানুষজনেদের, তীর্থযাত্রী 
সাধু-সন্যাসীদের সাম্নিধো এসে দুঃখীর দুঃখ নিবাবণে তৎপর হযে উঠেছেন। তারই 
চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দক্ষিণেশ্বরে আধাস্তিকতার চরম ও পবম অন্বেষণের পথটি সুচিহিত- 
করণ। এই সূত্রেই সর্বধর্মসমন্থয়ের মালাটি হলো গ্রথিত। তিনি অতীত এঁতিহা বাহিত 
চিন্তাব সঙ্গে যুক্ত করলেন আধুনিক যুগপোযোগী অনুভব নিষিক্ত মনন। আর বৈদ্যনাথধাম 
(দেওঘর) এবং কলাইঘাটায় (নদিয়া) দুর্ভিক্ষ প্রগীড়িতদের নিজের হাতে “শিবজ্ঞানে 
জীবসেবার' মধ্য দিয়ে রামকৃষ্খ যিশনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা তিনি নিজেই করে গিয়েছেন। 
মহাসমাধির অবাবহিত পূর্ববস্তীকালে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে "ত্যাগী যুবক পার্ষদদের হাতে 
“বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়” গেরুয়া বস্ত্র তুলে দিয়ে তিনি নবপ্রবাহে যুগপোযোগী 
ভাবান্দোলনের যথার্থ দিক নির্দেশ করলেন। তার সমস্ত দায় এবং দায়িত্ব অর্পণ করে 
গেলেন শ্রীমা সারদাদেবীর উপর। নবেন্দ্রনাথকে দিয়ে গেলেন সাংগঠনিক রূপ নির্মিতি। 
কার্য নির্ধারণ-__ প্রচার ও প্রসারের নেতৃত্ব। 

বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমায় তাবই অভিযাত্রার সূত্রপাত । একদিকে এই ভারতবর্ষ 
পরিক্রমায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্ত্রিক জীবনের হাজারো স্থলন পতন প্রতক্ষ করলেন তিনি, 
অন্যদিকে দরিদ্র তাপিত নিপীড়িত মানুষের কান্নাকে হৃদয়ে লেপটে দিলেন। একদিকে 
আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ, অনাদিকে “চলমান শ্মশান” অজ্ঞ-কাতর-নিগাড়িত মানুষদের 
উ্থান-_এই দুটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ হয়ে তার অভিযাত্রার অভিমুখটি ঘুরিয়ে দিলেন 
পাশ্চাত্যে। শিকাগো পর্মমহাসভায় অংশ নিয়ে যেমন তিনি আলোড়ন তুললেন, রাতারাতি 
বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, তেমনই খ্যাতির কোলাহলে তার চোখ. দিয়ে ঝরে পড়ল অবিরত 


অশ্রু। সেই অশ্রু ছিল রক্তাশ্র। যে দুটি মহাব্রত পালনে প্রতিজ্ঞার় হয়ে তিনি 
পাশ্চাতো গিয়েছিলেন, তর বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়ে দেখলেন ধর্মের নামেই অহেতুক 
বিবাদ-সংঘাতের রক্তারুণ ছবিটি। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় __“তোমার 
কথা হেথা কেহ তো বলে না করে শুধু মিছে কোলাহল / সুধাসাগরের শ্তীরেতে 
বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।” তাই প্রকৃত আধ্যান্ত্িক ধ্যান-ধারণাহীন পাশ্চাত্তের 
মানুষদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন মেলে ধরে বৈদান্তিক সত্তকে প্রতিষ্ঠা ও আধাম্তিক 
জীবনের উত্তরণ ও যুক্তির পথটি শুধু উন্মোচিত নয়, প্রশস্ত করেছিলেন বিবেকানন্দ। 
এজন্য পাশ্চাত্যে তাকে কাটাতে হল প্রায় চার বছর-___ সেখানকার মানুষজনের তাগিদে। 
দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্যের মানুষদের চূড়ান্ত বৈভব-আভিজাত্য-অর্থবিন্তের সমাক রূপটি দেখে 
তিনি মর্মাহত হলেন, ভারতবর্ষের দুঃখী মানুষদের কথা ভেবে। প্রাচ্য-পাশ্চান্সের সমন্বয়ের 
কথা তাই তিনি প্রথন উচ্চারণ করলেন। এই সমন্বয়ে প্রা পাশ্চাতাকে দেবে উনত 
ধর্ম-দর্শন অধ্যাত্ম চিন্তা; আর পাশ্চাত প্রামাকে দেবে উন্নত কাবিগরী ও প্রযুক্তিবিদ্যা, 
উপল পরীক্ষিত বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক মনম্থিতা। 

ভারত পরিক্রমার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পিত প্রতিজ্ঞার “মহাব্রত” রূপায়ণের যে 
অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল পাশ্চাত্য-পরিক্রমা শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর সেই প্রতিজ্ঞারূঢ 
অভিযাত্রার রূপায়ণই আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারত প্রত্রজ্যা 
এবং পাশ্চাত্য পরিক্রমা কালে উপলব্ধি করেছিলেন সংঘ ব্যতীত স্থায়ী কোন কাজ করা 
সম্ভব নয়। তাই সংঘ চাই। কলম্বো থেকে আলমোড়া এই দীর্ঘ পথযাত্রায় অই প্রতিটি 
সন্বর্ধযনার উত্তরে তর মহাব্রত পালনের-বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছেন সকলকে । তার 
সেই আহ্ান বার্থ হয়নি। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম তামাম ভারতবর্ষেব যুবকের দল তাঁর 
মহাব্রত বাস্তবায়নে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। তাই তিনি ভগ্ন শরীরে দার্জিলিং-এ 
বসে সতীর্থ সন্যাসী-গৃহী পার্ষদ, অনুরাগীদের নিয়ে ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারই ফলশ্রুতি আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাসমাধি লাভের পর ১৮৮৬ স্রীষ্টাব্দের ১৯ অক্টোবর বরাহনগরে 
এক ভগ্ন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠ। সেখানে ত্যাগী সন্তানেরা নিত 
জপ-ধ্যান-আরতি শাস্ত্র আলোচনা ইত্যাদি সহ অসহনীয় ক্রেশ স্বীকার করেও আনন্দযজ্ে 
নিয়োজিত ছিলেন। পরে মৃঠ স্থানান্তরিত হয়েছিল আলমবাজারে। 

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাতা থেকে মঠের নিয়ঘাবলী লিখে পাগিয়েছিলেন। আলমবাজার 
মঠে গৃহী ভক্তেরা মঠের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। এই আলমবাজার মঠেই 
সন্নাসী সংঘের একটি প্রাথমিক রূপ চোখে পড়ে। বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্বর্তন 
ও আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও তার উদ্দেশা-ব্রত-কার্যাবলী নির্ধারণ 
এবং সংঘজননী রূপে শ্রীমা সারদাদেবীকে বরণ এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার 
করে। আলমবাজার মঠে বসেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের বিস্তৃত নিয়মাবলী, কার্যাবলী 
ও গঠনপ্রণালী তৈরী করেন। গৃহী ভক্তরাও কার্ষকী সঘিতির প্রতিনিধি হন। এই 
কার্কবী-পরিচালন সমিতির অধীনে প্রাথমিক স্তরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
কাজ একই সঙ্গে পরিচালিত হয়। অসুস্থ শরীরে শ্বাধী বিবেকানন্দ হিমালয় পরিক্রমায় 


গেলে ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের মধাব্তী সময়ে স্বামী অখশ্ডানন্দ প্রথম সেবাকার্য শুরু করেন 
মুর্শিদাবাদ জেলায়। স্বাধী অখশ্ানন্দের এই সেবাকাজের মাধামেই শুরু হয় রামকৃষঃ 
মিশনের সুদীর্ঘ পথ চলা। শিক্ষা প্রসারের মধ্য দিয়ে মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলতে 
প্রয়াসী হয় রামকৃষ্ণ মিশন। ত্রাণ কাজে অংশ নেন সম্যাসীবুদ। আবার পাশ্চাতো 
বেদান্ত প্রচারে সতীর্থ সন্ন্যাসীদের ক্রম পরম্পরায় দাযিত্ব অর্পণ করেন বিবেকানন্দ। 
এই সূত্রেই একদিকে ভারতে, অনাদিকে বহির্ভারতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র। 
প্রসঙ্গত উল্লেখা রামকৃষ্ণ মিশন সংক্রান্ত ট্রাস্ট ভীড ১৯০৯ শ্বীষ্টাব্দের ৪ মে সবকারী 
নথিভুক্ত ও শ্বীকৃত হওয়ার আগে পর্যস্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ যিশন একই কাজে 
নিয়োজিত ছিল। মিশন সংক্রান্ত ভিন্ন ট্রাস্ট ভীড হওয়ার ফলে মঠের কাজ নির্দিষ্ট হয় 
পুজো-পাঠ-সাধন-ভজনের মধা দিয়ে অধাস্মসাধনার পথটিকে প্রশস্ত করে দেবার জনা। 
আর মিশনের কাজ নির্দিষ্ট হয় “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্িতায় চ'-__ অর্থাৎ জগতের কল্যাণ 
সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের কল্যাণ সাধন, জগতের সকলের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজের 
মুক্তি। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি তুলে ধরে বলতে পারি যে, “জগতে আনন্দযজ্জে 
আমার নিমন্ত্রণ / ধন্য হল, ধনা হল মানবজীবন।' শিক্ষা সম্প্রসারিত করে সর্বস্তরের 
মানুষকে সচেতন করা, স্বাস্থ্য পরিষেবার যধা দিয়ে মানুষকে স্থিভিণীল $চীবনে গৌঁছে 
দেওয়া এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্ম-দর্শনের রূপরেখাটিকে চিহিত 
কবা, সর্বোপরি জীবলোক থেকে শিবলোকে গোঁছে দেওয়া। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজের ধারা বিভাজিত হলেও মঠ ও মিশন 
বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এ কাজ করে চলেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও থিশনেব সম্মিলিত 
শাখা কেন্দ্রের বর্তমান সংখ্যা ১৩৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে অতি সম্প্রতি দাঁড়িয়েছে ১৪০টিতে। 
রামকৃষ্ণ মিশন ভারতে ও বহির্ভারতে সেবাকাজ, শিক্ষাপ্রসার স্বাস্থ্য -পরিষেবায় ব্যাপক 
গুরুত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে যেমন, তেমনি গ্রামীণ-উপজাতি-অনুযনত 
আদিবাসী মানুষজনেদের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে নিরলস প্রয়াসী। 

শিকার হয়ে পড়া, রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ, গৃহী-পার্ধদ আর 
বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অনুরাগীদের ভূমিকা, রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা 
মুখপত্র উদ্বোধন যা কিনা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একশো বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে 
চলেছে__ তার বিস্তৃত আলোচনা, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ সম্পর্কে 
পূর্ণাঙ্গ ধারণা ইতাদি ষোলটি পরিচ্ছেদে বিনাস্ত হয়ে “শতবর্ষের আলোকে রামকৃষঃ 
মিশন" গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। গ্রস্থটিতে সংশ্লিষ্ট আলোচনাগুলির মধ্য দিয়ে রামকৃষঃ 
মিশনের শতবর্ষের ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে যেমন পর্যালোচনা হয়েছে, তেমনই 
পরিশেষে পর্বাস্তরে অর্থাৎ আগামী দিনে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শ মিশনকে আরো 
বেশি কার্যকরী এবং বাক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে 
কেমন করে প্রসারিত করে দেওয়া যায় তা নিয়েও সযীক্ষা চালানো হয়েছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখাঃ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রামকৃষ্ণ যিশনের বিগত একশো বছরের, 
ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে একই উদ্ধতি এবং বিশেষ 


কোন প্রসঙ্গে ' প্রাসঙ্গিক শব্দ এবং প্রিয় কয়েকটি বিশেষণ একাধিকবার প্রয়োজনে 
সংযোজন করতে হয়েছে। এটা না করলে আলোচা বিষয়টি অপূর্ণ থেকে যেত এরং 
সেক্ষেত্রে দুতি ও লালিত যেত হারিয়ে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে সকলে সহমত 
পোষণ করবেন সমাক প্রেক্ষাপটে আশা করি। 

স্বামী বিবেকানন্দ জীবিত থাকাকালীন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগজনিত 
সেবাকাজের যে বিবরণী সে কালে বালগঙ্গাধর তিলকের 'মরাঠা” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল ভর অংশবিশেষ, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক চিহ সম্বলিত প্রথম লেটার হেডে 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রতীকেব ব্যাখ্যা জনিত দুর্লভ ছবি এবং ব্রিটিশ রাজরোষ যখন 
সারদাদেবীর পরামর্শে স্বামী সারদানন্দ বড়লাটকে যে তিনটি চিঠি লিখেছিলেন, সেই 
তিনটি চিঠির শেষ চিঠিটি যা কিনা একাধারে দুর্লভ এবং এঁতিহাসিক তার প্রতিলিপি 
এই গ্রন্থে প্রকাশিত হল। লক্ষা করলে দেখা যাবে তৎকালীন পুলিশের বড়কর্তা পি. সি. 
লায়নের অভিমত লিপিবদ্ধ হয়েছে সংশিষ্ট চিঠির উপর। “উদ্বোধন” পত্রিকায় প্রকাশিত 
শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিলিপি এই দুর্লভ চিত্রগুলির 
সঙ্গে গ্রন্থের প্রথম অংশে সংযোজিত হয়েছে। 

পরিশিষ্ট অংশে আছে রামকৃষ্ণ যিশন সম্পর্কে চার্লস টেগার্টেব রোষবহি্দীপ্ত রিপোর্ট 
যা কিনা পশ্চিমবঙ্গ মহাফেজখানায় রক্ষিত। সেই রিপো্টটি এখানে পুরোপুরি প্রকাশ 
করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে কলকাতায় ভয়াবহ প্রেগের সময় স্বামী বিবেকানন্দের 
একশো বছরের ত্রাণজনিত কাজের দীর্ঘ-বিস্তুত বিবরণী ও আর্থিক ব্যয়ের পরিসংখ্যানের 
একটি তালিকা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রামকৃষখ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ১৪০টি 
শাখা কেন্দ্রের সঠিক অবস্থান, দূরভাষ সংখ্যাসহ সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিগত একশো বছরে যাঁরা অধ্যক্ষ, সহাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদক 
ছিলেন- আছেন তদের তালিকা। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও 
পাঠকের কাছে সংশ্লিষ্ট বিষযগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে 
রামকৃষ্* মিশনের বিগত একশো বছরেব সার্বিক মুল্যায়ন করার আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছি। 
এ সত্তেও অনেক অনালোচিত বিষয় অপ্রকাশিত থেকে গেলো । পরবস্তীকালের গবেষকেবা 
তা পরিপূর্ণ করে তুলবেন -_এটাই আমাব কাঙিক্ষিত বিশ্বাস। 

একদিন চার আনা পয়সা সম্বল করে রামকৃষ্ণ মিশনেব যে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিলো, 
শতবর্ষের বছরে তার আয়-বাষের প্রামাণ্য আর্থিক চিত্রটিও তুলে ধরা হয়েছে। রামকৃষ্ণ 
মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর ১৮৯৭-এর ৫ মে-র সভায় উদ্দেশ্-ব্রত এবং প্রথম 
যে কার্যকরী কমিটি সর্বসম্মত ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল-_ তাও পরিশিষ্ট অংশে তুলে 
ধরা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে এটি একটি মহামূলাবান নথি। রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রথঘ ত্রাণজনিত সেবাকাজ শুরু হয়েছিল মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায়, সেই সূত্রে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন, বিশেষত বামকৃষ্খ মিশন সম্পর্কে কতটা অবহিত তা 


জানার-বোঝার জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিলো । সেই সতীক্ষাটিও পরিশিষ্টে সংযোজিত 
হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, বেদান্ত দর্শনের প্রায়োগিক রূপ এবং সমাজ বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই সমীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ। বামকৃ্ণ মিশনের ট্রাষ্ট ভীড় ও সাধারণ 
নিয়মাবলীও পরিশিষ্টের শেষাংশে উল্লেখিত হয়েছে। গবেষণাধধী এই গ্রস্থের প্রতিটি 
পর্যালোচনার শেষে প্রামাণা তথ্য, উদ্ধৃতির আকর গ্রন্থে নাম, প্রসঙ্গ সূত্র শিরোনামে 
উল্লেখিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ যিশনের নানা নথিপত্র, বার্ষিক কার্যবিবরণী, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
অনুসন্ধানী চোখ রেখে প্রামাণা তথ্য সংগ্রহে সচেষ্ট থেকেছি একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি 
সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান -__ রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষের সার্বিক চলচ্ছবিটি প্রথম তুলে ধরতে। 
স্বামী গন্ভীরানন্দেব প্রাসঙ্গিক বইটি অনেকাংশে সাহাযা করেছে। তবে সেখানেও রয়েছে 
অনেক অপূর্ণতা। সেদিক থেকে বিচার করলে এই গ্রন্থটিতে অপরিপূর্ণতার সিংহভাগ সরে 
গ্েছে। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথোর যেটুকু অপূর্ণতা রয়েছে তা নানা ভাবে 
চেষ্টা করেও পূর্ণ করতে পাবি নি। আগামীদিনের গবেষকরা তা পূর্ণ করবেন নিশ্চয়। 
রামকৃষ্ণ মিশনের মত প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষেব সার্বিক ইতিহাস সবটাই একক প্রয়াসে প্রথম 
আহি তুলে ধরবো-_-এমন ধারণা কবাটা যেমন ঠিক নয, তেমনি তা দাবী করার ধৃষ্টতা 
প্রকাশ অমার্জনীয় অপবাধ আমার পক্ষে। তবে সাধাত্ীত চেষ্টা করেছি এবং সর্বশেষ 
তথা ও পরিসংখ্যান তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি গ্রন্থটিতে। 

এই গ্রন্থটিতে পরম পুজজনীয় শ্রীঘৎ ম্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ ব্যস্ততা ও 
অসুস্থতা সত্বেও তার জীবন নিষিক্ত সুচারু অনুভব-উপলব্ির নিরিখে একটি সুললিত 
মহামূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। এজন্য তার কাছে আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। তাকে 
জানাই আমার আভূষি-প্রণতি। 

এই গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃ্* মিশনের পরম পৃজনীয় দশম অধাক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করতে পেরে আমি 
আনন্দিত। কেননা তার জীবনের দীর্ঘ সময় রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপক কর্মযজ্পে নিয়োজিত 
হয়েছে। তার আশীর্বাদ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সঙ্গে যেমন আমাকে গভীরভাবে 
যুক্ত করেছে, তেমনই এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে করেছে উদুদ্ধ। পৃজনীয় স্বামী প্রভানন্দজী 
মহারাজ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে অবহিত কবে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
করেছেন। তাকেও জানাই আমার প্রণতি। 

গ্রন্থটি লেখবার সময় নানা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ দিয়েছেন এবং নানা 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জাপন ও গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা দিয়ে সাহাযা করেছেন বেলুড় মঠের 
গবেষক-সন্ন্যাসী স্বামী বিমলাস্তানন্দ। পরিশিষ্টে সংযোজিত রামকৃষ্ণ মিশনের গত একশো 
বছরের ত্রাণজনিত কাজের বিবরণী সববরাহ করেছেন স্বামী মুক্তিনাথানন্দ। উদ্বোধন" 
পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাস্ত্রানন্দ গ্রন্থটি রচনাকালে দু-তিনটি অংশ “উদ্বোধন” পত্রিকায় 
প্রকাশ করে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। 

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদদেব জার্নালে, কল্যালী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
জার্নালে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রের স্মারক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ 
রচনাকালে প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলেব আন্তরিকতা আমি আবিষ্ট। বাষকৃষ 


মিশন ইন্সটিটিউট অফ্‌ কালচারের গ্রস্থাগারিক স্বামী গীতাত্মানন্দ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে 
নানা গ্রন্থ দেখবার সুযোগ করে দিয়েছেন, প্রকাশনা বিভাগের প্রধান স্বামী বলভদ্রানন্দ 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাবহারের জন্য উপহার দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন, সারদাগাঠের তরুণ 
সন্ন্যাসী স্বামী প্রসন্নাত্ানন্দও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছেন। এঁদের সকলের 
কাছেই আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই সকলকে। স্বামী সোমাস্ানন্দ 
ও ব্রহ্মচারী শ্রুতিচৈতন্য নেপথ্যে থেকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। নির্দেশিকা 
শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ! শ্রীপশুপতি দে মুদ্রণ প্রমাদ যাতে 
না থাকে সেজন্য বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাকেও জানাই কৃতজ্ঞতা। 

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় “পত্রপুট' সংস্থার কর্ণধার শ্রীবিজয়কুমার চক্রবর্তী প্রথম থেকেই 
যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং আন্তরিকতা দেখিয়েছেন সেজনা তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। 
আঘার নানা ব্যস্ততার মাঝে তিনি উৎসাহ না দেখালে এ গ্রন্থ শেষ করা সম্ভব হতো 
না। গ্রন্থটির গুরুত্ব অনুধাবন করে সুদৃশা প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন ইণ্ডিয়ান কলেজ আর্ট 
এগু ড্রাফট্স্ম্ানসিপের প্রাক্তন অধাক্ষ শ্রীহরিলাল সাহ্ু। তার কাছেও আন্তরিকভাবে 
কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থটি প্রকাশে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহাযা করেছে আমার ছাত্র-অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ 
ঘোষ, শিক্ষক কার্তিককুমার মণ্ডল, ছাত্র-প্রতিম ভপস চক্রবন্তী, গবেষক-ছাত্রী সংযুক্তা 
সীতরা, গবেষক শিক্ষিকা-ছাত্রী রুমা দে প্রমুখ __ এদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। 
র্যাডিক্যাল ইন্প্রেশনের কর্ণধার অরুণকুমার দেঃ রামকৃষ্-বিবেকানন্দ অনুরাগী অগ্রজ অধ্যাপক 
আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায়, অধ্যাপক শ্যামল ভট্টাচার্য; অধ্যাপক তঁড়িকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ 
সকলের আন্তরিক সহযোগিতার জন্যও কৃতজ্ঞ। 

সর্বোপরি আমার শিক্ষাচার্য কল্যাণী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক ভ. রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
অনুরাগী শ্রীমনোরপ্রান বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রস্থটি রচনার সময় নিবস্তর প্রেবণা জুগিয়েছেন। 
তাদেরও জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। আর আমার অগ্রজ শ্রীসুকুমার বসু গ্রন্থটি 
রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না নিলে এমন একটি 
প্রতিষ্ঠানের শতফুলে বিকশিত শতবর্ষের ইতিহাসের নানা দিক তুলে ধরে এই গ্রন্থ 
রচনা কোন ভাবেই সন্ভব.হতো না। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী-ভক্ত-পাঠক, সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন-সমাজ 
বিজ্ঞানের গবেষক ও সন্গিৎসু ইতিহাসপ্রেমী প্রমুখ এই গ্রন্থটি পড়ে উপকৃত ও তৃপ্ত 
হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। 


9৫ সি 


১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ পিকনিক গার্ডেন 
কলকাতা- ৭০০ ০৩৯ 


সূচিপত্র 
ক, 


প্রাসঙ্গিকী 


১. ভূমিকা-_স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 

২. রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের লেখায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাপ্তলি 

৩. প্রসঙ্গত 

৪. প্রাসঙ্গিক ছবি : 

ক) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্থানী বিবেকানন্দ। 

খ) ১৯০০ শ্রীষ্টাব্ধের ২৪ জুলাই আমেরিকান শিষ্যা মিস্‌ জোসেফিন ম্যাকলাউওকে লেখা 
্বানী বিবেকানন্দের চিঠি। এই চিঠিতে প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনেক প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত 
হয়। তর প্রতিলিপি। 

গ) পি. সি. লায়নকে লেখা স্বামী সারদানন্দের একটি সিটির প্রতিলিপি % চিঠির উপর 
পি.সি. লায়নের নোট। 

ঘ) বাদিকে : ১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল লোকনান্য বালগঙ্গাধর তিলকের “মরাঠা* পত্রিকায় 
প্রকাশিত রামকৃষ্ণ নিশনের প্লেগ সেরাকাজের বিবরণী । ডানদিকে : ১৯০১ শ্রীষ্টাব্ের 
২২ ডিসেম্বর এ পত্রিকায় প্রকাশিত পরবতী দুটি প্লেগ সেবার বিবরণী ও ্বীকৃতি। 
এই বিবরণীতে দুর্ভিক্ষজনিত দেবাকাজের কথাও উল্লেখিত। 


খ, 
আলোচনা 


১. রামকৃষ্ণ যিশন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং শ্রীরামকৃষ্ধদেব ১ 

২. রামকৃষ্। মিশনের আলোকবর্তিকা : শ্রীঘা সার্দাদেবী ১৫ 

৩. রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দের মানসিক প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও প্রনারণ ৩৪ 
৪. রামকৃ্জ মিশনের সম্প্রসারণে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্যদদের ভূমিকা ৫৫ 

৫. রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে শ্রীরানকৃষ ভক্ত-গৃহী পার্যদদের ইুন্নিকা ৬৭ 
৬. রামকৃ্চ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে বিবেকানন্দের গাশ্গত্য অনুরা্গীদের ভূমিকা ৭৯ 
৭. রামকৃষ্ণ মিশন : নিয়মাবলী প্রতীক উদ্দেশ্য কার্যাবলী গঠনপ্রণালী আদর্শ ও বিশেষ 


১০৯ 
৮. রামকৃ্জ মিশন প্রতিষ্ঠা এবং সমকালীন সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়া ১৪৪ 

৯. ভারতের স্বাধীনত সংগ্রাম ও রামকৃষ্ণজ মিশন ১৭৫ 

১০. ব্রিটিশ রাজরোষে রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৮ 

১১, ভারতীয় জনজীবনে রামকৃষ্ণ মিশন ২৩০ 

১২. বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশন ২৬০ 


১৩. শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিতা-শিল্প ও আধ্যাত্মিকতা প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশন ৩০৫ 
১৪. অন্তরের শাস্তি চিত্তের বিশ্রাম : রামকৃষ্ণ যিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠ ৩৪৯ 
১৫. রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখগত্র : “উদ্বোধন? ৩৬৫ 

১৬. রানকৃষ্ণ মিশন : ইতিহাসের একটি পর্ব ও পর্বাস্তরের ইতিহাস ৪০৩ 


গাঃ 
পরিশিষ্ট 


১. কলকাতায় ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম ভয়াবহ প্লেগ রোগ দেখা দেওয়ায় 
রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে প্রসরিত আবেদনপত্র ৪১৮ 

২. ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের ১মে স্বামী বিবেকানন্দের আহবানে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ির 
দ্বিতলের হলঘরে শ্রীরমকৃষ্ণের গৃহী ও আগী পার্যদদের, ভক্ত-অনুরাগীদের সম্মিলিত 
সভায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ৫ মে তারিখের 
সভায় মিশনের নামকরণ, কার্য-পরিসলকমগুলী এবং রামকৃষ্জ মিশন গঠনের উন্দেশা। 
ও কার্যাবলী বিষয়ক প্রস্তাব দর্বদম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই দ্বিতীয় দিনের সভায় গৃহীত 
ইংরেজিতে প্রস্তাবটির মূল বয়ান ৪২০ 

৩. রামকৃঝ্ঃ মিশন সম্পর্কে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বিভাগের 
সচিবকে প্রদন্ত কলকাতা পুলিশের ইনটেলিজেন্গ ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিনটেনডে্ট 
চার্লস অগাস্টান টেগা্টের এতিহাসিক রিপোর্ট ৪২২ 

৪. রামকৃষজ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র ও শাখা কেন্দ্রগুলির বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
তথ্য ৪8৭০ 

৫. রামকৃষ। মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ, সহ-অধ্যক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের 
তালিকা ৪৭৬ 

৬. রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র কেন্দ্র এবং ভারতে ও বহির্জারতে বিভিন্ন শাখাকেন্দ্ের বিকৃত 
ঠিকানা ও দূরভাষ ৪৭৯ 

৭. রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিভিল্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের রূপরেখা ৪৮৯ 

৮. ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃঞ্ঝ ও রামকৃষ্ণ মিশন : একটি সমীক্ষা ৪৯৪ 

৯. ক) রামকৃষ্ণ মিশনের আয়-ব্যয়ের আর্থিক চিত্র : ১৯৯৬-৯৭ ৫০৮ 
খ) আধিক স্থিতিপত্র : ১৯৯৬-৯৭ ৫১০ 

১০, বিগত একশো বছরে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণকার্ষের বিস্তৃত বিবরণী ৫১২ 

১১. ১৯৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত আর্থিক বছরে ত্রাণকার্ষে ব্যয়িত 
অর্থের পরিসংখ্যান ৫২৪ 

১২. রামকৃষ্ণ মিশনেৰ ট্রাস্টতীড ও নিয়মাবলীর প্রতিলিগি ৫২৫ 


ঘ, 


নির্দেশিকা ৫২৯ 
্রন্থপপ্তী ২৫৩ 
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১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ জুলাই আমেরিকান শিষা মিস্‌ জোসেফিন মাকলাউডকে লেখা 
স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি। এই চিঠিতে প্রথম রামকুষ্ঃ মিশনের প্রতীক চিহ্ন 
| বাবহৃত হয়। তর প্রতিলিপি। 
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পি সি. লায়নকে লেখা স্বামী সারদানন্দেষ একটি চিঠিব প্রতিলিপি ও চিঠির উপব 
পি. সি. লায়নের নোট। 
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বাদিকে : ১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্দেব ৩০ এগ্িল লোকমান্য বলিগঙ্গাধব তিলকেব “মবাঠা' পতিকায 

গুকাশিত বামকুষ মিশনেব কলকাতায় প্লেগ সেবা কাজেব বিববলী। ডানদিকে : ১৯০১ 

খবষ্টাব্দেব ২২ ডি.সম্বব এ পত্রিকায় প্রকাশিত পববন্ট' দুটি প্লেগ সেবাব বিববণী ও 
স্বীকৃতি। এই বিববধীতে দুর্ভিক্ষ জনিত সেবা কাজেব কথাও উল্লেখিত। 


রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব 


রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার তারিখ ১মে ১৮৯৭। রামকৃষ্ণ 
মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ন্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল একটি 
অধ্যায়ের সূচনা এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে একটি 
যুগান্তকারী ঘটনা। আর বহির্ভারতে সম প্রবাহের বর্ণময়, এ বিভাবনা। 
আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার আগে--বহু আগেই সমস্ত 
সংকীর্ণতার উধের্বে, একরৈখিক “পৌরোহিত্য শক্তি'র জাল ছিন্ন করে, 
বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায়ের আবর্ত পার হয়ে, বৃহত্তর মানবিকতার অর্গল মুক্তি 
ঘটিয়ে, .“শিবজ্ঞানে জীবসেবার' কাজটিকে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে, “আত্মোনং 
মোক্ষর৫থং জগদ্ধিতায় চ*-এর পথটিকে প্রশস্ত করে, জীবনে জীবন যোগ 
করার প্রত্যয়দৃপ্ত সহশ্র আলোর দীপ প্রজ্কলনে এগিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। প্রসঙ্গত আমরা পাঁচটি ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। 

১. ১৮৬৮ শ্রীষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গে কাশী 
যাওয়ার পথে বৈদ্যনাথধাম-দেওঘরে উপস্থিত হলে সেখানকার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত 
মানুষজনেদের চরম দুঃখ, দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে, আপন হৃদয়ে ও তন্ত্রীতে 
তন্ত্রীতে উপলব্ধির নিগড়ে মথুরবাবুকে বললেন, “তুমি তো মা-র দেওয়ান ; 
এদের এক মাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা 
ভরে একদিন খাইয়ে দাও।” মথুরবাবু এই কথা শুনে জানালেন যে 
তীর্থ-পর্যটনে অনেক অর্থ খরচ হবে, এদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করতে গেলে সংশ্লিষ্ট অর্থে টান পড়বে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তখন এ প্রপীড়িত মানুষদের দুর্দশশায় কাতর, কারণ্য নিষিক্ত 
অনুভবে অশ্রুসিক্ত! তিনি মথুরবাবুর কথা শুনে বলে উঠলেন, “দূর 
শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের 
কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।” শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাঘন আচরণে 
শা৩--* 
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এবং বজ্রদীপ্ত ঘোষণায় তৎপর হয়ে এ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষদের শ্রীরামকৃষ্ণের 
নির্দেশ মতো সেবা করলেন মথুরবাবু। এই সেবাযজ্জের মধ্য দিয়েই সেদিন 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়নি কি রামকৃষ্ণ মিশন! রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারের ধীজ 
সেদিন প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল-_-এ বিষয়ে দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ 
নেই। “অচল শিব দর্শন অপেক্ষা সচল শিব'-__ মানুষের সেবা সেদিন 
রামকৃষ্ের কাছে গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার পেয়েছিল। আর তাই পরবর্তীকালে 
রামকৃষ্ ভাব আন্দোলনের লক্ষ্যটিও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ২. ১৮৭০ 
্ীষটাব্দে ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গী হলেন 
নদীয়া জেলার রানাঘাটের কাছে চুণী নদীর তীরে. কলাইঘাটায় জমিদারি 
পরিদর্শন ও খাজনা আদায়ে। অজন্মার ফলে সাধারণ প্রজারা 
দিশেহারা __দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে 
এ দেওঘরের মতোই মথুরবাবুকে নির্দেশ দিলেন-__প্রত্যেককে একমাথা 
করে তেল, একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া তোজনের ব্যবস্থা 
করতে।”* মথুরবাবু তা করলেন নির্থিধায়। সেবাযজ্ঞের দ্বিতীয় কাজটি 
ত্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতেই সংঘঠিত হল। ৩. ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে 
বৈষ্ণবধর্ম প্রসঙ্গ আলোচনা কালে শ্রীরামকৃষ্ণ তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করলেন। ক) যেই নাম সেই ঈশ্বর__নাম-নামী অভেদ জেনে 
সর্বদা অনুরাগের সঙ্গে নামকীর্তন। খ) ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব 
অভেদ জেনে সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করবে। গ) 
কৃষ্খেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণ করে, “সর্বজীবে দয়া” (প্রকাশ 
করবে)! “সর্বজীবে দয়া” পর্যস্ত বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। 
অর্ধবাহ্য দশায় উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, “জীবে দয়া-_-জীবে দয়া? 
দূর শালা কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? 
না, না জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' নরেন্দ্রনাথ এই কথা 
শুনে সেদিনই প্রতিজ্ঞার্য হয়েছিলেন-_যদি কোন দিন সুযোগ পান 
তো প্রভুর এই নির্দেশ বাস্তবায়িত করবেন।” তারই বাস্তবায়ন ঘটেছিল 
আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ৪. মহাসমাধির অল্প 
কিছুদিন আগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নরেন্দ্রনাথ যখন জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য রূপে নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মমগ্ন হয়ে থাকার অভীন্গা শ্রীরামকৃষ্ণের 
শ্রীরামকৃষ্ণ । বললেন, -_-“ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই 
কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো 


৩ 


হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে, 
তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এতো অতি তুচ্ছ হীন কথা। নারে, 
এত ছোট নজর করিস নি।” শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধিক্কার নরেন্দ্রনাথকে 
সচেতন করেছিল, অবশ্যই করেছিল। তাই আমরা দেখবো অব্যবহিত 
পরবস্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি নরেন্দ্রনাথ আত্মীকরণের মধা দিয়ে 
স্বামী বিবেকানন্দে বঈপান্তরিত হয়েছিলেন জগতের কল্যাণে, প্রশস্ত প্রসারণে 
ও “আত্মোনং মোক্ষর্থং জগছ্ধিতায় চ*-এর সূত্রে “বহুজন হিতায় বহুজন 
সুখায়'-এর কাজ তারই ফলশ্রুতি। ৫. এ কাশীপুর উদ্যানবা্টীতেই শ্রীমা 
সারদাদেবীকে ডেকে “সমস্যায় কিলবিল করা” তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী, 
আন্তর্জাতিক মহানগরী কলকাতার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
তামাম বিশ্বের সমস্যাদীর্ণ মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোকন্ধাত পথ, 
অবরুদ্ধ থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। উত্তরকালে 
শ্রীমা সারদাদেবী নিরবচ্ছিন্ন ৩৪টি বছর নেতৃত্ব দিয়ে রামু সংঘের 
মাধ্যমে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে, সব মানুষের জীবনে শতফুল বিকশিত করে 
দেবার প্রয়াসে থেকেছেন নিরলস। 


॥২।॥। 

উপরের এই পাঁচটি ঘটনার মধ্য দিয়েই রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের, প্রসারের 
উৎস মুখ গিয়েছিল খুলে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বীজও হয়েছিল প্রোথিত। 
আর এই কাজের উদ্গাতা ছিলেন স্বয়ং বামকৃষ্ণ পবমহংসদেব। তাই 
প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে স্বামীজী যখন ১মে ১৮৯৭-এ ত্যাগী 
সন্যাসী পার্ষদ ও গৃহী-ভক্ত পার্ষদদের উপস্থিতিতে বাগবাজারে বলরাম 
সম্মিলিতভাবে যে সিদ্ধান্তগুলি নিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হল-_ “আমরা 
যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে 
কার্য ক্ষেত্রে রয়েছেন, যার দেহাবসানে দশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জগতে তার পুণ্যনাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে 
এই সংঘ তার নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একাজে 
সহায় হোন।” 
রামকৃঞ্চ মিশনেয় লক্ষ্য ও কার্যাবলী ঠিক হল-__ 

১. সকল ধর্মকে একই সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করে বিডির 

ধর্মাবলদ্বীগণের মধ্যে এঁক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। 


২. উন্নত চরিত্রের কর্মী তৈরী করা, যারা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে 
পারদর্শিতা লাভ করে, জনসাধারণের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি 
বিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করবে। 

৩, ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকলার উন্নতি ও বিস্তার সাধন 
করা। 

৪. শ্রীরামকৃ্ণদেবের সর্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে 
বেদাস্ত ও অন্যান্য ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রগর করা। 

৫. জাতি-ধর্মনির্বিচারে নরনারায়ণ জ্ঞানে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করা।' 

আমরা আগে যে ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছি তারই প্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ 

পরমহংসদেবকে সামনে রেখে, তারই ভাবপ্রসারে গঠিত হল রামকৃষ 
মিশন। এই রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই পূর্ণাঙ্গ দেহ। বামকৃষ 
সংঘ-__যার দুটি ধারা-_ ১) রামকৃষ্ণ মঠ ২) রামকৃষ্ণ মিশন। 
রামকৃষ্ণ মঠ সন্যাসীদের প্রতিষ্ঠান। আর রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসী ও গৃহী 
পার্ষদ-ভক্ত অনুরাগীদের প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশনের গঠন প্রণালী অনুযায়ী, 
প্রথম রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যনির্বাহী যে সমিতি গঠিত হয়েছিল __তার সঙ্গে 
দৃষ্টি বিনিময় করলে দেখবো সেখানে সন্যাসী ও গৃহী পার্ষদদের অবস্থান। 
রামকৃষ্ফ মিশনের প্রথম সভাপতি হলেন-_স্বামী বিবেকানন্দ। 
উপ-সভাপতি-_স্বাণী যোগানন্দ। কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি -_ স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ। সম্পাদক _ - এটর্নি নরেন্দ্রনাথ মিত্র। যুগ্ম সহকারী সম্পাদক __ডাঃ 
শশিডৃষণ ঘোষ ও শরচ্ন্দ্র সরকার। একশো বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের 
কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হয়েছে বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথেই অর্থাৎ সন্াসী 
ও গৃহী ভক্তদের সমন্বয়ে। শতবর্ষ অতিক্রম করে রামকৃষ্ণ মিশন আজ 
বিশ্ববন্দিত। 


॥।৩।। 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
স্বতোচ্ছল এবং উজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্থায়ী শিবানন্দ প্রগাঢ় ভাবে উচ্চারণ 
করেছেন ১৯১০ স্্রীষ্টাব্দে বেলুড মঠ প্রদর্শনকালে বড়লাট লর্ড মিন্টোর 
পশ্জী লেডি মিন্টোর কাছে এই ভাষায়, _-“এ সংঘ আমরা সৃষ্টি করিনি। 
ঠাকুরের অসুখের সময় এই সংঘ তিনিই নিজেই সৃষ্টি করেন। সেই 
সময় তিনি নিজে স্বামীজী এবং আর সকলকে শিক্ষা দিয়ে এই সংঘ 


৫ 


গঠন ও কিভাবে চালনা করতে হবে শিখিয়েছেন! সেই হল মঠের 
গোড়াপত্তন।”” 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার ভাবী সংঘের ধারক-বাহক রূপে বেছে নিলেন ১৫ 
জন তাজা ত্যাগী যুবা ও ১ জন বৈরাগ্যপ্রবণ বৃদ্ধকে। নরেন, রাখাল, 
তারক, শশী, শরৎ, বাবুরাম, হরি, নিরঞ্জন, যোগেন, লাটু, সারদা, 
কালী, গঙ্গাধর, সুবোধ, হরিপ্রসন্ন ও বুড়ো গোপাল দা। এঁদের সকলকে 
শিক্ষা দিয়ে তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে নিলেন। নরেন্দ্রকে 
নির্বাচিত করলেন দলনেতা রূপে । এইভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ধীজ 
দক্ষিণেশ্বরে __ শ্যামপুকুর বাটিতে তা অংকুরিত-__কাশীপুরে 
উদ্যানবাটিতে পূর্ণবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগবতী তনু ব্যাধিকে 
অবলম্বন করে এবং তারই উৎসাহ, উদ্দীপনা ও ইংগিতে সংঘ দ্রুত 
রূপ পরিগ্রহ করেছিল কাশীপুরে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকে উপলক্ষ করে 
নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ত্যাগী যুবা-ভজ্জেরাও সংঘবদ্ধ হবার যেমন চেষ্টা 
করেছিলেন তেমনি ভাবগান্তীর্য, চিন্তায় পবিশুদ্ধ হয়ে চেষ্টা করেছিলেন 
পরস্পরের প্রতি গ্রীতিবদ্ধতায় আবদ্ধ হতে। 


|| ৪1 


আমরা যর্দি সমকালের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি ওল্টাই তাহলে 
দেখবো শ্রীরামকৃষ্ণের আবিভার্বের মধ্যেই নিহিত ছিল রামকৃষ্ণ সংঘের 
বীজ। হতচকিত, বিভ্রান্ত, দীর্ঘ পরাধীনতায় আত্মসন্থিতহারা মানুষের মধ্যে 
ও জীর্ণ, দীর্ঘ, সংস্কারের রুক্ষতায় আবর্তিত সমাজে নতুন প্রাণের বন্যা 
প্রবাহিত করে দিতেই তার আবির্ভাব। সাধারণ ভাবে, সাধারণ ঘরে আবির্ভূত 
হয়ে তিনি সাধারণ অজ্ঞ-নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষদের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের 
কথা ভাবলেন। সেই ভাবনায় ডুব দিয়ে ভারতের শাশ্বতবাণী ধর্ম-দর্শনের 
মর্মমূলে পৌঁছে ব্যবহারিক দিক থেকে লোককল্যাণে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' 
কথাটি উচ্চারিত করলেন যেমন, তেমনি সার্বিক যুক্তির পথটিকে করলেন 
চিহ্িত। আর এরই মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন “বসম্তের দেবতা? । 
রবীন্দ্রনাথের কথায় শুষ্ক বেড়াজালে মানুষকে, ধর্মকে আবদ্ধ না রেখে 
বসস্তের নির্যাস __ প্রাণোচ্ছলতা ছড়িয়ে দিলেন সর্বত্র। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই 
মনে রাখতে হরে তার আবির্ভাব বসস্তকালে। সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট, 
ইতিহাসের প্রেক্ষিত-__ অধ্যাত্ম টিম্তার আঙিনায় আমাদের দৃষ্টি সম্প্রসারিত 
করলে এই বসম্তুকালে শ্রীরামকৃঞ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে 


ঙ 


পারব চিন্তা-চেতনায়, অনুভর করতে পারব শিরা-উপশিরায়। এই উপলব্ধি, 
অনুভবের অনুরণনে রামকৃষ্ণ সংঘের পত্তনের আবহটি আমরা শুনতে 
পারব আর তর বাস্তবায়নের অস্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠার রূপটিও 
প্রত্যক্ষ করতে পারব। 

খতুচক্রের সুচিহিত আবর্তনে শীতের পরই আসে বসম্ত। শীতের ল্লানিমায় 
ধরায় নেমে আসে জীর্ণতা, শীর্ণতা, প্রাণহীন এক রুক্ষতা । বসম্তের সমাগমে 
নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। বসস্ত ছড়িয়ে দেয় রঙের বন্যা। সমস্ত জীর্ণতা, 
শীর্ণতা, রুক্ষতার প্রেক্ষিতে অচঞ্চল-নৈঃশব্দের অবসানে বসন্ত পুষ্ভীভূত 
গ্লানি, রিরংসা, আবর্জনাকে সরিয়ে দিয়ে নব জীবনের, নব চেতনার 
প্রসারণে নব দিগন্তের বলয়টিকে করে তোলে নিটোল। নতুন আশা, 
ভালোবাসা, উৎসাহ-উদ্দীপনার সংযুক্তিতে, জীবনে জীবন যোগ করার 
প্রত্যয় ধ্বনিত প্রতিধবনিত হয় আকাশে-বাতাসে, নিসর্গ প্রকৃতির বুকে 
পত্র মর্মরে সমাজের শিরা-উপশিরায়। বসন্ত তাইতো খতুরাজ। 

এই খতুরাজ বসম্তের উ্মিমুখর দিনেই আবির্ভূত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব। তিনি সর্বার্থেই বসস্তের দেবতা । আমরা বৈদিক, পৌরাণিক, 
লৌকিক নানা দেবদেবীর নাম ও রূপের সঙ্গে পরিচিত। তাদের জীবন্ত 
রূপে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমাদের হয় নি; সাধারণত হয়ও না। 
পরম ব্রন্গের প্রকাশ যেমন তাদের মধ্যে প্রকটিত তেমন অন্যান্য জীবের 
মধ্যেও তার অবস্থান। তবে তারতম্য আছে। তা থাক্‌। তবুও “জীবে 
জীবেই তার অধিষ্ঠান',__একথা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানিয়ে গেলেন 
উচ্চকঠে। আমরা জীবনের, “তলাতল”,. পুব-পশ্চিমঃ উত্তর-দক্ষিণ __ সবই 
খুঁজে পেলাম। এ কথা সু-প্রাচীন, উজ্জ্বল, উচ্ছল, শাশ্বত হলেও আমাদের 
কাছে তা ছিল আবৃত। শ্রীরামকৃষ্ধদেব সহজে-অনায়াসে সেই আবরণ 
সরালেন, মাতালেন এবং জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দিলেন। 

আসলে তিনি যে বসস্তের দেবতা । মানুষই দেবতা, “মান' আর “্বশে'র 
সংযুক্তিতে সে সত্যি দেবতা হয়ে ওঠে, উঠতে পারে শাশ্বত চেতনার 
সম্প্রসারণে, দুঃখীর দুঃখ মোচনে, শৃংখলিত সমাজের উত্তরণে সে হয়ে 
উঠতে পারে নবীন নায়ক এবং তা যুগে-যুগান্তরে দেশে-দেশাস্তরে সর্বোপরি 
সর্বকালেই,__ একথা জানিয়ে দিতেই শরীর ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
আবির্ভাব। এবং আবির্ভাব বসস্তকালেই। 

আসলে তিনি শীত রূপ সমাজের রুক্ষতা, রিক্ততা, জীবনের ব্যর্থতা, 
হতাশা, রাষ্ত্রীয় অবক্ষয়, আত্মগত সংকট থেকে মুক্তির পথ প্রসারিত করে 


্ 
জীবনের, নতুন যুগের, নব দিগন্তের দিশারী, খত্বিক; অবশ্যই স্থাী 
বিবেকানন্দের কথায় “অবতার বরিষ্ঠ'। আর আমাদের কথায় __- বসস্তের 
দেবতা । 


|| ৫ || 


শ্রীরামকৃফ্দেবের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে 
আমরা প্রাসঙ্গিক বিষয়টি সম্যক্ভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। 

গত শতাব্দীর শুরু থেকেই রাষ্ট্র-সমাজ জীবনে নেমে এসেছিলো যে 
তমোনিশা তার প্রচ্ছায়া প্রসারিত হয়েছিল ব্যক্তি জীবনে, স্বভাবতই পারিবারিক 
জীবনেও। একদিকে বণিককুলের শাসন-শোধণের পাশে ধর্মাস্তরকরণ ও 
প্রবাহিত সু-প্রাচীন ভারত এঁতিহ্যকে দুমড়ে, মুচড়ে ফেলার সু-চতুর প্রয়াস 
ছিল অব্যাহত। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দু-ধর্মধবজী মানুষজন ধরূর্মর ভণ্তামিতে 
ছেয়ে ফেলেছিল চেতনার আকাশ। শিক্ষা-মননের সংযোগ রামমোহন প্রবর্তিত 
্রা্মসমাজ সম্প্রসারণের মুখে রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দিশেহারা 
হয়ে পড়ল। এরই পাশাপাশি নব্য শিক্ষিত যুবকেরা পাশ্চাত্য ধর্ম-সংস্কৃতির 
টানে আত্মগত সংকটে (আইডেনটিটি ক্রাইসিস) হচ্ছিল আবর্তিত। শেষোক্ত 
সংকট ছিল ভয়াবহ, “পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাতা প্রভাবে প্রভাবিত, 
হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও'র ব্যক্তিত্বে অভিভূত এবং 
আচার-আচরণে প্রচলিত সংস্কার বিরোধী। যে কারণে; মুসলমান খানসামার 
রান্না ছিল তাদের প্রিয়, বিস্কুট, বিফস্টিক, ফাউলকারীর তারা ছিলেন 
ভক্ত। মদ খেতেন প্রকাশ্যে, প্রণাম বা কোলাকুলির পরিবর্তে তারা করতেন 
করমর্দন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রতি তারা বিতৃ্ণ (বাড়ি বাড়ি গো মাংস 
ছুঁড়ে মারতেন), আর দেব-দেবীতে বিশ্বাস হারা।'* তাদের মদ্যাসক্তি, 
মিথ্যাচরণ, নারী-আসক্তি সভ্যতার নামে সভ্যতা বিনাশী নগ্ন রূপটি তুলে 
ধরেছেন ব্বয়ং মধুসূদন দত্ত; “একেই কি বলে সভ্যত”-__ প্রহসনে কামিনী 
.আর কাঞ্চনের প্রতি সাধারণ মানুষের দুরস্ত লোভ তখন জেঁকে বসেছে। 
রো" প্রহসনে এবং কালীপ্রসর সিংহ “হুতোম প্যাচার নকশা"য়। এই প্রেক্ষাপটে 
ধর্মীয় নৈরাজ্য গীতোক্ত “সম্ভবামি যুগে যুগের অনুকূল। সেই অনুকূলে 
বসন্তের হাওয়ায় পাল তুলে তমিশ্রা ঘন অন্ধকারে আলোর দুতি নিয়ে 


আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। 


৮ 


বসন্তের নির্যাস বুকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগান্তকারী এই আবির্ভাব 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য,_পরমহংসদেবকে 
আমি শ্রদ্ধা করি কারণ তিনি ধর্বীয় নৈরাজ্যের শুঞফকালে আমাদের আধ্যাত্মিক 
এতিহোর সত্যতা নিজ উপলবিব দ্বারা প্রমাণ করেছেনঃ কারণ তার মহান 
সত্তা আপাতবিরোধী সাধনা সমূহকে নিজ সন্তার অস্ত্ভুস্ত করতে পেরেছিলেন। 
তার চিত্তের কারুণ্য চিরদিনের জন্য ল্লান করেছে, পুরোহিত ও পণ্ডিতদের 
আড়ম্বর, বিদ্যাভিমানকে ।** নোবেল লরিয়েট রোমী রোর্লা তার ফরাসী 
অনুভবের বাইরে এসে আবিষ্কার করেছেন এবং দৃপ্তকষ্ঠে ঘোষণা 
করেছেন, -__ শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন দু-হাজার বছরের ভারতীয় সাধনার ঘনীভূত 
রূপ।”১১ 

বসম্ত যেমন কুহেলিকা আচ্ছন্ন ধরাতলকে ফিরিয়ে দেয় তার চিরন্তন 
সৌন্দ্যমণ্ডিত রূপকে নবভাবে এবং নব সাজে, শ্রীরামকৃষ্ণও ধর্মের 
শাশ্বত -প্রগাত রূপটি শ্যাওলাদাম থেকে তুলে এনে নতুন রূপে নতুন 
ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি পরধর্মসহিষুরতা নয়, তা 
গ্রহণ এবং সব ধর্ম একই সত্যে উপনীত হয়েছে তা সোচ্চারে জানিয়ে 
দিলেন। এজন্য তিনি ডুব দিয়েছিলেন সব ধর্মের গভীরে, পৌঁছেছিলেন 
মর্মমূলে। তাইতো তার কঠে আমরা শুনতে পেয়েছি, প্রগাত অনুভবের 
বাণী,__ “যত মত তত পথ: । 

এই অনুভব, এই কথাকে তিনি করে তুললেন বিশ্বজনীন। তাইতো 
তিনি “বাহির হয়েছিলেন" প্রধান তিনটি ধর্মের পথে পথে, পৌঁছেছিলেন 
উৎস মূলে। সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের সৌর, গাণপত্য, শৈব, শ্াক্ত ও 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনার ধারার সমন্বয় সাধনের রূপটিও করেছিলেন 
বিকশিত। রোমী রোলার মস্তব্য এ “বাহির এবং সেই সাধনার সম্মিলনকে 
কেন্দ্র করেই। নোবেল লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ এই দিকেই দৃষ্টি দিয়ে তার 
প্রণতি পৌঁছে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে; “বহু সাধকের বহু সাধনার 
ধারা,/ ধেয়ানে তোমার/ মিলিত হয়েছে তারা। / তোমার জীবনে / 
অসীমের লীলাপথে/ নতুন তীর্থ/ রূপ নিল এ জগতে / দেশ-বিদেশের 
প্রণাম আনিল টানি।/ সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।*১২ শুধু রবীন্দ্রনাথের 
অনুভব নয়, “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' নেতা শিবনাথ শান্ত্রীর অনুভব মিলে 
যায়, এইভাবেঃ-__ রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত 
যে, ধর্ম এক; রূপ ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা 
রামকৃষ্ণ কথায় ব্যক্ত করিতেন। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া আমি ধর্মের 


৪ 


সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেধরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।'১* প্রকৃত ধর্ম তো 
আমাদের উদার হতে শেখায়, আত্মায় আত্মা যোগ করতে শেখায় ; অন্তর্নিহিত 
সমগ্র শক্তি দিয়ে পৃর্থিষীকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলতে শেখায়। 
এই “উদারতা'__ পরমতসহিষুতার হাত ধরলে বিশ্বধবংসী যুদ্ধ সংঘঠিত 
হবে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতার অভিমুখে পৌঁছে তাই আনম টয়েনবি 
বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, __ বর্তমান পৃথিবীকে বিধ্বংসী আনবিক যুদ্ধের 
হাত থেকে বাঁচতে পারে এবং শতসহশ্র ফুল বিকশিত করে দিতে পারে 
শ্রীরামকৃষ্ণের বালী।**৪ এ প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর কথাও উল্লেখ 
করেছেন। মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামকঞ্চ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ 
করেছিলেন,__“তিনি ঈশ্বরকে মুখোমুখি দর্শন করেছেন। তার জীবনের 
মূলে ছিল সত্য, প্রেম ও অহিংসা।”** খুব খাঁটি কথা। শ্রীরামকৃর্ণ সত্যকে 
ছঁয়েছেন, নিজের সঙ্গে লেপটে দিয়েছেন। সত্যানুসরণের জন্য তাই তার 
আকর্ষণীয় আহবান আমরা শুনেছি বারে বারে। প্রশ্ন জাগে *সত্য বিষয়টি? 
কি তার উত্তরও দিয়েছেন তিনি,__“সত্য হল--মন আর মুখকে 
এক করা ।' এর জন্য নিয়ত অভ্যাস প্রয়োজন। গীতার সেই “অভ্যাসযোগ'। 
এ ছাড়া তো আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। তাই শ্রীমা সারদাদেবী 
বলতে পারেন অনায়াসে, “সতাই হল কলির তপস্যা আরো বলেন, 
“যে সত্যকে ধরে আছে সে ঈশ্বরের কোলে শুয়ে আছে।” কলির মানুষ 
অন্নগত প্রাণ তাই ঈশ্বর-আরাধনা (যা আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ারই 
নামান্তর) করার সময় নেই, সেজন্য সত্যানুসরণের প্রতি এতো গুরুত্ব 
আরোপ । বিবেকানন্দও একই সুরে পরবর্তীকালে বল্লেন গুরুত্বকে যথার্থভাবে 
অনুধাবন করে, _ “সত্যের জন্য সব কিছু ছাড়া যায়, কিন্তু কোনো কিছুর 
জন্য সত্যকে ছাড়া যায় না।' ূ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। 
ব্যক্তি সংকট থেকে রাস্ত্রীয় সংকট, সামাজিক সংকট থেকে আন্তর্জাতিক 
সংকট-_-সব সংকটের সমাধানের কথা তিনি বসস্তের সজীবতা নিয়ে 
মেলে ধরেছেন। তার সেই অমৃতকথা গ্রথিত হয়েছে, “শ্রীশ্রীরামকৃ্ 
কথামৃত'__ গ্রস্থে। এই কথামৃত পড়ে, অভিভূত হয়ে পাকিস্তানের বিশিষ্ট 
বুদ্ধিজীবী মহম্মদ দাউদ রব্বর সুন্দর করে জানিয়েছেন, -“রামকৃষ্ণের বাণী 
মনোমুগ্ধকর, আমাকে তা অনুপ্রাণিত করে মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে? ** 
মহম্মদ দাউদের অভিমতের মূলে আছে সেই সর্বধর্মের মূল সত্যকে অন্বেষণ 
এবং গ্রহণ। আর শ্রীষ্টফার ইসারউডও অনুপ্রাণিত হয়েছেন ধর্মীয় উদারতার 
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সূত্রে। জওহরলাল নেহরু ভারত এতিহ্যের প্রেক্ষাপটে শ্রীরামকৃষ্ণের আত্যস্তিক 
উদারতার স্বরূপটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,__“আত্মানুভূতির মধ্য দিয়ে অন্যান্য 
ধর্মের মূল সত্যটি তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন বলেই ইসলাম ও স্বীষ্টানধর্মের 
সাধনা করেছিলেন। তিনি সকল সংকীর্ণতা, সকল ধর্মের বিরুদ্ধে সর্বধর্মের 
সত্যতাকে প্রকাশ করে সমন্বয়ের যথার্থ পথ দেখিয়ে গেছেন।”১ তাইতো 
জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণকে চিহ্নিত করেছেন “প্রকৃত মহাত্মা" 
রূপে।*” ভারতবর্ষের শাশ্বত এতিহ্য, মূল্যবোধ, ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতিকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ দুর্যোগের ঘনঘটার মধ্যে রক্ষা করেছিলেন -_ একথা ভারতের 
শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে বলতে হয়েছে।** শুধু এঁতিহ্যরক্ষা 
নয়, ভবিষ্যত ভারতবর্ষের স্থিতিশীলতা ও পল্লবিত প্রসারের কথাও শ্রীরামকৃষ্ণ 
উল্লেখ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ সেই কথাই বলেছেন জোরের সঙ্গে, “যাহার 
পদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছিল, তিনি যুগধর্মের প্রবর্তক, 
যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিত্বরূপ; তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন 
নাই-_-একথা আমরা বিশ্বাস কবি না।”” তার জীবন, তার বাণী, তার 
সমগ্র অস্তিত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের প্রতীতি আরো দৃঢ হয়-_ তিনি 
অবতার; যুগাবতার -_- আর তার আগে বসস্তের দেবতাও। তিনি সকলকে 
মুক্তির পথ দেখাবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। সয়েছেন অশেষ কষ্ট। তবুও 
ক্ষান্ত হন নি। পিছিয়ে পডেন নি। মানুষকে আপন লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে 
এগিয়েছেন অশেষ রোগযস্ত্রণা সহ্য করেও। তাই ক্রুশে আর ক্যানসারে 
কোন ভেদ নেই। 

ভেদ নেই বলেই সব মানুষের উপর তাব অগাধ আস্থা। সকলকে 
তিনি পৌঁছে দিতে চান সুস্থিত জীবনে, পরম প্রাপ্তির পথে। যে প্রাপ্তির 
মূলে মানুষ খুঁজে পায় তার অস্তিত্বের উৎস, আর সেই উৎস থেকেই 
নির্মাণ। তাই তিনি ছুটে বেড়ান যে যেখানে আছে-__-সবাইকে পথের 
হদিশ দিতে। আর তাইতো দেখি অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, জীবনের 
প্রথম পর্বে ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, বিদ্রুপ সহ্য করেছেন তীব্রভাবে, সেই অভিনেত্রী 
বিনোদিনী দাসীর জীবন পাল্টে গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে। 
আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন তিনি সেই কথা --_“আমার জীবনে স্মরণীয় 
ঘটনা “চৈতন্যলীলা' অভিনয়। আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই 
যে আমি পতিত পাবন পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের দয়া পাইয়াছিলাম। 
কেননা সেই পরমপুজনীয় দেবতা, “চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শন করিয়া 
আমায় শ্রীপাদপন্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ... তাহার পর উভয় হস্ত আধার 
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মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিভ্র করিয়া বলিতেন যে, “মা, 
তোমার চৈতন্য হউক”। তার সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমাময় মূর্তি আমার 
ন্যায় অধমজনের প্রতি কি করুণাময়দৃষ্টি!' ২১ বিনোরদদিনীর কথা যখন এল 
তখন তার নাট্যশিক্ষক গিরিশচন্দ্রের কথাও আসবে। গিরিশচন্দ্র নিজের 
সম্পর্কে বলতেন,__ মাতাল গিরিশ যেখানে বসে তার আশপাশের সাত 
হাত দূরের মাটি অপবিত্র হয়ে যায়।' সেই “মাতাল গিরিশ'কে ভক্ত 
ভৈরব গিরিশে রূপান্তরিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তা করেছিলেন 
অপরিষেয় প্রেম-ভালোবাসার স্পর্শে। 

সাধারণ মানুষের জন্যঃ অত্যন্ত সাধারণভাবে যার আসা, তার করুণাময় 
দৃষ্টি সাধারণ মানুষের উপর সম্প্রসারিত হবে-__ এটাই স্বাভাবিক। কাশী 
যাওয়ার পথে বৈদ্যনাথধামে (দেওঘর) কিংবা রাণাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় 
দুর্ভিক্ষ প্রপীডিত; অসহায়, নিরালম্ব মানুষ-মানুষীর মধ্যে নিজে শিবজ্ঞানে 
জীবসেবার' যে কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করলেন-__তাই হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ মিশনের 
আদর্শ। বাস্তবিক পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মযজ্ঞের প্রায়োগিক সৃত্রপাত। 
এ তথ্যটি ভালোভাবে নেড়েচড়ে রুশ চিন্তাবিদ, প্রাচ্য বিশারদ ড. রিবাকভ 
লিখলেন, _ “আমি ওঁকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) একটু আলাদা করে দেখি। সবার 
উপরে রামকৃষ্ণ ছিলেন কবি। ... আকাশে মেঘ দেখলে তার ভাবোদয় 
হচ্ছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি আত্মহারা হচ্ছেন, তার ভাবসমাধি আমি 
বুঝতে পারি না, কিন্তু এটা বুঝি, তিনি সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ 
ভাবেই এসেছেম।**২ আর তাইতো তিনি আম খেয়ে মুখ মুছে ফেলেন 
না, আমের মিষ্টতার আস্বাদ গ্রহণ করতে সবাইকে.আহান জানান। পাঁচিলের 
উপর উঠে আনন্দরাজ্য দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন না, সবাইকে নিয়ে সেই 
আনন্দরাজ্যে পৌঁছতে চান। কণ্ঠে বারবার ঝরে পড়ে অমেয় আকুলতা |. 
মার্কিন জ্যোতির্বিদ হার্পো .সেপলের অনুভব আরো জমজমাট,__-“জগৎ 
পরিকল্পনায় মানুষের নির্দিষ্ট স্থান সম্পকীয় সমস্যাগুলি সমাধানে যাঁরা কাজ 
করেন এবং চিন্তা করেন-_রামকৃষ্ণের হৃদয় মন তাদেরই ঠিক পরিবেষ্টন 
করে থাকে ।*ৎ 

আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করবো শ্রীরামকৃষ্ণ পার্দদের কথা । ঘর ছেড়ে, 
প্রিয়জন, পরিজন ছেড়ে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্যানে ছুটে এলেন তার 
কাছে সেই “নক্ষত্রগুলি'র জন্য তার হৃদয় -_-মনের দরোজা ছিল সর্বক্ষণের 
জন্য উন্মুক্ত । শুকদেধের মতো নির্বিকল্প সাধনায় যিনি ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন 
সেই “নক্ষত্র সম্রাট” বিবেকানন্দকে ধিষ্কার দিয়ে ভুল: ভাঙালেন, ' “বহুজন 
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হিতায় বহুজন সুখায়'- এর কাজে নিয়োজিত করলেন। আর সেজন্য নিজের 
সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিলেন তাকে। বুটিশ বুদ্ধিজীবী উইলিয়াম ডিবি 
এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল রূপটি যেভাবে প্রতক্ষ করেছেন 
তা হল, “আমরা যাকে পাণ্ডিত্য বলি তার সেসব কিছু না থাকলেও 
রামকৃষ্ণ যেসব কথা বলে গেছেন, জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ 
করেছেন, মানবকল্যাণে এবং মানবমুক্তির যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, 
তেমনটি তার যুগে আর কেউ বলেননি বা করেননি। তিনি একদিকে 
অবসাদগ্রস্ত মানুষের কাছে সুন্দরকে প্রকাশ করেছেন অন্যদিকে অসঙ্গতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন।”২5 

কথামৃতের পৃষ্ঠা ওল্টালে আমরা দেখবো, শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার 
“কামিনী-কাঞ্চন” থেকে দূরে সরে থাকতে বলছেন। উনিশ শতকের টালমাটাল 
পরিবেশই শুধু নয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এবং সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে 
দৃষ্টি প্রসারিত করলে আমরা দেখতে পাবো “কামিনী” (যে ক্ষেত্রে অবিদ্যার 
স্বরূপিণী) আর “কাঞ্চন” কৌলিন্যের ঝলসানি তরবারির থেকে তীক্ষ হয়ে 
উঠে মানুষকে অ-সুন্দরের, রিরংসার মাঝে ঠেলে দেয়, ক্রাস্ত করে, 
রিক্ত করে, সিক্ত করে রক্তের ফেনিলোচ্ছলতায় উন্মাদ করে তোলে। 
তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এ সম্পর্কে বারবার সাবধান করে দিয়ে সুন্দরভাবে 
জীবনযাপনের পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন। আর প্রতিবাদ? সে তো গুনে 
শেষ করা যাবে না। উপনয়নের সময় জাতপাতের বিরুদ্ধে যে বন্রঘোষণা 
এবং অর্গলমুক্তির মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদের শুরু, চালকলা বাধা বিদ্যা, 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে মাত্রাছাড়া প্রজা শোষণের অর্থ এবং সেই 
অর্থে বিস্তবান বাবু কালচার (বুর্জোয়া অর্থ-বিত্তের বিভাবনায় টাকা মাটি 
মাটি টাকার ঘোষণায় যা দৃপ্ত), নিষেধের শক্ত বেড়া টপকে একবার 
নয় একাধিকবার থিয়েটার দেখতে যাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীদের 
কৃপা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তার বিস্তার। সামাজিক অসংগতির অবগুষ্ঠন 
সরিয়ে বসন্তের নির্যাস বইয়ে দেবেন বলেই তো তার আবির্ভাব। 
সবার কথা বলতে গিয়ে নিবেদিতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নারীদের 
কথা, নারীমুক্তির কথা।* বৈদিক উত্তর কাল অর্থাৎ পৌরাণিক কাল 
থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যস্ত নারীর উপর যে অত্যাচারের-অবিচারের 
বন্যা বয়েছে তার প্রতিবাদ নীরবে করে তার দেদীপামান ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণ 
মেলে ধরলেন -_ শ্রীমা সারদাদেবীকে ফলহারিণী কালীপুজোর রাতে, পুজো 
করে, সাধনার অর্থ নিবেদনের মধ্য দিয়ে। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিষয়টি 
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বিচার করলে আমরা দেখব, দীর্ঘ সময় ধরে অত্যাচারিত নারীর প্রতি 
এ যথার্থ সম্মান জ্ঞাপন। উত্তরকালে নারী শক্তির বিকাশ সাধনে বিষেকানন্দের 
তৎপরতা এবং “মহামায়ার শক্তিস্বরূপিণী” নারীর সাবির্ক উন্নতিতে সুস্পষ্ট 
নির্দেশ জ্ঞাপন, __যা শ্রীরামকৃষ্জদেবের চিন্তারই দ্যোতনা। 

এভাবেই, এসব কিছুকে আপন জীবনে, আচরণে গ্রথিত করে বসস্তের 
দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ জাগ্রত আমাদের দ্বারে ভুবনমোহন রূপে । তাই আজ 
“দিকপ্রান্তে বনবনান্তে,/ শ্যাম প্রান্তরে, আন্রছায়ে,/ সরোবরতীরে নদী 
নীরে,/নীল আকাশে, মলয় বাতাসে,/ ব্যাপিল অনস্ত তব মাধবী/নগরে 
গ্রামে কাননে, দিনে নিশীথে,/ পিকসঙ্গীতে, নৃত্যগীত কলনে বিশ্ব আনন্দিত / 
ভবনে বীণাতান রণ- রণ- ঝংকৃত / মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে / নবপ্রাণ 
উচ্ছৃসিল আজি;/ বিচলিত। চিত উচ্ছলি উন্মাদনা ।”২* এই বসন্তের উন্মাদনায় 
মেতে উঠে, “বসস্তের দেবতা" শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত পথ ধরেই তো পৃথিবীর 
ক্রমযুক্তি ঘটবে। এখন শুধু প্রতীক্ষা সেই দিন-ক্ষণের জন্য ।* 

শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নামাঙ্কিত রামকৃষ্ণ মিশন রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের 
তাৎপর্য, রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ দেশে-দেশাস্তরে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে 
এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নির্দেশে শতবর্ষ ধরে নিরবচ্ছিন্ন নিরলসভাবে 
রূপায়নের মধ্য দিয়ে সেই ক্রমমুক্তির কাজটি নীরবে করে চলেছে। পরিশেষে 
আবার আমরা বলব এই রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্গাতা স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
আর আলোকবর্তিকা শ্রীমা সারদাদেবী। কাণ্ডারী বিবেকানন্দ তাইতো বলতে 
পারেন আনুষ্ঠানিক রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দিন-__ প্রভু পেছনে থেকে 
আমাকে দিয়ে এই সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।”” 
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রামকৃষ্ণ মিশনের আলোকবর্তিকা ঃ শ্রীমা সারদাদেবী 


স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে স্বামী শিবানন্দকে একটি চিঠিতে 
লিখছেন __ 
“মা ঠাকরুণ কি বস্ত বুঝতে পারনি, এখনও কেউ পারে না, 
ক্রমে পারবে। .....আমার জীবন থেকে রামকৃষ্ণ 9গরমহংস বরং 
যান আমি তাতে ভিত নয়। মা-ঠাকুবাণি গেলে সর্বনাশ।”১ 
নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন-_ _-সেগুলি থেকে সরে এসে আমরা এই 
একটি মাত্র চিঠিকে আকডে ধরতে পারি। এই চিঠিতে স্বামীজী স্পষ্টতর 
করে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ সংঘের প্রস্ততি, প্রসার ও অগ্রগতির মধ্যমণি 
শ্রীমা সারদাদেবীর উজ্জ্বল -___ প্রাণোচ্ছল এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। 
শিহড গ্রামের শাস্তিনাথতলায় মায়ের কোলে চড়ে যাত্রা দেখতে গিয়ে 
শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে আঙুল তুলে ভাবী জীবনসঙ্গী নির্বাচনের 
যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তায়ই মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতের রূপচ্ছবিটিও চিহিত 
হয়ে গিয়েছিল। সাধনপথে, বাস্তবিক ক্ষেত্রে যা ভারতবর্ষ ও তামাম বিশ্বে 
বর্ণময় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন পথের সন্ধান দিতে যোগ্য সহ্ধর্মিলী 
রূপে “আদ্যাশক্তি মহামায়া" সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে ১৮৭২-এ প্রথম উপস্থিতির 
পর রামকৃঞ্চ সংঘের প্রোথিত বীজটিকে আলো -হাওয়ায়, ঝড়-ঝাপটায় 
আগলে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অর্বতমানে শ্রীমা সারদাদেবীকে, অঙ্কুরিত 
রামকৃষ্ণ সংঘকে লোককল্যাণে বিশাল মহীরুহে পরিণত করার জন্যে স্বয়ং 
শ্রীরামকৃ্চ ফলহারিলী কালিপুজোর রাতে (€৫জুন ১৮৭২) ষোড়শীরূপে 
পুজো করে সাধনালরূ অর্থ নিবেদন করেছেন যেমন, তেমনই উদ্বোধনী 
মন্ত্রে অভিষিক্ত করেছেন মহাশক্তি সারদাদেবীকে। চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন 
জ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মহাসমাধিরু .আগে শ্রীমা সারদারেবীকে 
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একদিকে সমস্যা-সংকটের আবর্তে “কিলবিল করা" মানুষ-মানুধীদের স-সম্মানে 
আলোকন্নাত কুসুমের নির্যাসবাহী মুক্তির পথ দেখাতে এবং অন্যদিকে 
অঙ্কুরিত রামকৃষ্ণ সংঘের নেতৃত্বের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে। 

মহাশক্তির অভিব্যক্তির আলোক স্পর্শ করল নীলিম আকাশকে । ১৮৮৬ 
থেকে ১৯২০ টানা ৩৪টি বছর রামকৃষ্ণ সংঘের জননী রূপে শ্রীমা 
সারদাদেবী তার সুকঠিন দায়িত্ব অনায়াসে পালন করলেন। পালন করলেন 
কঠোরে-কোমলে, মননে-আবেগে। তাই তো তিনি স্বামীজীর কথায়, “রামকৃষ্ণ 
মঠ-মিশনের হাইকোর্ট'। আমরা বলবো, তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের 
সুপ্রিম কোট! 

রামকৃষ্ণ সংঘের দুটি ধারা__-ক) রামকৃষ্ণ মঠ খ) রামকৃষ্ণ মিশন। 
দুটি ধারারই উদ্দেশ্য বামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে লোককল্যাণ। রামকৃষ্ণ মঠ অধ্যাত্ম 
পিপাসু মানুষজনের পিপাসা মেটানোর কাজে তৎপর। শ্রীরামকৃষ্ণ আরাধনা 
এবং ভারতীয় শাশ্বত, ধর্ম-দর্শন-এঁতিহ্য-সংস্কৃতির চর্চা এবং তারই মাধ্যমে 
জীবন গঠন ও “জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া সেই সঙ্গে 
“জীবনে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া । রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ 
এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-এঁতিহ্য-সংস্কৃতি দেশে-দেশাস্তরে প্রচার 
ও প্রসার। সেই সঙ্গে বেদাস্তবাণী “অমৃতস্যপুত্রা”র বাস্তবায়ন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাষায় __ “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কাজকে রূপায়ন। এরই অন্তর্গত হাসপাতাল, 
সংস্কৃতি কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, স্কুল, কলেজ পরিচালনা । পল্লীগ্রামে দরিদ্র-দুঃস্থ 
মানুষের আর্থিক বনিয়াদ গডে দিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ। বয়স্ক নিরক্ষর 
ও গণশিক্ষা সম্প্রসারণ এবং পরবর্তী স্তরে তাদের সমাজে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের 
জন্য নিরস্তর প্রয়াস চালানো । আধুনিক উপায়ে অধিক ফসল ফলানো, 
ফসল সংরক্ষণ, হাস-মুরগী, মাছ চাষ ইত্যাদি জনহিতকর কাজের পাশাপাশি 
খরা, বন্যায় কবলিত, অগ্মিতে, ঝড-ঝপ্ধায় বিধ্বস্ত মানুষ-মানুষীর পাশে 
গিয়ে দীডিয়ে প্রাথমিক স্তরে খাদ্য, বস্তু ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবস্থা 
করা সেই সঙ্গে চিকিৎসার মধ্য দিয়ে মহামারীকে রোধ করার চেষ্টা 
ও শবীর-স্বাস্থ্য স্থিতিশীল রাখা। পরবত্তী স্তরে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা 
গ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন বাড়ি-ঘর নির্মাণ এবং স্বনির্ভব কর্মসংস্থানের 
বাবস্থা করা। মঠ ও মিশনের কর্মধারার মধ্য দিয়ে আসলে পরম ব্র্দেরই 
উপাসনা সংঘঠিত হয়। 

সংঘ জননীবূপে শ্রীমা সারদাদেবীকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃঞ্ মিশনের 
দুটি ধারার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হত। রামকৃষ্ণ মঠের কার্ধাবলীর 
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সঙ্গে নিজেকে সর্বতোভাবে যুক্ত রেখেছিলেন তিনি আর রামকৃষ্ণ মিশনের 
কার্ধাবলী তার অনুমোদন সাপেক্ষে সঞ্চালিত হতো। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের 
বিরাট কর্মপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করতেন নেত্রীর নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে। ভুল-ক্রটি 
শুধরে দিতেন, আবার দ্বিধা-ছন্থ দেখা দিলে তার নিরসনে এগিয়ে আসতেন। 
আর সেক্ষেত্রে তার গভীর মননশীলতা, তীক্ষ বাস্তববোধ, অপরিমেয় 
প্রজ্ঞা প্রকাশ পেতো । বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমকে (রামকৃষ্ণ মিশন 
হোম অফ সার্তিস) কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও সন্াসী পার্ষদদের 
মধ্যে গড়ে ওঠা বড় মাপের সংকটের এবং মায়াবন্তী অদ্বৈত আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠা মুহুর্তের সংকটের সমাধান শ্রীমা সারদাদেবী সারল্যের সঙ্গে উত্ুঙ্গে 
পৌঁছে, দৃঢ় প্রত্যয়ে যেভাবে করলেন তা এককথায় অনবদ্য। পরবণ্তীকালে 
এ জাতীয় সংকট আর কখনই মাথাচাড়া দিতে পারে নি। জপধ্যান, 
শান্তর চর্চা, নিত্য আরাধনা যেমন ঠাকুরের (ভ্রীরামকৃষ্ণের) কাজ তেমনি 
আর্ত-গীড়িত মানুষদের সেবাও ঠাকুরের কাজ। অদ্বৈত সাধর্নায় পট নয়, 
পট পরিবর্তন নয়, সর্বধর্ষ সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিরাকার, নিরবয়ব 
ব্রন্মের অন্বেষণই যথার্থ। শ্রীমা সারদাদেবীর এই ব্যাখ্যা শুধু সংকট থেকে 
উত্তরণের রাঙা পথটাই দেখালো না রামকৃঞ্চ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
কাজের দ্বিধারাকে স্পষ্ট করে দিলো। তাই আমরা বলতে পারি সংঘজননী 
শ্রীমা সারদাদেবী বামকৃষ্ণ মঠের সুগন্ধী কুসুম-_যার নির্যাসে সমাজের 
সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ ছুটে এসেছে। আর রামকৃষ্ণ মিশনের 
তিনি আলোকবর্তিকা __তার দ্যুতিময় পথ ধরেই তার জয়যাত্রা। 

“অবতার বরিষ্ঠ* শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমা সারদাদেবীর স্বরূপটি উন্মোচন 
করে গেছেন নানা ভাবে। ১. ও সারদা-সরম্বতী-জ্ঞান দিতে এসেছে ।* 
২. ও কিযে সে! ও আমার শক্তি!” ৩. এ যে মন্দিরে মা (ভবতারিলী) 
রয়েছেন, আর এই নহবতের মা (সারদাদেবীকে) অভেদ। ৪. গঙ্গা 
কি কখনও অপবিত্র হয়? না, তাকে কিছু স্পর্শ করে ? ওকে (সারদাদেবীকে) 
তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না। ওকে (আর) একে (নিজেকে 
দেখিয়ে) অভেদ জানবে ।* (স্বামী বিরজানন্দকে শ্রীমা সারদাদেবীও শেষোক্ত 
কথাটি বলেছিলেন)। ৫. ও রাগ করলে এর (নিজেকে দেখিয়ে) সব 
নই হয়ে যাবে।” ৬. নহবতে যে আছে সে যদি কোনও কারণে কারও 
উপর ন্রিপ হয় তো তাকে রক্ষা করা আমারও সাধ্যাতীত। ৭. (ম্বাথী 
অদ্ভুতানন্দের উদ্দেশে) আরে, তুই যাঁর ধ্যান কচ্ছিস, তিনি তোর জন্যে 
নহবতে ময়দা মাখছেন।” শ্রীমা সারদাদেবীর স্বরূপ সম্পর্কে “আদ্যাশক্তি 
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মহামায়া, জ্যান্ত দুর্গা” “জগতজননী*-__-এ তো আমরা স্বামী বিবেকানন্দ, 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দের কাছ থেকে ক্রমানুসারে 
জেনে গিয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রগাঢ় অনুভব শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদেরা, ভক্ত 
অনুরাগীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যথার্থভাবেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের 
অবর্তমানে শ্রীমা সারদাদেবীই সংঘ জননী রূপে সমাদৃত হয়েছেন সকলের 
কাছেই। শ্রীরামকৃ্জের নির্দেশ শ্রীমা সারদাদেবী পালন করেছেন অবিচল 
ভাবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের অস্তর্ধানের অব্যবহিত 'পরবস্তী দিনগুলি মোটেও সুখের 
ছিল না। ঘর-বাড়ি-প্রিয়জন-পরিজনদের ছেড়ে আসা তরুণ পার্ষদেরা নানা 
প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতার মাঝে অসহায়। সামান্য সহানুভূতি জানানোর 
মানুষও তখন বিরল। বরং উপহাস করার মানুষের সংখ্যা অগণিত। অথচ 
একটা বিরাট সুমহান আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তারা বদ্ধপরিকর । 
সেই আদর্শ লোককল্যাণে __- আধুনিক জগৎ-জীবনের উত্তরণের রাঙা পথ 
দেখিয়ে দেবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের উপর দায়্বরপ অর্পণ করে 
গেছেন। সেই আর্দশ রূপায়ণে তাদের উপযুক্ত অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান জুটছে 
না। পরম্ত আত্মীয়-ত্বজনের নিন্দাবাক্যের ফোয়ারা, ভিন্ন মতাবলম্বীদের 
ধারাবাহিক নির্যাতনের শ্রোত তাদের বিচলিত করে তুলছে প্রবল ভাবে। 
কবে, জননীর ন্নেহ-মমতা উজাড় করে দিয়ে, “চরৈবেতি'-উজ্জীবনের মন্ত্র 
মেলে ধরে। 
প্রভাতী সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগে থাকে অন্ধকার। সেই 
অন্ধকারে অগণন নক্ষত্রের মাঝেই রচিত হচ্ছিল দুঃসহ যন্ত্রণায় কিন্ত 
নীরবে রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাস। সব প্রভাত কোকিলের ডাক বয়ে আনে 
না। সেদিন রামকৃষ্ণ সংঘেও আনেনি। তখন প্রভাতের আগমনেও অদৃশ্য 
গভীর অন্ধকার! সেই অন্ধকারের বুক চিরে মহাশক্তিঃ আলোকবর্তিকা 
শ্রীমা সারদাদেবী আলোকল্নাত পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন 
নবজাতক রামকৃষ্ণ সংঘকে। রামকৃষ্ণ সংঘ সম্পর্কে যখন অনেকের মধ্যে 
সন্দেহ, অনিশ্চিয়তা বাসা বেঁধেছে তখন শ্রীমা সারদাদেবীর প্রার্থনা, অবিচল 
আস্থা এবং আশ্রয়ের এঁকাস্তিকতায় নিশ্চয়তা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন 
করেছে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে। পরবতীকালে স্বামী বিবেকানন্দ সেই চরম 
পরীক্ষার দিনগুলির কথা একটি বক্তৃতায় নিটোল ভাবে তুলে ধরেছেন, __ 
“আমি যেন তখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। ...অথচ এমন 
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কেউ ছিল না, যে-একটু সহানুভূতি জানাবে আমাকে । শুধু একজন 
ছাড়া। সেই একজনেরই আশীর্বাদ আমরা পেয়েছিলাম। আর তার 
সহানুভূতিই আমাদের মনে আশা জাগিয়েছিল। তিনি একজন নারী। 
.* একমাত্র তিনিই আমাদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। 
যদিও তিনি নিজে ছিলেন অসহায়, আমাদের চেয়ে দরিদ্র।”* 
দারিদ্রের কারণ্যনিষিক্ত অনুভবে অনুভাবে ত্যাগী সম্তানেরা শ্রান্ত, ক্লান্ত, 
কষ্ট, কিন্তু তাতে তারা অশাস্ত নন, নন দিক্ভ্রান্ত-দিশেহারা কেননা 
তাদের সামনে রয়েছেন সূন্ম দেহে লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ আর “তার 
শক্তি' শ্রীমা সারদাদেবী_ সংঘজননী। আপন দারিদ্র, আপাত অসহায়তা, 
পারিবারিক বিবাদে-বিমূঢ় শ্রীমা সংঘজননীর দায় বহন করেই শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবার বুদ্ধগয়ায় গিয়ে কিংবা কাশী-বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে। তাই তো 
এক এক করে প্রতিকূলতা সরে গেল। বরাহনগরে প্রথম স্কট প্রতিষ্ঠিত 
হল তারপর তা স্থানাস্তরিত হল আলমবাজারে (এই পর্বটি রামকৃষ্ণ মিশনের 
আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা-প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) অবশেষে নীলাম্বরবাবুর 
বাগানবাডি হয়ে বর্তমান বেলুড মঠে। সময়ের পট পরিবর্তনে শুধু স্থানিক 
পরিবর্তনই ঘটল না, রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ দেশ-দেশান্তরে প্রসারের ক্ষেত্রেও 
গতি সঞ্চারিত হল। কেমন করে সেটা সম্ভব হল? শ্রীমা সারদাদেবীর 
কথায় কান পাতলে খুঁজে পাবো এর উত্তর, __ 
“আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। 
তবে তো আজ তার কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর 
যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় 
করে সব এক সঙ্গে জুটল। 
তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে 
ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হল। ঠাকুরের 
কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, “ঠাকুর তুমি এলে, 
এই ক'জনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, 
আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তা হলে আর এত কষ্ট 
করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক 
সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। 
সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব 
ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে 
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ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমরা প্রার্থনা, 
তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব 
যেন না হয়। ওরা সব তোমাকেঃ আর তোমার সব ভাব, 
উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে । আর এই সংসারতাপদক্ধ লোকেরা 
তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শাস্তি পাবে। এইজনাই 
তো তোমার আসা! ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার 
প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।__ 

তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এইসব করলে ।? ১” 

পরবস্তীকালে স্বামী সারদেশানন্দকে যোগেন মা বলেছিলেন, 
__ণ্যা কিছু দেখছ (মঠ-মিশন) সব ওরই (মায়ের) কৃপায়! 
যেখানে যা দেখছেন-__শিলটি নোডাটি (দেববিগ্রহ) কেদে 
কেঁদে বলেছেন, “ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার 
জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।” মায়ের সে ইচ্ছা 
পূর্ণ হয়েছে।*১১ 


|| ২।। 
১৮৯৭-এর ১মে বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্যাসী ও 
মিশন প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে, শ্রীমা সারদাদেবীই যে প্রকৃত সংঘ জননী সে 

কথা স্বামী বিবেকানন্দ আবেগময় ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন»__ 

শ্রীশ্রীমাকে কি রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী বলে আমাদের গুরুপত্তী 
হিসাবে মনে কর? তিনি শুধু তা নয় ভাই, আমাদেব এই 
যে সংঘ হতে চলেছে, তিনি তার রক্ষাকত্রী, পালনকারিণী, 

তিনি আমাদের সংঘজননী।”১২ 
বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে শিবানন্দকে যে কথাগুলি শ্রীমা সারদাদেবী 
সম্পর্কে লিখেছিলেন, এই ঘোষণা তারই সম্পূরক। পাশ্চাত্যে যাওয়ার 
আগে বিবেকানন্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের উপর দিয়ে পশ্চিম 
দিকে হেটে যাচ্ছেন আর স্বামীজীকে সেই পথ অতিক্রম-অনুসরণ করার 
নির্দেশ দিচ্ছেন। স্বাশ্ীজীর পাশ্চাত্য যাওয়া যখন চূড়ান্ত ভাবে স্থির, মাদ্রাজবাসী 
যুবকেরা উৎসাহের সঙ্গে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, শিষ্য খেতড়ির মহারাজা 
অন্যান্য ব্যবস্থা করেছেন -_ তখন স্বামীজী অপেক্ষমান শ্রীমা সারদাদেবীর 
অনুমতির জন্য। মাকে চিঠি লিখেছেন কিন্ত উত্তর আসতে দেরি হচ্ছে। 


২১ 
আর মা'র অনুমতি ছাড়া তো স্বাম্ীজী সাগরপাড়ি দিতে পারেন না। 
মা'র মন প্রথমেই ছ্িধা-ছন্থে বিদীর্ণ হয়েছে। তার ত্যাগী সন্তান নরেন 
যাবে অতো দূর-_সায় দিতে চায় না যে মন। কিন্ত ঠাকুরের কাজ 
করতেই তো সে যাবে। বিলম্বে হলেও শ্রীমা সারদাদেবী অনুমতি দিলেন। 
এই অনুমতি একদিকে যেমন স্বায়ীজীর কাছে পাশপোর্ট অন্যদিকে শ্রীমা 
সারদাদেবীর আকাশ ছোঁয়া -_ উদার মানসিকতার টলটলে দৃষ্টাস্ত। সে সময়ে 
সাগর পাড়ি দেওয়াকে সাধারণ মানুষের মতো শিক্ষিত-বুদ্ধিজীধী মানুষেরাও 
বাকা চোখে দেখতেন। “কালাপানি” পার হওয়া মানে একটা কুকর্ম কবে 
ফেলা; “ল্লেচ্ছ' বনে যাওয়া। তাই তাকে একঘরে __অচ্ছুৎ করে রাখা 
হত। এ সবকিছু জেনেও শ্রীমা স্বামীজীকে পাশ্চাত্যে যাওয়ার সার্বিক 
অনুমতি দিলেন। আর এই পাশ্চাত্যে যাওয়ার সুত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ 
শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিলেন, দিলেন শুধু না, শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে 
শ্রেষ্ঠ বক্তা__নায়কের শিরোপা নিয়ে তুমুল আলোড়ন জাগার্লেন। সাড়ে 
তিন বছর আমেরিকা-ইউরোপে ভারতের শাশ্বত মর্মবাণী পৌঁছে দিয়ে, 
মানুষের আত্মশক্তি, আত্মমহিমা সম্পর্কে অবহিত করে, জীবনের 
উদ্দেশ্য-মুক্তির ক্রম প্রসারিত পথের সন্ধান দিয়ে-_পাশ্চাত্য জয় করে 
ফিরে এলেন। তার প্রত্যাবর্তনে পরাধীন ভারতবর্ষ শাশ্বত চেতনার আলোয় 
ম্নাত হল। ভারতবাসী ফিবে পেল আত্মমর্যাদা, আত্মশক্তিতে ভর 
দিয়ে-__-আত্মবোধের উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উত্তরণের রাঙা পথের সন্ধান 
পেল, পেল সর্বস্তরের মানুষ-মানুষী। ফিরে এসে ভারত প্রব্রজ্যার প্রত্যক্ষ 
অনুভব ও পাশ্চাত্য পরিক্রমার লব্ধ অভিজ্ঞতার সূত্রেই স্থায়ী সংঘের মাধ্যমে 
লোককল্যাণের -__ শিবজ্ঞানে জীবসেবাব কাজকে বাস্তবায়িত করতে 
আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠঠ করলেন। শ্রীমা সারদাদেবীর 
অনুমতি ও আশীর্বাদে যে জয়যাত্রা সম্ভব হয়েছিল সেই জয়যাত্রার শেষে 
নবগঠিত লোকগুরুর লোককল্যাণের অীন্সাকে বাস্তবায়িত করতে তারই 
নামে যে সংঘের পত্তন হল তার নেতৃত্বে রইলেন সংঘজননীরূপে শ্রীমা 
সারদাদেবী। 
দেখা হল বাগবাজারে। পুত্র গর্বে মা-ও গৌরবান্বিতা। শ্রীমা বললেন, 
তুমি যা করেছ এমনটি আর কেউ করেনি ।' স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে 
দিলেন যে এ মহিমা সম্পূর্ণ তারই (শ্রীমায়ের) কৃপাতে সম্ভব হয়েছে।১* 
অবাবহিত পরবতী কালে স্বামীজীর স্বীকারোক্তি ছিল আরো 


৮১৬ 
জম-জমাট,__“মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম । দেখলাম 
সেখানকার মানুষ আমার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হচ্ছে, আমাকে বিপুল সংবর্ধনা 
জানাচ্ছে, তখন বুঝলাম, মা-র আশীর্বাদের জোরেই এই অসম্ভব সম্ভব 
হচ্ছে।১৪ শ্রীমা সারদাদেবী জানতেন যে, স্বাণীজীর “পাশ্চাত্য বিজয়ের 
মধ্য দিয়ে ঠাকুরের কাজই সাধিত হয়েছে। তাই তিনি স্বামীজীকে বললেন 
যেঃ ঠাকুরই তার ভিতর দিয়ে এসব করছেন; স্বামীজী তার (ঠাকুরের) 
সুচিহ্িত শিষ্য এবং বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্তান। জানা যায়, স্বামীজী সেদিন 
শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছিলেন যাতে রামকৃষ্ণ সংঘকে 
তিনি একটি স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারেন। মা স্বামীজীকে 
সেই আশীর্বাদ করেছিলেন। বলেছিলেন যে ঠাকুর অচিরেই তার মনোবাসনা 
পূর্ণ করবেন।” সংঘজননীর আশীর্বাদ অচিরেই ফলপ্রসূ হয়েছিল। 
স্বাণীজী যখন পাশ্চাত্য পরিক্রমা করছেন তখন প্রতি মুহূর্তে সংঘের 
কথা ভেবেছেন। আসলে এই ভাবনা লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তার মাথায় 
ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন নানা ভাবে-__নানা ঘটনার উপস্থাপনায়। আগে সে 
কথা বিস্তুতভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। ভারত প্রব্রজ্যাকালে সেই ভাবনা 
গাঢ় হতে থাকে। পাশ্চাত্যে গিয়ে তা স্থায়ী রূপ পায়। স্বামীজী পাশ্চাত্যে 
গিয়ে প্রগাঢ় উপলব্ধির নিগড়ে বুঝেছিলেন যে একটা ভাব বা আদর্শকে 
বাস্তবায়িত করতে দরকার একটা সংঘের। পাশ্চাত্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন 
সংঘ শক্তির শৌর্য-মহিমা। পাশ্চাত্যের সমস্ত সাফল্যের পিছনে এই সংঘশক্তি। 
তাই তিনি চান তাদের সংঘও দৃঢ় এবং স্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে উঠুক। 
এজন্য চাই একটুকরো জমি। আর সেই জমি হবে গঙ্গার ধারে। যেখানে 
তার গুরুদেব যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহাবশেষ রক্ষিত হবে 
এবং তারা সবাই একত্র থেকে তার ভাব প্রচার করবেন। পাশ্চাত্য থেকে 
জমির জন্য পেলেন অর্থ। আর দেশে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরবতী 
কালেই পেলেন জমির সন্ধান। বেলুড় গ্রামে গঙ্গার পশ্চিম কৃলে। গঙ্গার 
১৪৯ বারাণসী সমতুল।' তা-ই হল। কিন্ত সে জমি সংঘজননী 
শ্রীমা সারদাদেবীকে না দেখানো পর্যস্ত হ্বামীজীর তৃপ্তি নেই। শুধু দেখা 
নয়, পদচারণাও। আসলে এ দেখা তো শুধু দেখা নয়, বা পদচারণা 
নয় আপাত পরিক্রমণ! আদ্যাশক্তি মহামায়া শ্রীমা সারদাদেবীর দেখাও 
পদচারণার মধ্য দিয়ে স্বামীজী শুদ্ধ করে নিলেন বেলুড় মঠের জমি। 
:আদ্দীশক্তি মহামায়ার পদচারণায় এ জমি শুদ্ধ না হলে ওখানে তো 
আন্তর্জাতিক পীঠস্থান, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হতে পারে না। সার্বজনীন 


২৩ 
উপাসনালয় স্থাপিত হতে পারে না। রামকৃষ্ণ সংঘের প্রধান কার্যালয় 
গড়ে উঠতে পারে না। তাই স্বামীজীর প্রয়াসে এই শুদ্ধিকরণ। মাকে 
নতুন কাপড় পরিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, নিজে সব ঘুরে দেখিয়ে শ্বামীজী 
অশ্রুপূর্ণ নয়নে কড়জোড়ে বললেন, “মা, এতদিনে আমার মাথায় যে 
বোঝা ছিল তা নেমে গেল-_-তোমাকে তোমার নিজের জমিতে এনে। 
এখন তুমি হাফ ছেড়ে চারিদিকে বেড়াও, ঘুরে ফিরে দেখ।'১* সংঘের 
স্থায়ী জমি পরিদর্শন ও পদচারণার মধ্য দিয়ে সংঘজননীর জমি পছন্দের 
কথাটি স্বামীজী ও অন্যান্য পার্ষদেরা জেনে নিলেন। জমি প্রসঙ্গে পরবস্তীকালে 
শ্রীমা বলেছিলেন,__ “আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার 
ওপর এ জায়গাটিতে __ যেখানে (বেলুড়) মঠ, কলাবাগান উদ্যান তার 
মধ্যে ঘব, সেখানে বাস করছেন।”১” 


|| ৩ ॥| 


রামকৃষ্ণ সংঘের (রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন) নিজস্ব জমি হওয়াতে 
শ্রীমা সারদাদেবীর কি আনন্দ। সেই আনন্দমথিত কথাগুলি মা উচ্চারণ 
করলেন এইভাবেঃ__“এতদিনে আমার ছেলেদের একটা মাথা গোৌঁজবার 
জায়গা হল-__ এসব ঠাকুর মুখ তুলে করেছেন।” * 

সংঘের সৃচনায় কাজের পথ নিয়ে সতীর্থদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা 
দিলে স্বামীজী মায়ের কাছেই তার সমাধান চেয়েছেন। যে কোন সমস্যার 
সমাধান মা সঙ্গে সঙ্গেই করে দিতেন এবং সকলেই তা বিনা দ্বিধায় 
গ্রহণ করতেন। ১৯০১-এ স্বামীজী বেলুভ মঠে প্রথম দুর্গাপুজো করতে 
চাইলে অনেকে তাতে আপত্তি জানান। স্বানীজী মাকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করেন। মা মত দেন তবে বলি দিতে নিষেধ করেন। মায়ের আদেশ 
স্বাণীজী শিরোধার্য করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ দুর্গাপুজোর সম্কল্প হয় 
শ্রীমা সারদাদেবীর নামে। সংঘ জননীর প্রতি সংঘ নায়কের সেই আদেশ 
আজও বহমান। 

কলকাতার প্লেগ মহামারীর সময় রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে সেবাকাজ 
শুরু হবার পর কাজের ব্যাপকতা এবং যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের কথা 
বিবেকানন্দ ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন তিনি বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠার 
জন্য যে জমি কেনা হয় তা বিক্রির প্রস্তাব দেন কিন্ত শ্রীমা সারদাদেবীর 
নির্দেশে তা বাস্তবায়িত হয় নি। সংঘজননী সেদিন ঘদি এ কঠোর সিদ্ধান্ত 
নিয়ে স্বামীজীকে ডেকে না বলতেন-_“সে কি বাবা, বেলুড় মঠ বিক্রি 


২৪ 
করবে কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সংকল্প করেছো এবং ঠাকুরের 
নামে উৎসর্গ করেছো, তোমার এসব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায় ??১৯ 
সেদিন শ্রীমা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা না দিতেন তাহলে বেলুড় রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিগণিত হত না। সেখান থেকে সঞ্চালিত 
হত না দেশে দেশাস্তরে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজ, 
হত না মানব কল্যাণের শুভঙ্করী দিকটির সার্বিক রূপায়ন, জীবনে জীবন 
যোগ করে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তবায়ন। সর্বোপরি আমরা প্রত্যক্ষ 
করতে পারতাম না “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'এর সমগ্র রূপটি। মা 
সারদাদেবী সেদিন রামকৃষ্ণ আন্দোলনের পূর্ণায়ত জপটি প্রত্যক্ষ করে 
বলে উঠেছিলেন স্বামীজীর উদ্দেশে -__“বেলুড় মঠ কি একটা সেবাকাজেই 
নিঃশেষ হয়ে যাবে? তার (রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের) কত কাজ। ঠাকুরের 
অনন্ত ভাব সারা পূর্থিবীতে ছড়িয়ে পডবে। যুগ যুগ ধরে এইভাবে চলবে । 
সেই চলা আজও অব্যাহত। আগামী দিনেও থাকবে অব্যাহত। স্বামীজী 
নিজের ভুল স্বীকার করে সেদিন লঙ্জিতভাবে বলে উঠেছিলেন -_“তাই 
তো আবেগ ভরে আমি কি করতে যাচ্ছিলাম, সত্যি তো মঠ বিক্রি 
আমি করতে পারি নাঃ সে অধিকার আমার নেই।” ২ 

স্বামীজী শ্রীমা সারদাদেবীকে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের “হাইকোট' 
বলে চিহিত করেছেন। এই চিহ্িতকরণের মধ্য দিয়ে সংঘজননী শ্রীমা 
সারদাদেবীর কথা বা আদেশই যে শেষ কথা তা আমরা গভীরভাবে 
উপলব্ধি করতে পারি। এ প্রসঙ্গে একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করব। 
মঠের এক বেতনভুক ওড়িশাবাসী কর্মচারীকে চুরি করার অপরাধে স্বামীজী 
বরখাস্ত করেন। সে তল্লিতল্লা গুটিয়ে নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে উদ্বোধনে 
শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে গিয়ে সব দোষ শ্বীকার করে এবং বলে কাজ 
না থাকলে সে ও তার বাড়ির লোকেরা না খেতে পেয়ে মরবে! মা 
সব শুনে তাকে আশ্বস্ত করলেন এবং বিশেষ কার্যোপলক্ষে স্বাণী প্রেমানন্দ্জী 
উদ্বোধনে সেই সময় মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। মা তখন প্রেমানন্দজীকে 
বললেন এ কর্মীটিকে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এবং পুনরায় তাকে 
কাজে বহাল করতে। প্রেমানন্দজী খানিকটা ইতস্তত করছিলেন যে চুরির 
অপরাধে স্বাত্বীজী তাকে বরখাস্ত করেছেন, যদি তাকে আবার মঠে ফিরিয়ে 
নিয়ে যাই তাহলে স্বামীজী আবার ক্ষুব হবেন। এই কথা শুনে মা 
প্রেমানন্দজীকে বললেন -_ “আমি বলছি নিয়ে যাও; আর নরেনকে রলবে 
ওকে যেন ওর কাজে পুনর্বহাল করা হয়।”, মায়ের আদেশে প্রেমানন্দজী 
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মাথা নিচু করে কর্মীটিকে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। বিকেলে স্বাধীজী 
মঠে যখন পায়চারি করছেন তখন দূর থেকে সকালে বরখাস্ত এঁ কর্মীটিকে 
প্রেমানন্দজীর সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে স্বামীজী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন, 
তার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। প্রেমানন্দজী স্বামীজীকে সব খুলে বললেন 
এবং মায়ের আদেশের কথা জানালেন তখন স্বামীজী সহাস্যে বলে 
উঠলেন -_- “ব্যাটা হাইকোর্ট চিনে গ্েছিস।” “হাইকোট'- অর্থাৎ যার পরে 
অন্য কোন কথা চলে না। শুধু স্বামীজী নন, স্বয়ং শ্রীরামকৃঞ্ণও শ্রীমা 
সারদাদেবীর উপদেশ ও পরামর্শ সব সময় বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য 
করে চলতেন। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা সুন্দর করে লিখেছেন -__ “শ্রীরামকৃষ্ণ 
কোন কিছু করবার আগে তার (শ্রীমায়ের) পরামর্শ সবসময় নিতেন। 
শ্রীরামকৃ্জের শিষ্যরাও তার উপদেশ সর্বদা মেনে চলেন।*২ 

তাই আমরা দেখি স্বামী প্রেমানন্দজী একটি চিঠিতে লিখছেন -__ শ্রীশ্রী 
মার আদেশ পালনই আমাদের ধর্ম-কর্ম। আমরা যন্ত্র তিনি টস্ত্রী; যাকে 
যা বলবেন সে তাই করতে বাধ্য।*২ আনুমানিক ১৮৯৮ শ্বীষ্টাব্দের একটি 
ঘটনা। আমেরিকায় আছেন এক সন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ করছেন 
অক্রাস্তভাবে। তাকে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে একটু সাবধান করা দরকার। 
কিন্ত কে করবেন মা ছাড়া! একটি চিঠি খসড়া করলেন স্বামী ব্রঙ্মানন্দ 
ও যোগানন্দ মিলে। মাকে পডে শোনালো হল। মা বললেন- _“রাখাল, 
যোগেনকে বল চিঠি সুন্দর। আমার মত এতে ঠিকঠিক ভাবে দেওয়া 
হয়েছে।” মার নামে যখন এ চিঠি সংশ্লিষ্ট সন্াসীর কাজে পৌঁছল 
তখন তার নির্দেশ অগ্রাহা করে কার সাধ্য। এ যে সাবধানবাণী, সংঘজননীর 
সাবধানবাণী! সংঘজননী শ্রীমা সারদাদেবীকে সুচাররাঁপে দেখাশোনার দায়িত্ব 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ নিজের কাধে 
তুলে নিয়েছিলেন কি জয়বামবাটীতে, কি কলকাতার উদ্বোধনে । আরও 
একটি তথ্য আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করব। স্বামী শিবানন্দ তখন বেলুড় 
মঠের তন্বাবধায়ক। এক ব্রহ্মচারী কিছু অন্যায় করে শিবানন্দজীব ভয়ে 
মঠ ছেড়ে পালিয়ে উদ্বোধনে মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মা 
শিবানন্দজীকে চিঠি লিখে তাকে মঠে পাঠিয়েছেন। ব্রহ্মচারী তার চিঠি 
নিয়ে মঠে ফিরলে শিবানন্দজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠেন -_ব্যাটা 
তুই আমার নামে হাইকোর্টে নালিশ করতে গেঁছিলি।”: 

জননীর পরিপূর্ণ স্নেহ-ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে শ্রীমা সারদাদেবী 
রামকৃষ্ণ সংঘকে সুনির্দিষ্ট আলোকন্নাত পথে এগিয়ে নিয়ে সংঘজননীর 
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দায়িত্ব সুচাররূপে পালন করেছিলেন। মা যেমন অবোধ শিশুর হাত 
ধরে চলেন শ্রীমা সারদাদেবীও নিজের জীবন দেখিয়ে সংঘকে পরিচালনা 
করেছেন-_ প্রতিকূল পরিবেশে কি করে লক্ষ্যে স্থির থাকতে হয় তা 
দেখিয়ে দিয়েছেন সেইসঙ্গে ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরনির্ভরতা, সত্য নিষ্ঠা, 
নিম্পৃহতা, আপামর জনসাধারণের প্রতি সম্তানবাৎসল্যের প্রতিমূর্তি হয়ে 
উঠেছেন। গৃহী-ভক্তকে গান জীবনের আদর্শ দেখিয়েছেন, ত্যাশী 
সন্ন্যাসী-ভক্তের সামনে তুলে ধরেছেন সন্যাসীর আদর্শ। রামকৃষ্ণ সংঘের 
আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস শ্রীমা সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদরা 
প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ ব্যজিত্বসম্পন্ন, তেজন্বী ও খুকতিবাদী। স্বাধীনচেতা 
ও আত্মনির্ভর। শাস্ত্র্ঞ ও অনুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু শ্রীমার কাছে তারা প্রত্যেকেই 
যেন শিশু। এ কি তিনি গুরুপত্বী বলে? না। শুধু গুরুপত্বী হলে 
মায়ের কাজে আত্মবিলুপ্তি তাদের কখনো সম্ভব হত না। মায়ের সঙ্গে 
তাদের সম্পর্কের যে প্রসঙ্গগুলি এতক্ষণ আমরা তুলে ধরলাম তা থেকে 
আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে কি চোখে তারা মা সারদাদেবীকে 
দেখতেন। সংঘজননীর প্রতি ভক্তি-ভালবাসা-বিস্ময়-সম্ভ্রম -__ সব কিছু মিশিয়ে 
মায়ের সঙ্গে এক অদ্ভুত অপ্রাকৃত সম্পর্ক গডে উঠেছিল। নিবেদিতা এ 
প্রসঙ্গে আমাদের জানিয়েছেন __ “তার (শ্রীমা) সম্পর্কে সন্ন্যাসীদেব বীরোচিত 
সম্ভ্রম দেখবার মত। সংঘ পরিচালনার প্রতি বিষয়ে তার সিদ্ধান্তই ছিল 
চুডান্ত। সবকিছুই চলত তার পরামর্শ অনুযায়ী। তার ইচ্ছাকেই তারা চূডাস্ত 
আদেশ বলে মেনে নিতেন। আর তার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন বিশেষভাবে 
কয়েকজন। এ এক দর্শনীয় সম্পর্ক। আ্রীমা সারদাদেবীর প্রতি যথোচিত 
সম্মান __ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ।*২* 
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রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহাসমাধির আগে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তার 
ত্যাগী পার্ষদদের সম্পর্কে শ্রীমা সারদাদেবীকে বলে গিয়েছিলেন-_ “এরা 
সব রত্ন ছেলে।' এই রত্বদের নিয়েই রত্ুহার গেঁথেছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। 
ক্ষুদ্র থেকে বিশাল আকারে শক্তিশালী সংঘ নির্মাণে এঁদের ভূমিকা ছিল 
অসামান্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের একক্রিত করেছিলেন আর শ্রীমা সারদাদেবী 
তাদের এক সুত্রে বেঁধে রেখেছিলেন। শুধু বেলুড় মঠ স্থাপন নয় কিংবা 
পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার নয়, শ্রীমা চেয়েছিলেন দেশে দেশাস্তরে 
বহু সংখ্াক কেন্দ্রের মাধ্যমে লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অনস্ত ভাবাদর্শ প্রচারের 


২৭ 
মধ্য দিয়ে মানবমুক্তির পথটাকে প্রশস্ত করে দেওয়া। তাই তো তার 
ইচ্ছায় তার জীবকালে দেশে দেশাস্তরে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য কেন্দ্র। 

শ্রীমা সারদাদেবী তার ত্যাগী সন্তানদের অহেতুক কঠোরতা প্রত্ক্ষ 
করতে পারতেন না তাই সে পথ ত্যাগ করার নির্দেশ দিতেন। আবার 
ইষ্ট সাধনার ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে তাও তিনি শুধরে দিতেন। 
আগ্রহী সন্তানকে গৈরিক বসন তুলে দিয়ে মা যেমন আনন্দ পেতেন 
তেমনই তাকে সেই গৈরিক বস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যথাযথ 
উপদেশ দিতেন। সন্াসীর কর্তব্য তার চলার পথের প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা 
এসব কিছু সম্পর্কে যা অবহিত করে তার চলার পথটি ঠিক করে দিতেন। 
এ প্রসঙ্গে দুটি কথা আমাদের উল্লেখ করা দরকার-_ 

১) একবার ঠাকুরের গৃহীভক্কের সঙ্গে স্বা্ী শাস্তানন্দের কাশী যাওয়ার 
কথা হয়। তাতে স্বামী শাস্তানন্দের পাথেয় তারাই বহন করবে ঠিক 
হয়। মা শুনে তাকে কাছে ডেকে বললেন__“তুমি সাধু।৪তোমাব কি 
আর যাওয়ার ভাডা জুটবে না। ওরা গৃহস্থ, ওদের সঙ্গে কেন যাবে। 
তুমি সন্যাসী, তোমার মতন করে যাবে।”২ 

২) মা সন্ন্যাসীদের সাবধান করে দিতেন। সন্নাসীর সব ব্যক্তিপূজা 
সমর্থনযোগ্য নয়, তা সোচ্চারে জানিয়েও দিতেন। এ প্রসঙ্গে তার উক্তিটি 
চমৎকার __“সাধু সব মায়া কাটাবে । সোনার শিকল বন্ধন লোহার শিকলও 
বন্ধন। মায়ার শৃঙ্খলে জড়াতে নেই।”” 

যে ভুল করেছি মা মাতৃসুলভ অপার স্নেহ দিয়ে তার ভুল সংশোধন 
করে দিয়েছেন। কিন্তু ভুল ভুল নয় একথা কখনও বলেন নি। দুর্বলকে 
ক্ষমা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সে দুর্বলতাকে জয় করুক 


লিখেছেন -_ শন জেহ্যস্রী লেন, কিন্ত ন্নেহদুর্বলা ছিলেন না। শ্রীমার 
রামকৃষ্চ সংঘের উপর একটা অদৃশ্য প্রভাব অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। 
সংঘের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে' আদর্শ যাতে অবনত না হয় সেদিকে ছিলো 
তার শতদৃষ্টি।”২ শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রয়োজনে কঠোর, কঠিনও হতে 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা একটি দৃষ্টান্ত মেলে ধরব বেশি নয়। একবার 
তার এক ত্যাগী সন্তান সন্নযাসের পবিত্র ব্রত ভঙ্গ করে অনুতপ্ত হন। 


২৮ 


সংঘে স্থান হতে পারে না।”” এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা লিখেছেন-__ যখন 
কঠোরতার প্রয়োজন হত তখন মা কোনরকম যুক্তিহীন ভাবুকতায় বিভ্রান্ত 
হতেন না। কোন ব্রহ্মচারীকে হয়ত আগামী কয়েক বছরের জন্য ভিক্ষা 
করার শাস্তি দিয়েছেন, তাকে সে মুহুর্তে সে স্থান ছেড়ে চলে যেতে 
হবে, কারণ এ তার আদেশ। সন্যাসের ব্রত যে লঙ্ঘন করেছে, সে 
কখনই তার সম্মুখে আসতে অনুমতি চাইবে না।”** 

শ্রীমা সারদাদেবীর এই কঠোর কঠিন বিষয়টি সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে 
ছিল অত্যন্ত জরুরী। আর তা ছিল বলেই শতবর্ষ অতিক্রম করতে পেরেছে 
রামকৃষ্ণ সংঘ আপন ওজ্ঘবল্যে। কঠোর কঠিন সিদ্ধান্তের বহমানতা আজও 
রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কেউ যদি উৎসাহের আধিক্য 
ক্ষান্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যে তপস্যা শুধু অর্থহীন, আত্মনিগ্রহ 
তাকে মা কখনও সমর্থন করতেন না। শ্রীমা বিশেষ করে বিচলিত হতেন, 
যখন দেখতেন তার কোন ত্যাগী সন্তান বিদ্যা লাভ করে ইতস্তত ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন। তিনি বিশেষভাবে চাইতেন সন্াসীরা সব একসঙ্গে থাকুক 
এবং শিব জ্ঞান জীব সেবার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করুক। 

রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর স্বামী বিবেকানন্দ যে 
বিশাল নিষ্কাম কর্মযজ্ছের সূচনা করেছিলেন সে বিষয়ে গুরু ভাইদের 
মধ্যে কিছু কিছু মতবিরোধ ছিল-_মা সেই মতবিরোধ দূর করেছেন। 
এই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রতি মার পূর্ণ সমর্থন ছিল। মা মনে করতেন 
নিঙ্কাম কর্ম পুজোরই সমান। এক সন্াসী এই কর্মযজ্ঞ থেকে নিজেকে 
সরিয়ে নিয়ে পাহাড়ে তপস্যার অনুমতি চাইতে গেলে মা বলেছিলেন-_-“সে 
কি গো, আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, এ কি তপস্যা 
চেয়ে কম হচ্ছে, হাওয়া গুনতে কোথায় যাবে ।”** স্বামী অরূপানন্দ একবার 
মায়ের কাছে এমনই এক সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে এই কর্ম সাধনা 
করা উচিত কিনা! মা তখন তাকে বজ্র্দীপ্ত ক্ঠে বলেছিলেন __ কাজ 
করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? ...মঠ মিশন কি এই ভাবেই 
চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।””* সর্বদা সাধনভজন 
করা কারও পক্ষে সম্ভব নয় বলে মা সন্নযাসীদের ঠাকুরের কাজ ভেবে 
সব কাজ করতে বলতেন।” আশ্রমের কাজে জপ-ধ্যানে বিকল হতে 
পারে ভেবে মা বলেছিলেন-_- “কাজ আর কারণ? কাজ তো তারই।”” 

এই নিষ্কাম কর্মসাধনা সম্পর্কে তিনি চরম কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন 
স্বামী ঈশানানন্দকে __-“কাজে মন" ভাল থাকে। তবে জপ-্ধ্যান কর। 


৯ 
প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যে একবার বসতেই হয়। 
এটি হল যেন নৌকার হাল ...কিন্ত সব সময় জপ-ধ্যান করতে পারে 
কখন। প্রথমটা একটু করে। ...শেষে বসে থেকে থেকে নিচের গরম 
মাথায় ওঠে (অহঙ্কারী হয়)। গ্রাছ, পাথর ভেবে নানা অশান্তি মনটাকে 
বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই 
যত গোল বীধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের 
পত্তন করলে ।””? 

শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজ বাস্তবায়নে স্বামীজী যখন দৃঢ় পদক্ষেপে 
এগিয়ে গেলেন তখন নিজের মুক্তি এবং জগতের সকলের মুক্তি দুটিকেই 
একই সূত্রে গেঁথেছিলেন। অবশ্যই প্রাধান্য দিলেন জগতের মুক্তিকে; 
তারপর নিজের মুক্তিকে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর “আত্মনোং মোক্ষর্থং 
জগদ্ধিতায় চ-__-এই আদর্শকে সামনে রেখে যখন এক এক করে সেবাযজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হতে শুরু করল তখন শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ $প্তের মত 
কেউ কেউ এই কাজকে মেনে নিতে পারলেন না। এমনকি শিক্ষিত 
গুরুভাইরা যাঁরা ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন তারাও 
স্বামীজীর এই আদর্শকে সমর্থন করতে প্রথমে দ্বিধাবোধ করেছিলেন (স্বামী 
যোগানন্দের কথা এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে)। শ্রীমা সারদাদেবী 
অকুণ্ঠ চিত্তে এই কাজকে সমর্থন শুধুই করেন নি, নিরস্তর প্রেরণা যুগিয়ে 
গেছেন -__ স্বামীজীর দেহান্তরের পর নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত। 
তাই তো রামকৃষ্ণ মিশন আজ সেবাকাজের মধ্য দিয়ে এক অসাধারণ 
প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের যে সেবাশ্রম গডে 
উঠেছিল তা প্রত্যক্ষ করে শ্রীমা আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। ঠাকুর সেখানে 
নিরস্তর অবস্থান করছেন এবং প্রেরণা যোগাচ্ছেন এই কথা বলে মা 
একটি ১০ টাকার নোট তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিতে পারিতোষিক রূপে দেন 
(এ টাকাটি এখনও কাশী সেবাশ্রমে রক্ষিত আছে), এ সময় জনৈক 
ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা জানিয়েছিলেন __ “দেখলপুম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ 
বিরাজ করছেন__এ সব তো তারই কাজ।”” এই ঘটনার পর শ্রীম 
সহ অন্যান্য রামকৃষ্ণ পার্ষদরা তাদের ভূল বুঝতে পেরেছিলেন। মায়াবতীর 
ঘটনাটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। মার লেখা যে চিঠির মধা দিয়ে 
সমাধানের পথটি প্রশস্ত হয়েছিল তার একটি লাইন তুলে ধরতে 
পারি-__ “আমাদের গুরু ধিনি তিনি তো অছৈত- তোমরা সেই গুরুর 
শিষ্য -__- তোমরাও অদ্বৈতবাদী __আমি জোর করে বলতে পারি তোমরাও 
অদ্বৈতবা্দী।”০* 


০ 


শ্রীমা সারদাদেবী সংঘজননীরূপে যে সিদ্ধান্ত নিতেন তাতে তিনি শেষ 
পর্যস্ত অটল থাকতেন। সহত্র বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের 
পর বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা সশস্ত্র 
বিপ্লবী আন্দোলন দুরস্ত গতিতে ছড়িয়ে পড়ল। এক সময় যাঁরা রামকৃষ্ণ 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। দৃষ্টান্তব্বরূপ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু), স্বামী 
চিন্ময়ানন্দ (শটীন্দ্রনাথ সেন), স্বামী আত্মপ্রকাশনন্দ (প্রিয়নাথ দাশ) প্রমুখের 
কথা উল্লেখ করতে পারি। তারা রাজনীতি থেকে সরে এসে রামকৃষ্ণ 
প্রদর্শিত পথে জীবনযাপন করার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে রামকৃষ্চ মিশনে 
যোগ দিয়েছিলেন। তখনকার ব্রিটিশ সরকার কিন্ত এই বিষয়টিকে নিছক 
চোখে ধূলো দেবার সামিল বলে মনে করতেন। তারা এ সব সন্নাসীদের 
গতিবিধির উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন এবং রামকৃষ্ণ মিশনকে অবিশ্বাসের 
চোখে দেখতেন। ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দের, ১১ ডিসেম্বর বাংলার গভর্ণর লর্ড 
কারমাইকেল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাষণে দরবারী এমন কিছু মন্তব্য 
করেন যার মমার্থ দাঁড়ায় এরকম ___- দেশে সন্ত্রাসবাদী তরুণ ও যুবকেরা 
রামকৃষ্ণ মিশনের মদতপুষ্ট এবং তারা মিশনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের 
আনুকূল্যে এবং মিশনের ত্রাণকার্য করার ছলে প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদী কার্য 
চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরলমতী, আদর্শবান, অনভিজ্ঞ তরুণদের প্রভাবিত 
করে দল বাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশবাসী যেন এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
তাদের ছেলেদের যোগাযোগ এবং সস্ত্রাসবার্দীতা যা কিনা বাষ্টরদোহিতার 
শামান্তর-__-সে সম্পর্কে সাবধান হন।** 

তৎকালীন গভর্ণরের এই মন্তব্যের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভক্তদের 
মধ্যে কেউ কেউ মঠ-মিশনের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিলেন পুলিশের সন্দেহভাজন 
এসব ব্যক্তিদের বহিষ্কার করে দিতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এক 
অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
্রন্মানন্দ তখন দক্ষিণ ভারতে। অবশেষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ মায়ের কাছে সব জানালেন। মা সব কথা 
ধীরভাবে শুনে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন-__“ওমা! এসব কি কথা ঠাকুর 
সত্যন্বরপ। যেসব ছেলে তাকে আশ্রয় করে তার ভাব নিয়ে সংসার 
ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, দেশের-দশের ও আর্তের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করেছে, সংসারের মুখে জলাঞ্জলি দিয়েছে তারা মিথ্যা ভান 
কেন করবে বাবা। তুমি একবার লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা কর। তিনি 
রাজপ্রতিনিধি। তোমাদের সব কথা তাকে বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয় 
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শুনবেন।”” অনা একজন প্রত্ক্ষদশীর বিবরণে জানা যায় যে, সব 
কথা শুনে মা বলেছিলেন -_ ঠাকুরের ইচ্ছে মঠ-মিশন হয়েছে; রাজরোষ 
নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে 
না তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে তবু 
সত্যভঙ্গ করবে না।”* এ সংঘজননীর উপযুক্ত কথা। মায়ের পরামর্শ 
অনুযায়ী স্বামী সারদানন্দ লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং 
রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের আদর্শও বুঝিয়ে বলেন। সুখের বিষয় এই আলোচনার 
পর কারমাইকেল তার বক্তব্য প্রত্যাহার করেন এবং বক্তব্যের জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করেন।২ ফলে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীও পবিবর্তিত 
হয়। সুতরাং কাউকে বহিষ্কার করার প্রশ্ন ওঠে না। এইভাবে আপদে- 
বিপদে মা সংঘকে রক্ষা করেছেন, পালন করেছেন। 


|| ৫ ॥| 

শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়ে গিয়েছিলেন তিনি আর কি করেছেন তাঁর থেকেও 
শতগুণ কাজ করতে হবে শ্রীমা সারদাদেবীকে। বাস্তবিকক্ষেত্রে শ্রীমা সারদাদেবী 
সেই কাজ করেছিলেন। তারই নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন 
পল্লবিত প্রসারের মধ্য দিয়ে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। 

শ্রীমা শাস্তির নিলয়, দিশেহারা পথিকেব পতপ্রদর্শিকা আবার বিশ্ববন্দিত 
রামকৃষ্ণ সংঘের পরিচালিকা। রামকৃষ্ণ সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রীমা 
সারদাদেবীর অসাধারণ ভূমিকার মূল্যায়ন করেছেন স্বামী গশ্তীরানন্দ;_ “07 
10101101701 17615 ৬/৪১ 10 501৮০ 1110 5101010181 [01001917201 1)01 0990119193 
0011) 19 2110 17001085105 02 00791 00170101978 ৬/৫5 10 10701010106 
17101160119. 1105 ৬/01101118 01 1016 0188101581101) 101 11 ৪০০৫.” অর্থাং 
গৃহী ও ত্যাগী উভয়ের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তির সমস্যার সমাধান করা 
এবং সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ সংঘকে কল্যাণকামী পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তার স্বপ্পপরিসর জীবনে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে তার ভাব 
ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাদের মধ্যে একদল ছিলেন ধারা সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় আর একদল ছিলেন তারা তরুণ কিন্তু প্রতিভাবান। সমাজের 
বৃহত্তর অংশ সাধারণ মানুষের কাজে কিন্তু তার বার্তা সার্বিকভাবে পৌঁছায় 
নি। শ্রীমা সেই রাজ করেছেন সর্বসাধারণের মধ্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব 
ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র। শ্রীমা কোন নির্দিষ্ট গণ্ডভীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ 
রাখেন নি। তাই তো তিনি হয়ে উঠেছেন তারই কথায়-__ “আমি সতেরও 
মা, অসতেরও মা।” জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শান্ত্র নির্বিশেষে সকলকে কাছে 


৩২ 


কাছে অবিরত প্রার্থনা জানিয়েছেন। এবং আত্মশক্তির জাগরণের ফলে 
তাদের সমস্ত প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে মুস্ত করেছেন। আর 
সংঘ জননীরূপে আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্বরূপ উন্মোচনে ত্যাগী সন্ন্যাসী 
সন্তানদের চলার পথকে মসৃণ করে দিতে অবারিত প্রাণপ্রাচূর্যে আশীর্বাদ 
করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব-__ দুর্গোংসবের 
সন্বিপূজার সময় তিনি যেচে সন্যাসী সন্তানদের কাছে পুজো নিচ্ছেন। 
যে সব সন্তান অনুপস্থিত, তাদের হয়েই পুজো করুক অপরে। তাই 
বলছেন-__ "আরও ফুল আনো, রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, এদের 
সব নাম করে ফুল দাও। আমার জানা অজানা সকল ছেলের হয়ে 
ফুল দাও।”; সংঘনেত্রী রূপে, সংঘ জননীর এই পুজো নেওয়া। তার 
ত্যাণী সন্তানদের মঙ্গল থেকে এই পুজো চেয়ে নেওয়া; সংঘজননীরূপে 
সকল মানুষের মধ্যে যে অনস্তশক্তি বিরাজমান -_ একদিকে তিনি তাকে 
জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, আত্মজ্ঞানে ভর দিতে শিখিয়েছেন, অন্য দিকে 
ত্যাগী সন্তানদের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের মুক্তির পথটিকে প্রশস্ত 
করে দিয়েছেন। এর জন্য তাকে কোন যাদুকাঠির আশ্রয় নিতে হয় 
নি। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি, অন্যদিকে আত্মশক্তিতে তিনি সচল 
অবস্থায় রামকৃ্চ সংঘকে এক শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। 
সুক্ষ দেহে আজও করেছেন, সংঘজননী রূপে শ্রীমা সারদাদেবী আজও 
তাই রামকৃষ্ণ মিশনের আলোকবর্তিকা । 
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মানসিক প্রস্ততি পরিকল্পনা ও প্রসারণ 


১৮৯৭ খুষ্টাকের ১মে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী স্তরে 
প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যানী পার্ষদদের তূমিকাটি স্বর্ণচিত। “স্বর্ণখচিত? 
শব্দটি ইতিহাসের নিরিখেই আজ রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষ পূর্তির পুণাক্ষণে 
স্বতোচ্ছল ভাবেই ব্যবহৃত হয়ে যায়। তবে শুরুর সেই দিনগুলি ছিল 
সহ প্রতিকূলতার আবর্তে আবর্তিত। তমিম্রা ঘন রাত্রির মত গাঢ়। সেই 
প্রতিকৃলতা, অতিক্রম করে, তমোনিশার বুকে অনির্বাণ দীপশিখাটি সযত্ে, 
পরম মমতায় প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রসারতা-ব্যাপ্তির জয়যাত্রায় সামিল 
হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নের মণি বিবেকানন্দ __তিতিক্ষা, আত্মশক্তি 
ও গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা আর শ্রীমা সারদাদেবীর হাজারো গোলাপের 
নির্যাসবাহী আশীর্বাদে। 

আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরুর পূর্ববর্তী দিনগুলির সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় 
করে নিতে পারি। ১. মহাসমাধির অল্প কিছুদিন আগে কাশীপুর উদ্যানবা্টীতে 
নরেন্দ্রনাথ যখন জীবনের চরম উদ্দেশ্য রূপে নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মমগ্ন 
হয়ে থাকার অীন্গা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে জ্ঞাপন করলেন, তখন ধিব্ারে 
ফেটে পড়লেন রোগভারে ক্রাস্ত-শ্রান্ত শ্রীরামকৃ্ণ। বললেন,__“ছি ছি, 
তুই এত ছোট আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় 
তুই একটা বিশাল বটগাছের যতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার 
লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। 
এ.তো অতি তুচ্ছ হীন কথা। না রে, এত ছোট নজর করিস নি” 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই ধিক্কার নরেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে 
দিয়েছিল। তার জীবনের উদ্দেশ্য এই সূত্র ধরেই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত 
হয়েছিল। তথ্য সহ প্রসারিত পরবর্তী আলোচনা সেই সাক্ষ্যই বহন করবে। 
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২. যুগ প্রয়োজনে, যানবকল্যাণে এবং ধর্ম সমহ্বয়ের ভারতীয় চিন্তার 
নবরূপায়ণে আবির্ভূত শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি নরেন্দ্রনাথ আত্মীকরণের 
মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হয়েছিলেন জগতের কল্যাণে। 
৩. বিবেকানন্দের নিরবচ্ছিন্ন প্রায় সাত বছরের ভারত পরিক্রমায় লব্ধ 
অভিজ্ঞতা তার জীবনের ব্রত নির্ধারিত করে দিয়েছিল। ৪. এরই ফলশ্রুতি 
আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শিকাগো বক্তৃতায়, পাশ্চাত্যে প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতায় 
এবং পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে যুবকদের কাছে, সতীর্থদের কাছে, রাজকর্মচারী 
প্রমুখের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে। ৫. পাশ্চাত্যে অবস্থানের সময় সামগ্রিক 
উপলব্ধির নিগডে চিন্তা-চেতনায় গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল পূর্ণায়ত সংঘ প্রতিষ্ঠার 
বিষয়টি এবং বামকৃষ্ণ পরমহংসদেষের নির্দেশের এবং তাব অনস্ত ভাবরাশি 
সর্বজনের মধ্যে মুক্তির প্রয়োজনে প্রচাব ও প্রসার সর্বোপরি আপাত 
পতিত, স্থলিত ভাবতবর্ষের জাগরণের, দুঃখী-কাতর, অত্যাচারিত, বঞ্চিত, 
শোষিত মানুষদেব উত্তবণের পথটি চিহিতত কবতে সংঘশস্তির প্রর্মোজনীয়তা। 
সব মিলিয়ে প্রথমবারের পাশ্চাত্য অভিযাত্রা তর ব্রত উদযাপনে বা বাস্তবায়নে 
সঞ্চারিত করেছিল তীব্র উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং কর্মপদ্ধতি ও পরিকাঠামো 
নির্মাণে যুক্ত হয়েছিল মণি-কাঞ্চনযোগ । 

পরিবর্তিত চেতনায়, শ্রীরামকৃষ্ণেব শক্তিতে শক্তিমান, পরিব্রাজক 
অভিজ্ঞতার নিরিখে আমেরিকা থেকে লিখলেন যে সব কথা তাতে জোরালো 
ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল নররূপী ঈশ্বর সাধনাব প্রেক্ষিতে কর্মযোগের কথা। 
কর্মযোগের রূপায়ণের জন্য চাই একটি ব্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বশাসিত-পরিচালিত 
প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে বৌদ্ধ সংঘ হতে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। 
পাশ্চাত্য থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেরে ১৯ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় 
প্রত্যাবর্তন রাজকীয় সংবর্ধনা এবং গণমানসে উৎসাহ-উদ্দীপনার উত্তাপ 
বুকে নিয়ে, গুরুভাই ও গৃহী ভক্তদের সম্প্রীতি, অনুরাগের উষ্ণতা মনের 
মণিকোঠায় সযত্রে স্থান দিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী 
হলেন। উদ্যোগে অস্তপ্লাবী প্রবাহিত প্রেবণার পাশাপাশি তুষারমৌলী দেবতাত্মা 
হিমালয় বহিরঙ্গে সঞ্চার করলো তীব্র দ্যুতি ও গতি ___দার্জিলিং-এ অবস্থান 
কালে। 

দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে 
কয়েকদিন অতিবাহিত করেছিলেন। এ সময় ১৮৯৭-এর ১মে বিকেল 
শুটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্যাসী পার্ষদ, গৃহী পার্দ ভক্ত ও অনুরাগীরা 
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জড়ো হয়েছিলেন বঙ্গরাম বসুর বাড়ির দোতালার হলঘরে। যা আজও 
বিদ্মান। সেই হলঘরে আয়োজিত সভায় শ্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার 
প্রসঙ্গ-উখখাপন করলেন। সেই এঁতিহাসিক চিত্রটি ধরে রেখেছেন স্বামী 
বিবেকানন্দের শিষ্য শরচন্দ্র চক্রবর্তী তার “ম্বামী শিষ্য সংবাদ'_ গ্রন্থে 
শব্দের আলপনায়। 

“সকলে উপবেশন করিলেন পর স্বামীজী বলিতে থাকিলেন : 

“নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ 
হতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে প্রথম হতে সাধারণতস্ত্রের 
সংঘ তৈরি করা বা সাধারণের সম্মতি নিয়ে কাজ করাটা তর্ত সুবিধাজনক 
বলে মনে হয় না। ওসব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনারী সমধিক শিক্ষিত 
আমাদের মত দ্বেষপরায়ণ নয়, তারা গুণের সম্মান করতে শিখেছে। 
এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্যলোক, আমাকে ওদেশে কত 
আদর যত্ন করেছে। এদেশে শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে যখন ইতর সাধারণ 
লোক সমধিক সহৃদয় হবে, যখন মত ফতের সংকীর্ণ গণ্ভীর বাইরে 
চিন্তা প্রসারিত করতে শিখবে তখন সাধারণতন্ত্র মতে সংঘের কার্য চালাতে 
পারবে। সেইজন্য এই সংঘের একজন ডিরেক্টর বা প্রধান পরিচালক 
থাকা চাই। সকলকে তার আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে 
সকলের মত লইয়া কার্য করা হবে।”২ এরপরে বললেন, “আমরা 
যার নামে সমল্নযাসী হয়েছি। আপনারা যাকে জীবনের আদর্শ করে সংসার 
আশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য জগতে তার পুণ্যনাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার 
রয়েছে এই সংঘ তারই নামে প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা 
একার্ষে সহায় হন।”* গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের উপস্থিতিতে গৃহী পার্ষদরা 
এই প্রস্তাব সোল্লাসে অনুমোদন করার পর রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবী কার্ধপ্রণালী 
আলোচিত হতে থাকল। সংঘের নাম রাখা হল রামকৃষ্ণ প্রচার' বা 
“রামকৃঞ্চ মিশন।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ধিক্ৃত হওয়ার পর “চেতনায় আঘাত হেনে" স্বামীজী 
জীবনের মোড়টা দিয়েছিলেন ঘুরিয়ে। “জীবসেবার' মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
উচ্চারিত “বটবৃক্ষ* হবেন তিনি। কিন্তু কীভাবে? তাও জানালেন গুরুদেব 
ভাবাবেশে। বৈষ্ণবীয় চিন্তন__-“জীবে দয়া' নয় “জীবেসেবা আর তা 
শিবজ্ঞানে'। এ কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন তিনি। স্বাণী সারদানন্দ 
সেই মুহূর্তের ছবিটি তুলে ধরেছেন চমৎকার ভাবে,_ “... একমাত্র 
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“কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শু, 
কঠোর ও নির্মম ৰলিয়া প্রসিদ্ধ বেদাস্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত 
করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন। ... ঠাকুর 
আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল-_-বনের বেদাস্তকে 
ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা 
যায়। ...যাহা হউক, ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজি যাহা 
শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব-_ পণ্ডিত, মুর্খ, 
ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।”” 

দিনের অপেক্ষা ক্রমাগত যত কমতে লাগলো ততই তার রূপায়ণ 
সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা মথিত অভিমত ভারত প্রব্রজ্যা কালেই প্রকাশিত 
হলো। শিকাগো যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে রাজস্থানেব আবু পাহাড়ে তপস্যারত 
স্বামী ব্রজ্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে চিঠি লিখে জানালেন, -_জগদ্ধিতায় 
বহুজনসুখায় হচ্ছে ধর্ম, আব নিজের জন্য যা করা যায় সবই অধর্ম।' 
বোম্বাই থেকে “পেনিনসুলার' জাহাজে উঠবার আগে তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে 
স্বাীজীর একবার মুখোমুখি দেখা হয়েছিলো । সে সময় তার উদেশে 
স্বামীজী যে কথাগুলি বলেছিলেন তা স্মৃতিচারণার সূত্রে তুঁরীয়ানন্দজী 
জানিয়েছেনঃ_-“সে সময় স্বামীজীর গোটা কয়েক মন্তব্য আমার স্পষ্ট 
মনে আছে-_ঠিক শব্দগুলি ও স্বর এবং যে বিষাদ নিয়ে সেই শব্দগুলি 
উচ্চারিত হয়েছিল, তা এখনও আমার কানে বাজছে। তিনি 
বলেছিলেন __ “হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই 
বুঝি না।” অতঃপর মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া নিয়ে এবং ভাবাতিশয্যে 
কম্পিত কলেবরে তিনি নিজের হাত বুকের উপর রেখে আরও বললেন, 
“কিন্ত আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা 
বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।” 
তার কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, তিনি আর বলতেই পারছিলেন 
না। চোখে জল পড়তে লাগলো ।* তুঁরীয়ানন্দজী সেই মুহূর্তে নিজের মানস 
অভিব্যক্তিটিও প্রকাশ রুরেছেন সত্যদ্রষ্টা খষিসূলভ ভঙ্গিতে, শ্যামীজী 
যখন এ কথাগুলি বলছিলেন; তখন আমার মনে কি খেলছিল বলতে 
পারণ আমি ভাবছিলাম : “বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেন নি, 
আর এমন কথা বলেন নি?” ... আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের 
দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে__তার হৃদয়টা যেন তখন একটা 


গুছ 


প্রকাণ্ড কডাই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেধে একটা প্রতিষেধক 
মলম তৈরী করা হচ্ছিল।” 


|| ২ || 

ভারত পরিক্রমার পর নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শিকাগো 
ধর্মমহাসশ্মেলনের ম্চে উঠেই বিবেকানন্দ প্রথম দিনে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় 
যে আলোড়ন তুললেন তা থেকেই তিনি জগৎবিখ্যাত হয়ে পড়লেন। 
সভাস্থল থেকে ফিরে এলেন যেখানে তাকে রাখা হয়েছিল সেই বিখ্যাত 
লায়ান পরিবারে, যথারীতি রাত্রের আহার সারলেন - কিন্তু ধর্ম মহাসম্মেলনে 
একটি জগত্বরেণ্য জাতির মুখপাত্রদের দ্বারা মুক্ত কঠে বিজয়ী বীর রূপে 
সন্বর্ধিত হইয়াও সে রাত্রে শিকাগোর এক ধনকুবেরের সুসজ্জিত গৃহে 
রাজোচিত যত্াদির অধিকারী হইয়াও তিনি নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে পারিলেন 
না। সেই জীকজমকপূর্ণ পরিবেশে তাহার মন আনন্দ লাভ না করিয়া 
বিষাদে মগ্ন হইল। শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ভারতের দারিদ্র্য এবং এই 
অতুল এ্বরের ভয়াবহ বিরোধ তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া তুলিলঃ পালকের 
শয্যা তাহার নিকট কন্টকাবলী বোধ হইল, বালিশ তাহার চক্ষের জলে 
আর্ত হইল। শষ্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন 
সুদূরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। দুঃখে তিনি তখন মুহ্যমান। 
অবশেষে ভাবাবেগ সহ্য করিতে না পরিয়া ভূশয্যা গ্রহণপূর্বক ঝরঝর 
করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিয়া উঠিলেন-_“মা আমার স্বদেশ যেকালে 
অবর্ণনীয় দারিত্র্যে নিপীভিত, সেকালে মান যশের আশা কে করে। গরিব 
ভারতবাসী আমরা এমনই দুঃসহ অবস্থায় পৌঁছেছি যে লক্ষ লক্ষ জন 
এক মুষ্টি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করে। আর এদেশের লোকেরা ব্যক্তিগত 
স্বাচ্ছন্দের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। ভারতের জনগণকে কে 
ওঠাবে? কে তাদের মুখে অন্ন তুলে দেবে?” 

বিবেকানন্দের কান্না তো সাধারণ কান্না নয়, সারাভারত পরিক্রমা করে 
রক্তাক্ত পায়ে যিনি উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটে শ্েছেন 
সেই কর্মেই এবার আমেরিকার সাফল্য, বিপুল এশ্বর্ের মাঝে চোখ বেয়ে 
নেমে এসেছে কান্নার আকারে । তার মাথায় একটা চিন্তা ভারতবর্ষকে 
কে উঠাবে? কে জাগাবে? নিরন্ন ভারতবাসীর মুখে অন্ন-বন্ত্র-শিক্ষা কে 
পৌঁছে দেবে? এই জীবন জিজ্ঞাসা থেকেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠার উত্তরটি হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করেছিলেন। 
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ভারত প্রব্রজ্যায় কিংবা ভারত প্রবজ্যার অবসানে কন্যাকুম্নারিকার শিলাখণ্ডে 
তিনদিন তিনরাত অনাহারে ধ্যানস্তব্ধ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর 
মুক্তির যে পথটি অন্বেষণ করেছিলেন অপরিসীম দুঃখ দারিদ্র্য অজতা 
অত্যাচার শোষণকে ধুয়ে মুছে ফেলে ভারতবাসীকে স্বাবলম্বী, আত্মশক্তিতে 
ভর দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন আর তৎকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার 
উজ্জ্বল ভারতবর্ষের চিরস্তন রূপটি মানবকল্যাণে, সুচিহ্িত করতে চেয়েছিলেন, 
সেই চাওয়ার ইচ্ছেটা দুরস্ত হয়ে উঠেছিল ভারত প্রব্রজ্যার মধ্য দিয়ে। 
রোর্মী রোললী তার ছবিটি আমাদের সামনে টাঙিয়ে দিয়েছেন এইভাবে __“তিনি 
অবিরাম একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ... জীবনের মহাগ্রন্থ তাহার 
সম্মুখে বর্তমানের বেদনাক্রিষ্ট সকরুণ মুখখানি উন্মোচিত করিয়া ধরিল। 
.. তিনি শুনিলেন ভারতের তথা বিশ্বের জনসাধারণ কিভাবে সাহাযোর 
প্রার্থনায় কাতর আর্তনাদ করছে। তিনি বুঝিলেন তাহার মত রব্ইডিপাসের 
কর্তব্য কি-_ইডিপাসের কর্তব্য ছিল ফিংসের মত হিংশ্র চঞ্ধর কবল 
হইতে হয় থিবিসকে রক্ষা করা, নয় থিবিসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা। 
্রস্থশালার সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াও এই শিক্ষা তিনি পাইতেন না। তাহার 
ভ্রমণ বর্ষগুলি (১৮৮৬-১৮৯৩) শিক্ষা লাভের বর্ষ। আর সে শিক্ষা 
অপূর্ব শিক্ষা। ভারতের মুক্তি অন্বেষণ, ভারত তথা বিশ্বের অগণিত পিছিয়ে 
পড়া মানুষের মুক্তির সার্বিক অন্বেষণ।”* এই অন্বেষণ থেকেই, ভারত 
পথিক, ভারত প্রবক্তা, ভারত প্রবোধক বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে পৌঁছে মুক্তির 
প্রয়াসে দুর্বার হয়ে উঠলেন। আর সেই সূত্রেই ১৮৯৪-এর ৯ এপ্রিল 
মাদ্রাজবাসী যুব-শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেলেন-_ “এখন একটি 
প্রকাণ্ড মশাল জ্বালাতে হবে যা সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোকিত করবে। 
আর সেই আলোই প্রসারিত হবে সারা পৃথিবীতে ।”১ গুরুদেবের ইচ্ছা 
ও নির্দেশের সঙ্গে বিবেকানন্দের এই অভীন্সা একীভূত হয়ে গেল আর 
সেই সূত্রেই তার পথে নামা, নিরস্তর পথ চলা। 

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ-_-যা স্বামীজী কথিত “অর্পিত দায় বা “মহাত্রত?। 
এই দ্দায়' ___ “মহাব্রত” উদ্যাপনের প্রয়াস তিনি তার গুরুভাইদের মধ্যে 
প্রত্রক্ষ না করে একাকী ভারত পরিক্রমায় “বাহির” হলেন। খীরাটে গুরুভাইদের 
মাঝে অবস্থানের সময়ই তিনি মহাত্রত উদযাপনের জন্য একাকী ভারত 
প্রব্রজ্যার নির্দেশ পেয়েছিলেন অন্তরে গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
কাছ থেকে। তাই তিনি এখানে স্বামী ব্রক্মানন্দ সহ ন'জন গুরুডাইকে 
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বলতে পেরেছিলেন -__ “আমার জীবনের ব্রত স্থির হয়ে গেছে। এখন 
থেকে আমি একাকী থাকব।' 
স্বামীজীর নিঃসঙ্গ, নিরলস, বিনিদ্র, অন্নবিহীন রক্তান্ত সেই পরিক্রমার 
মাঝে তিনি হাতরাস রেল স্টেশনে আযাসিসটেন্ট স্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র 
গুপ্তকে (পরবর্তীকালে স্বামীজীর কাছ থেকে শিষ্যত্ব ও সন্াস নিয়ে 
হয়েছিলেন স্বামী সদানন্দ) কারণ্য নিষিক্ত চলার মাঝে দৃপ্ত কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন 
সেই মহাব্রত'-এর কথা,__ 
“আমার জীবনে একটা মস্ত বড় ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা 
এত অল্প যেঃ আমি ভেবেই আকুল-_কি করে এটা উদযাপিত 
হবে। এ ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর কাছেই 
পেয়েছি-_-আর সেটা হচ্ছে মাতৃড়মিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে 
আধ্যাত্মিকতা অতি ল্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। 
ভারতকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতা বলে 
জগৎ জয় করতে হবে।”* 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে যে অভিনত্ব আছে, যার ফলে নবযুগের সূত্রপাত 
হবে, প্রাচীন-নবীনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকলেও প্রাচীনের পুনরাবৃত্তি না 
হয়ে অভিনব সংস্কৃতির প্রেরণা দেবে ও বিশ্বকে সমসূত্রে গাথবে-__ এ 
ধারণাও তার ছিল। সুতরাং যদি বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠাব 
দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পিত মহাব্রত সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে স্বামীজী এরূপ, 
মনোভাব পোষণ করতেন না, কারুর সংগে আলোচনায় মেতে উঠতেন 
না। স্বামীজীর এই চিনস্তাধারায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার রূপরেখা সুস্পষ্ট 
ভাবে ধরা পড়ে। 
এরপর ভারত প্রব্রজ্যার কালে স্বামীজী তার “মহাব্রত'-এর কথা বিভিনস্থানে 
বিভিন্ন জনকে বলেছেন- কখনো দেশীয় রাজা বা দেওয়ানকে, কখনো 
ভক্ত-অনুরাগীদের, কখনো বা যুবকদের। আলোয়ারে যুবগোষ্ঠীকে স্বামীজী 
বলছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের কথা, জাত-পাত নিরসনের কথা, 
ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতির সদর্থক দিকটি উন্মোচিত করার ফথা। মাণুবী, 
ভুজ ও পোরবন্দরে স্বামীজী নানান ব্যক্তিদের সংগে আলোচনা করছেন 
সর্বস্তরে সর্বজনের মাঝে শিক্ষা বিস্তার, দেশের নানা স্থানে শিল্পায়ন 
ও মানুষের অপরিগীম দারিদ্রামোচন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে। 
স্বামীজীর মনে গভীরভাবে আলোড়িত হচ্ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
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কিন্তু উপায় তখনো দূর অস্ত, যারা স্বামীজীর চিস্তাভাবনা শুনছিলেন, 
তাদের ছিল আন্তরিক সহানুভূতি; কিন্ত ছিল না কোন কার্যকরী ভূমিকা। 
কন্যাকুমারীতে ্বামীজী পূর্ণপরিকল্পনা রচনা করলেন ব্রত উদ্যাপনের। ধর্মই 
ভারতের মেরুদণ্ড; ধর্মের অনুভূতি বলেই ভারতের পুনরুখান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
সম্ভবপর; ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ, পুরোহিত তন্ত্রের অবসান; শিক্ষার 
বিস্তার, নারী জাতির উত্থান, কুসংস্কার দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, ত্যাগ 
ও সেবার মাধ্যমে এসব করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সর্তত্যাশী সন্ন্যাসী 
বৃন্দের প্রয়োজন নিঃস্বার্থপর যুবকের, আর প্রয়োজন অর্থের। ভারতে 
অর্থসংগ্রহ সুদূরপরাহত, তাইতো তার বিদেশ গমন। স্বামীজী চেয়েছিলেন 
ভারতে আধ্যাত্মিক সম্পদ পাশ্চাত্যে বিতরণ করে অর্থ উপার্জন, যদিও 
তা সন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য তিনি 
সদা" প্রস্তুত ছিলেন। স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা ছিল প্রান ও পাশ্চাত্যের মিলনের 
ফলে এমন আদান প্রদান সম্ভব। তার সংকল্প ছিল-___্রীরামকৃষ্ণের 
বার্তাবহরূপে যাবেন পাশ্চাত্যে, আীরামকৃষ্ণের নির্দেশে পরিচালিত এবং 
সাফল্য লাভের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করে মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ 
সাধনে ব্রতী হবেন। তাই আমরা দেখতে পাই শিকাগো যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে 
স্বামীজী তার গুরুভাই স্থাণী ব্রঙ্গানন্দ ও তুরীয়ানন্দকে আবেগমথিত হৃদয়ে 
এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। ভারত পরিক্রমায় স্বামীজী তার ব্রত 
উদযাপনের আশার আলো উজ্জল ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা তো 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। শিকাগো যাত্রা এবং পাশ্চাত্য জয় করে 
ভারতে প্রত্যাবর্তন সে তো শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশের বাস্তবায়ন। 

কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে ধ্যানস্থ বিবেকানন্দের চিন্তার বিষয় ছিল বহু 
ধর্মের জনুস্থান ও মিলনক্ষেত্র পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ, “চলমান শশ্মান” ভারতবর্ষের 
সিংহভাগ ভারতবর্ষের দরিদ্র-শোষিত মানুষ, ভারতের গৌরবময় 
অধ্যাত্মমহিমোজ্জবল অতীত, দুঃখ দারিদ্র্যনিমগ্ন, হতবীর্য, হতগৌরব, 
হতাধ্যাত্মসম্পদ বর্তমান এবং তিমিরাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যত । অতীত বর্তমানের 
মেলবন্ধনে ভবিষ্যতে উত্তরণের রাঙা পথটাই তিনি খুঁজে পেতে চাইছিলেন। 


|| ৩ || 
পথই পথের হদিশ দেয়। সমুদ্রযাত্রা় আমেরিকায় পৌঁছে পাশ্চাত্য 
পরিভ্রমণে লব্ধ অভিজ্ঞতার নিরিখে সামগ্রিক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তিনি 
ক্রমশঃ পথের সন্ধান পেতে শুর করলেন। আর তা জানাতে থাকলেন 
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নানা জনের কাছে লেখা চিঠিপত্রে। ২৭ এশ্রিল, ১৮৯৬ আমেরিকা 
থেকে স্বামী রামকৃ্খানন্দকে যে দীর্ঘ পত্রটি লিখেছিলেন তার মধ্য সংঘ 
স্থাপনার বিষয়টি সাকার হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় রামকৃষ্ণ মিশনের 
গঠন ও কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট চিঠিতে স্বাখীজী সূত্রাকারে তুলে ধরেছিলেন। 
কার্যাবলী বিকশিত করেছিলেন তিনটি ভাগে-_ 

১। বিদ্যাবিভাগ 

২। প্রচার বিভাগ 

৩। সাধন বিভাগ 

এ বিষয়ে আমরা পরবত্তী স্তরে রামকৃষ্ণ মিশনের গঠন-কার্যক্রম অধ্যায়ে 

বিশদভাবে আলোচনার মেতে উঠবো। রাজস্থানে অবস্থানের সময় দরিদ্র, 
শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন মানুষ-মানুষীকে দেখে তার ইতি কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য 
জানালেন -__- “গেরুয়া কাপড ভোগের জন্য নয়, মহাকাজের নিশান। 
কায়মনোবাক্যে জগদ্ধিতায় হতে হবে। শাস্ত্রে পডেছো “মাতৃদেবো ভব”, 
“পিতৃদেবো ভব”, আমি বলি, “দরিদ্রদেবো ভব”) “মূর্খদেবো ভব” । 
দরিদ্র, মুর্খ, অজ্ঞানী, কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক্‌। এদের সেবাই 
পরমধর্ম জানবে ।'*২ আমেরিকা থেকে রামকৃষ্জনন্দজীকে ঘন্টা নাডা বেশী 
না করে “বিরাট” অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগের আহান 
জানালেন। প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখলেন : 

১. শোনো বন্ধু প্রভুর কৃপায় আমি আবিষ্কার করেছি যে ভারতের 
অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষার জন্য ধর্ম দায়ী নয়। 
হিন্দ্র ধর্মতো আমাদের শিখিয়েছে, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই 
তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার 
কারণ-_কেবল এই তন্্বকে কার্যে পরিণত না করা। আর সহানুভূতির 
অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের কাছে বুদ্ধ রূপে এসে 
শেখালেন, গরীব, দুঃখী পাগীর জন্য কিছু করো; না পারো 
তবে তাদের জন্যে কাদো, সহানুভূতি প্রকাশ কর। সমব্যঘী হও। 
কিন্ত তোমরা তো শুনলে না। (মাসাটুটেস থেকে লেখা । তারিখ-__২০ 
আগস্ট ১৮৯৩) 

২. যে ধর্ম ৰা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রমোচন করতে পারে না অথবা 
অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে না, আমি 
সে ধর্মে বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। (ওয়াশিংটন থেকে লেখা। 
তারিখ--_-২৭ অক্টোবর ১৮৯৪) 
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৩. ঈশ্বরের সন্ধানে কোথায় যাচ্ছো ? দরিদ্র, দুঃ্ী, দুর্বল __এরা 
সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? আগে তাদের উপাসনা করো 
(উপাসনা অর্থে তাদের দুঃখমোচন ও সেবা করার কথা জানিয়েছেন)। 
(তদেব) 

৪. অন্ন! অন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন 
না, তিনি যে আমাকে ব্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন-_ এটা আমি 
কখনই বিশ্বাস করি না। ভারতবর্ষকে জাগাতে হবে, গরীবদের 
খাওয়াতে হবে, শিক্ষার বিস্তার করতে হবে আর পৌরোহিত্য 
রূপ পাপ দূর করতে হবে। (নিউইয়র্ক থেকে লেখা । তারিখ -__ ১৯ 
নভেম্বর ১৮৯৪) 

৫. ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনাবীর জন্য কার হৃদয় কাদছে? 
তাদের উদ্ধারেব উপায় কি? তাদেব জন্য কার হৃদয় কাদে বলো? 
তাবা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পারছে নাঃ "চারা শিক্ষা 
পাচ্ছে না। কে তাদের কাছে আলো বয়ে নিয়ে যাবে বল? 
কে দ্বারে দ্বারে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের 
ঈশ্বর, এরাই তোমার দেবতা হোক্‌, এরাই তোমার ইষ্ট হোক্‌। 
তাদের জন্য ভাবো । তাদেব জন্য কাজ করো । তাদের জন্য সদা-সর্বদা 
প্রার্থনা করো। প্রভু তোমাদেব পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। (শিকাগো 
থেকে লেখা । তারিখ-_ডিসেম্বর ১৮৯৪) 

জুনাগডের দেওয়ান হরিদাস ভাই বিহারীদাসকে লিখলেন : 
“লোকে কি বলল-_- সেদিকে আমি ভ্রক্ষেপ করি না। আমার ধর্মকে, 
আমার প্রভুকে, আমার দেশকে __-সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুক কে আমি 
ভালোবাসি । নিপীডিত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালোবাসি। 
তাদের বেদনা অস্তরে অন্তরে অনুভব করি। কত তীব্র ভাবে অনুভব 
করি তা একমাত্র প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। 
(শিকাগো থেকে লেখা । তারিখ-নভেম্বর, ১৮৯৪) 

মাদ্রাজের ডাঃ নাজাণ্ডু রাওকে লিখলেন : 

“ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে। সনাতন ধর্মের ওপর বহুকাল 
ধরে অত্যাচার হয়েছে কিন্তু প্রভূ দয়াময়, তিনি আবার তার সন্তানদের 
পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। অধঃপৃতিত ভারতকে আবার জাগরিত 
হবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে বসে শিক্ষা 
গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে। তার জীবন, উপদেশ 


চারিদিকে প্রচার করতে হবে। যাতে প্রতি অনুতে পরমাণুতে এই 
উপদেশ ওতপ্রোতভাবে প্রসারিত হয়। কে এই কাজ করবে? 
শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকা বহন করে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য 
যাত্রা করবে? (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লেখা । তারিখ-_-৩০ নভেম্বর 
১৮৯৪)১৩ 
চিঠিপত্র থেকে “নররণী নারায়ণ'___ আর্ত, পীড়িত, দুঃস্থ, দরিদ্র, অশিক্ষিত 
আরো দেওয়া যেতে পারে। জীবসেবার, মানবকল্যাণের, অনগ্রসর-অজ্ঞ 
মানুষ-মানুধীকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবার চিন্তায় স্থামীজী বিভোর 
তা আমরা এ থেকেই টের পেয়ে যাই। নররপী নারায়ণের সেবা করার 
সূত্রটি স্বামীজী কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন -_-আমরা তার দিকে দৃষ্টি ফেরাব। 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। “ম্বামী-শিষ্য 
সংবাদ' - এ শুনতে পাচ্ছি স্বামীজীর কণ্ঠন্বর : 
__ “এই দেহটা যাতে “আমি' অভিমান করে বসে আছিস, এই দেহটা 
পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই আমিত্বটাকে 
ভুলে যেতে হয়। অস্তিমে বিদেহ বুদ্ধি আসে। তুই (শরচন্দ্র চক্রবপ্তী) 
যত একাগ্রতার সঙ্গে পরের ভাবনা ভাববি, ততটা আপনাকে ভুলে 
যাবি। এরূপ কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই 
আত্মা সর্বজীবে -_-সর্বঘটে বিরাজমান-_এ তত্ব দেখতে পাবি। তাই 
পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা 
পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর সাধনা। এর উদেশ্য 
হচ্ছে___-আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ 
হয়, পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।”১? 
নরনারায়ণ-আানে সেবা মুক্তির অন্যতম পথই শুধু নয়, দেশের 
আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দুর্বলতর ভিতকে শক্ত করতে, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে 
উদ্ভৃত অবক্ষয়কে রোধ করতে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”ই সর্বোত্তম, যুগোপযোগী 
সাধনা । তাই স্বাখ্ীজী বললেন-_ “আমি এত তপস্যা করে এই সার 
বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন তা ছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর 
কিছুই আর নেই।'১ শিষ্য সদানন্দজীকে স্বামীজী একবার বলেছিলেন 
--'জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবা ধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান 
করতে পারলে অতি সহজেই সংসার বন্ধন কেটে যায়।”** 
বিবেকানন্দ কিভাবে ধর্মসত্য ক্ষুধাসত্যকে মিলিত করতে পারলেন? 
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এখানে উত্তর মিলবে বিবেকানন্দের মধ্যে ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের মধ্যে 
ভেদরেখা মুছতে চেষ্টা করেছেন। বৃথা যদি সর্বত্র ব্যস্ত হয়, তাহলে 
মুর্তি-ঈশ্বরের মতো মানবেশ্বরেও তিনি আছেন। ক্ষুধা-শ্রাস্তিতে যদি ঈশ্বরের 
জয়ধ্বনি ওঠে, তাহলে স্বীকার করতে হবে ক্ষুধার স্বালা চিৎকারের মধ্যে 
তার কণঠমত্বর। অজন্র জায়গায় তিনি এ-সমস্ত উদাহরণ তুলে ধরেছেন। 
199011051 %৫81708 সম্বন্ধে তার ধারাবাহিক বক্তৃতা তো আছেই। “কর্মযোগ' 
গ্রন্থেও তা পাই। লাহোরে প্রদত্ত “বেদাস্ত” বিষয়ক বিখ্যাত বক্তৃতার প্রসঙ্গটি 
বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে__-“অদ্বৈতবাদকে কর্মে প্রয়োগ করার সময় 
এসেছে। এখন আর তাকে রহস্যময় করে রাখলে চলবে না, এখন 
আর হিমালয়ের গুহায়, বনে-জঙ্গলে সাধু-সন্যাসীদের মধ্যে তা আবদ্ধ 
থাকবে না, লোকের প্রাত্যহিক জীবনে তাকে কার্যে পরিণত করতে হবে। 
লক্ষ লক্ষ লোক যাদের আমরা অদ্বৈতবাদের কথা বলেছি-_-অথচ 
প্রাণপণে ঘৃণা করেছি। মুখে বলেছি সকলই সমান। সকলে সে এক 
্রক্ম। কিন্তু তা কার্যে পরিণত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি। ব্যবহারিক 
জগতে করিনি।, 

বেদাস্তকে স্বাথীজী মানবদর্শনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন -_“বেদান্তের 
আদর্শ জগতের মনুষ্যের উপাসনা । ঈশ্বরের ব্যক্তিকতা তোমার এ মানবভ্রাতাকে 
যদি উপাসনা করতে না পারো তবে অন্যত্র তার উপাসনা করবে অসম্ভব!” 

“বেদান্ত এক বিশাল পারাবার যার উপর যুদ্ধজাহাজ ও ভেলার সহাবস্থান 
সম্ভব। যে ম্রহাসাগরে কাছাকাছি থাকতে পারে জ্ঞানী, নাস্তিক ও 
পৌত্তলিক হিন্দু, মুসলমান ও শ্রীষ্টান সকলেই।' .. 

“সাধারণতস্ত্রী ঈশ্বরের পূজা করে বেদাস্ত। বেদাস্তের ঈশ্বর সিংহাসনে 
আসীন সম্রাট নন। ইহজগতের রাজাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। এসেছে 
গণতন্ত্র। এখন প্রত্যেকেই রাজা । রাজা-প্রজার অস্তরে। তেমনই বেদাস্তের 
ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। স্বর্গের রাজ্যপাট বেদাস্ত উঠিয়ে দিয়েছে বহুপূর্বেই। 

স্বাীজীর বিশ্লেষণে মিশনের প্রধান কর্মটি সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা 
গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আমরা অবশ্যই বুঝে নেব যে “জীবসেবা'র মধ্যে 
সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা, আহার, পোশাক, বাসস্থান, ব্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান। 
এসবের মাধামে সচেতনতা বৃদ্ধিতেই অধ্যাত্ম পথের সন্ধান। আর সব 
কিছুর যোগ করে অনস্ত শক্তিসম্পন্ন “অমৃতের সস্তানদের', চারিত্রিক-মানবিক 
গুণাবলীর মধ্য দিয়ে আপন লক্ষ্যে (যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন “ঈশ্বর' 
লাভ, অদ্বৈতাদী দার্শনিক বলবেন, “আত্মজ্ঞান” লাভ) পৌঁছবার 
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মাইলস্টোনগুলিকে চিনিয়ে দেওয়া। এই কাজের জন্য, এই কাজের পথ 
দেখিয়ে দেবার জন্যই তো “অবতার বরিষ্ঠ* শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। আর 
এই কাজকে রূপায়িত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রতিষ্ঠা। তিনিই মিশনের নামকরণ করেছেন, নিয়মাবলী তৈরী 
করেছেন, অছি পরিষদ গঠন করেছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অছি পরিষদের 
গঠন প্রণালী নির্দিষ্ট করে গেছেন, এবং তা সরকারী নথিভুক্তিকরণও 
তাৎপর্যবাহী প্রত্তীকটিও তারই আকা । আর এসবই হয়েছে গুরুভাইদের 
ও গৃহীভক্তদের সর্বসম্মতিক্রমে। তবে মিশন পরিচালনার সব ভারই সতীর্থ 
সন্নযাসীরাই কাধে তুলে নিয়েছেন। ১মে ১৮৯৭ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার 
সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রাথমিক কর্মসমিতিও গঠিত হয়। প্রথম 
সভাপতি ছিলেন স্বামীজী। ১৮৯৯-এর ২০জুন স্থাতী ব্র্মানন্দেব নামে 
মঠ-মিশনের সম্পত্তি স্বামীজী অর্পণনামা করে দেন। তারপর মঠের অছি 
পরিষদ গঠিত হয় আইন অনুসারে ১৯০০ শ্বীষ্টাব্দের ৯মে। নতুন অছি 
পরিষদ ব্যালট ভোটে স্বামী ব্রহ্মান্দকে অধ্যক্ষ নির্বাচিত করে। মঠের 
অছি পরিষদই মিশনের কাজ দেখাশোনা করতেন। স্বামীজী যতদিন সশরীরে 
ছিলেন ততদিন তিনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ 
দিতেন। তারপরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মিশনের ভিত্তি আরও 
সুদূর এবং কর্মধারা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে সমাজে ও দেশের মানুষের 
মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। 


|| ৪ || 


শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নের মণি, পার্ধদদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান স্বামী 
বিবেকানন্দের আস্তরিক উদ্যোগে কিভাবে রামকৃষ্ণ মিশন ভাব হতে রূপ 
নিল-_-আমরা স্বল্প পরিসরে তার একটা ছবি আকলাম। স্বামীজী সভাপতি 
থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের কি কি কাজ সংগঠিত হয়েছিল এবং মিশন 
কতটা প্রসারিত হয়েছিল এবার আমরা সে দিকে দৃষ্টি ফেরাব। তার 
আগে ৫মে ১৮৯৭ তারিখের সভায় মিশনের উদ্দেশ্য", “ব্রত এবং 
“কার্যপ্রণালী' --যা সর্বসম্মত ভাবে স্থিরীকৃত ও গৃহীত হয়েছিল এবং 

যা বছশ্রুত তার সঙ্গে আরো একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নেব। 
১. উদ্দেশ্য : মানবের হিতার্থে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সকল তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন 
এবং কার্যে, তার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রচার 
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এবং মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতি কল্পে 
যাতে সেই সকল তত্ব প্রযুক্ত হতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য 
করা। 

২. ব্রত : জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মেব রূপাস্তরমাত্র 
জ্ঞানে সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য 
শ্রীরামকৃঞ্চ যে কার্ের অবতারণা করেছিলেন -_-তা পরিচালনা । 

৩. কার্যপ্রণালী : মানুষের সাংসারিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের 
উপযুক্ত লোকশিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমজীবিকার উৎসাহবর্ধন 
এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ জীবনে যেরপে 
ব্যাখ্যাত হয়েছিল তা জনসমাজে প্রবর্তন। 

৪, ভারতবর্ষীয় কার্য : ভারতবর্ষেব নগরে নগরে আচার্য ব্রত-গ্রহণাভিলাধী, 
গৃহস্থ বা সন্নযাসীদের শিক্ষাৰ আশ্রম স্থাপন এবং ফুতে তারা 
দেশ দেশান্তবে গিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করতে পারেন তার 
উপায় অবলম্বন। 


৫. বিদেশীয় কার্য : ভারতবহির্তূত প্রদেশ সমূহে 'ব্রতধারী প্রেরণ" 
এবং সেইসব দেশে স্থাপিত কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে ভারতীয় 
কেন্দ্রগুলির ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতিবর্ধৰ এবং লোকহিতার্থে 
নতুন নতুন আশ্রম সংস্থাপন।* 

ধ্ুবতাবার মত মিশনের “উদ্দেশ্য'কে জীবনে গ্রহণ, “ব্রত' উদ্যাপনে 

সমর্পিত মন এবং কার্যপ্রণালী বাস্তাবায়নে সাহস অবলম্বন করে দ্রুততার 
সঙ্গে প্রায় সকলেই কাজে নেমে পডলেন। অসুস্থতার জন্য স্বামীজী ৬ মে 
আলমোডা গেলেন বিশ্রাম নিতে ও হাওয়া বদল করতে । এই সময়ে 
দুর্ভিক্ষ দেখ! দিয়েছে। স্বামী অখণ্ডানন্দ সেই দুর্ভিক্ষে ত্রাণের কাজ শুরু 
করলেন মাত্র চার আনা পয়সা সম্বল করে একাকী। ব্যাপক অঞ্চল জুডে 
সংগঠিত ভাবে ত্রাণের কাজ শুরু হলো ১৫মে ১৮৯৭। রামকৃষ্ণ মিশনের 
ইতিহাসে এ দিনটি ন্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আসলে রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠার পর এটাই প্রথম রিলিফ ওয়ার্ক বা ত্রাণের কাজ, শিবজ্ঞানে 
জীবসেবার প্রথম বাস্তবায়ন, সর্বোপরি __ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কর্মে 
সূচনা এবং এই সূত্র ধরেই গড়ে উঠল মিশনের প্রথম স্থায়ী কেন্দ্র বহরমপুরের 
কাছে সারগাছিতে। শতবর্ষ অতিক্রম করল ১৯৯৭-এ এই কেন্দ্রটি। 
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১৮৯৭-এ দিনাজপুর ২৪ পরগণা জেলায় এবং বিহারের সীওতাল পরগণায় 
দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সম্যাসীরা ত্রাণের কাজে অংশ নেন। 
স্থানীয় যুবকদের নিয়ে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দিনাজপুরে ব্রাণের কাজ পরিচালনা 
করেন। সাওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরে ত্রাণের কাজে অংশ নিতে 
এগিয়ে যান স্বামী বিরজানন্দ। প্রায় একই সময়ে (আগস্ট মাস) ২৪ পরগণার 
দক্ষিণেশ্বরে অনহারক্ষিষ্ট মানুষ-মানুধীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন স্বামী 
প্রকাশানন্দ। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে স্বামী কল্যাণানন্দ কিষেণগড়ে গিয়ে 
দুরভিক্ষণীড়িতদের সেবা করতে থাকেন এবং এ বছরের শেষ ভাগে পঞ্চাশজন 
বালক ও কুড়িজন বালিকাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য একটি অনাথ আশ্রম 
পরিচালনা করেন। এই সময়ে স্বামী অখপ্ডানন্দ এবং স্বামী সদানন্দ ভাগলপুরের 
ঘোষা অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র গঠন করলেন। খান্ডোয়ার দুর্ভিক্ষ-ত্রাণের কাজ 
পরিচালনা করলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। দেশের যে কোন স্থান থেকেই মানুষের 
দুঃখ-দুর্দশার সংবাদ পাওয়া গেলে, মিশনের সাধু-সন্ন্যাসীরা সেখানেই ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন, নিজেদের সুখ-স্াচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে নরনারায়ণ সেবা যজ্ঞে জীবন 
উৎসর্গ করলেন। “আত্মনোং মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ'-এর সঙ্গে “বহুজন হিতায় 
বহুজন সুখায়' ব্রত সানন্দে উদযাপিত হতে থাকলো। দুঃখ-পীড়িত আর্ত 
মানুষকে বিভিন্নভাবে সেবা করে নবযুগের আদর্শ বেদাস্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ 
দ্বারা দেশব্যাপী এক আলোড়ন তুললো রামকৃষ্ণ মিশন। যুবকদের মধ্যে এই 
শুভকাজে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা দিল। 

নানাস্থানে সেবাকার্য পরিচালনা ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে প্রচার ও সেবাকাজের 
জন্য স্বামী রামকৃষ্ধানন্দ মাদ্রাজে গেলেন। পাশ্চাত্যে স্বামী অভেদানন্দ 
এবং স্বামী সারদানন্দ বোদাস্তপ্রগর স্থায়ী ভাবে সংগঠিত করতে বিশেষ 
ভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন। দেশে-দেশাস্তরে রামকৃষ্ণ মিশন একটা সাড়া 
জাগাতে পেরেছিল সেকথা ইতিহাসই বলে। 

কলকাতায় তখন আলমবাজার মঠে ত্যাগী সন্নযাসীদের একটা শৃঙ্খলা- পরায়ণ 
জীবনধারায় প্রবাহিত করতে উদ্যোগী হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্থায়ী রামকৃষ্ধানন্দ 
মাদ্রাজে প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার, শুক্রবার মঠে সন্ধ্যায়, সোমবার ব্ল্যাক 
টাউনে বিকেলে এবং শুক্রবার বিকেলে ওয়াই.এম.সি.এ.তে বেদান্ত প্রচারে 
নিমগ্ন হলেন। আমেরিকা থেকে স্বামী অভেদানন্দ, ইংল্যাণ্ড থেকে স্বামী 
সারদানন্দ তাদের কার্যাবলী নিয়মিত মঠে পাঠাতে লাগলেন। রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠার পর পরই তাদের কর্মযজ্ঞ যেমন পল্লবিত ভাবে প্রসারিত হতে 
শুরু করল তেমনি সুশৃঙ্খল ভিত্তির উপর সু-প্রতিষ্ঠিতও হল। 


৪৯ 


স্বামীজী চাইছিলেন আরো দ্রুত কাজ এবং মিশনের দ্রুত সম্প্রসারণ । 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাধুকর্ষীর পক্ষে দ্রুততা বাস্তবিক ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল 
না। তবুও স্বাধী ব্রন্মানন্দ স্বামীজীর ইচ্ছাকে. বাস্তবে রূপ দিতে আপ্রাণ 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রহ্মানন্দজীকে একটি চিঠিতে স্বামীজী লিখেছিলেন : 
“আমার এখন ঘড়িতে ঘোড়া ছোটে, আমি চাই তড়ি-ঘড়ি কাজ-__নিভীক 
হৃদয়।' আসলে স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন এই ধুলিধূসরিত মত্যভূমি 
ছেড়ে তার চলে যাবার সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তাই তারই হাতে 
রাপায়িত রামকৃষ্ণ মিশন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে__এই সুচার 
রূপটিকে তিনি দেখে যেতে চাইছিলেন। 

রামকৃষ্জ মিশনের সামনে দেখা দিল এক কঠিন পরীক্ষা। ১৮৯৮ 
্বীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ ভাগে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা 
মহানগরীর বুকে দেখা দিল প্লেগ রোগ। জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ল আতঙ্ক, মৃত্যুভয়। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হল বিপর্যস্তঃ (লে দলে 
মানুষ শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। স্থায়ী ব্রহ্মানন্দ সমস্ত খবর 
জানিয়ে স্বামীজীকে একটি টেলিগ্রাম করলেন। বাগবাজার অঞ্চলে এই 
রোগ ব্যাপক আকার দেখা দেওয়ায় শ্রীমা সারদাদেবীকে জয়রামবাটী পাঠিয়ে 
দেওয়া হল। টেলিগ্রাম পেয়ে স্বামীজী দার্জিলিং থেকে ছুটে এলেন কলকাতায়। 
নির্দেশ দিলেন সমস্ত ত্যাগী সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ এবং অনুরাগী যুবকদের 
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্লেগ রোগাক্রান্ত কলকাতাবাসীর মধ্যে সেবাকাজ 
শুরু করার। অর্থাভাবের কথা চিন্তা করে স্বামীজী জানালেন প্রয়োজন 
হলে বেলুড়ে নতুন মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য যে জমি ৫কনা হয়েছে তা তিনি 
বিক্রি করে দেবেন। স্বাধীজীর কথা শুনে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এবং 
অনুরাগীবৃন্দ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একদিকে প্লেগরোগাক্রাস্তদের 
সেবা করতে লাগলেন অন্যদিকে রাস্তাঘাট পরিছন্নও করতে থাকলেন, 
যাতে দ্রুত রোগ সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য প্রয়াসী হলেন এবং 
সকল স্তরের মানুষকে সতর্ক করে তোলার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার চালালেন। 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকার ও রামকৃষ্ণ মিশনের যৌথ প্রচেষ্টায় অতি 
দ্রুত কলকাতা প্লেগ রোগমুক্ত হল। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখ্য, 
স্বামী ব্রঙ্মানন্দ নানা স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে প্লেগ নিবারণের কাজে 
তা নিয়োগ করলেন। পরের বছর আবার কলকাতায় প্লেগ রোগ দেখা 
দিল। ১৮৯৯-এর ৩১ মার্চ তারিখ থেকে রামকৃঞ্চ মিশনের সন্যাসীরা 
সেবাকার্যে অংশ নিলেন। বিগত বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন। 


শ৩৫ 
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সেবাকার্য পরিচালনার জন্য একটি ছোট কমিটি গঠিত হল। নিবেদিতা 
সেই কমিটির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা একই সঙ্গে নিযুক্ঞ হলেন। স্বামী 
সদানন্দের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সন্গ্যাপীরা, নিবেদিতা ও যুব-ছাত্রদল শহরে 
রাস্তায় অলিগলিতে পুষণ্ীভূত জঞ্জাল পরিষ্কারের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। 
রোগীদের সেবাযত্ব করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্লেগের প্রকোপ 
প্রশমিত হল। ১৫ এপ্রিল সেবাকার্ষের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হল। নিবেদিতা 
২১ এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটারে “প্লেগ ও ছাত্রদের কর্তব্য' সম্বন্ধে ভাষণ 
দিলেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ৩০ এপ্রিল 
শিয়ালদহ অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে সেবাকার্ষের সমান্তি ঘটল। 
১৮৯৮-এর ৫ মার্চ, বর্তমান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয় 
হাওড়ার বেলুড়ে যেখানে অবস্থিত-_যা আজ আন্তর্জাতিক পীঠস্থান __- সেই 
জমিটি কেনা হয়েছিল। এ বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে 
স্বামী ব্রিগুণাত্তীতানন্দের লেখা চিঠি থেকে আমরা তথ্যটি জানতে পারছি। 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের কাজে নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
এবং এঁতিহাসিক সংযোজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮৯৭-এর ১২ জুন কলকাতায় 
প্রচণ্ড ভূমিকম্প হওয়ার ফলে আলমবাজার মঠ বাড়িটি বিধ্বস্ত হয়। তারপর 
সাময়িক ভাবে মঠ ও মিশনের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল বর্তমান বেলুড় 
মঠ ও মিশনের সংলগ্ন জমিদার নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাতীরবততী উদ্যান 
বাড়িতে (বর্তমানে পুরাতন মঠ)। তারিখটি ছিল ১৮৯৮-এর ১৩ ফেবুয়ারি। 
এ বছরেরই ২৭ ফেব্রুয়ারি*” প্রস্তাবিত নতুন মঠ ও মিশনের জমিতে 
স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ও পুজোর পর নীলাম্বরবাবুর উদ্যান 
বাড়ি থেকে আনা ঠাকুরের “আত্মারামের কৌটা'টি নির্দিষ্ট স্থানে একটি 
আসনের উপর স্থাপন করলেন। তারপর তিনি নিজেই পুজো ও হোম 
করে পায়াসন্ন ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। মঠবাসী সন্যাসী এবং আগত 
ভক্তবৃন্দের জয়োল্লাস, শঙ্ঘধবনির নিনাদে গঙ্গাতীরবর্তী বর্তমান বেলুড় মঠ 
প্রাঙ্গণটি মুখরিত হয়ে উঠল। স্বামীজী পুজো সমাপ্তির পর সকলের উদ্দেশে 
বললেন -_ “আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপন্সে প্রার্থনা করুন 
যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল “বহুজন হিতায়, বহুজন 
সুখায়' এই পুণ্যতীর্থে অবস্থান করে এ-কে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয় কেন্দ্র 
করে রাখেন।”১, 
সংগহিত হয়েছিল নানাস্থানে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা তুলে 
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ধরতে পারি। সেগুলি হলো-_-১৮৯৯ এর দার্জিলিং-এর ভূমিকম্পে, এ 
বছরেই ভাগলপুরের বন্যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগণার বন্যায়। 

রামকৃষ্ণ ভাব-আন্দোলনকে প্রসারিত করে দেবার জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ 
তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকাগুলি হল মাত্রাঞ্জ থেকে 
প্রকাশিত “বুক্মবাদিন” (১৮৯৫), প্্রবুদ্ধভারত' (১৮৯৬) এবং “উদ্বোধন 
(১৮৯৯)।২০ প্রথম দুটি পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং 
শেষেরটি বাংলায়। একটি আন্তর্জাতিক সংঘের মুখপত্র থাকা বিশেষ প্রয়োজন। 
তার মাধ্যমে একদিকে সংঘের নির্দেশ-নিয়মাবলী যেমন নানা কেন্দ্রে পৌঁছে 
দেওয়া যায় তেমনি সংঘের ভাবাদর্শ ভজ্-অনুরাগী ও সাধারণ মানুষের 
কাছে তুলে ধরা যায়। সেই চিন্তা নিয়েই স্বাীজী বাংলা ও ইংরেজিতে 
সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলি প্রকাশ করেছিলেন। 

গৃহীভক্ত অনুরাগীদের প্রয়াসে কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশন স্তেবোশ্রম ও 
কন্থখলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্বাীজীর উৎসাহাগ্সির সবলস্ত প্রকাশ। 
স্বাণীজী সভাপতি থাকাকালীন আমেরিকার নিউইয়র্কে ও সানফ্রানসিস্কোয় 
বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মাদ্রাজ মঠও স্বামীজীর সময় প্রতিষ্ঠিত। 
ট্রাস্ট গঠনের পর স্বামীজী ১৯০১ শ্রীষ্টাব্দেব ৯ ফেব্রুয়ারী রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের সভাপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। পরের দিন ১০ 
ফেব্রুয়ারী নতুন সভাপতি হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। 

রামকৃষ্ণ সংঘের প্রসাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকাটি নিবেদিতা স্বল্প 
কয়েকটি শবে স্বর্ণথচিত করে রেখেছেন, _ 

শ্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া রামকৃষ্ণ সংঘ অর্থহীন। তিশি সংঘের পুরোভাগে 
আছেন-_তাই সংঘের পূর্ণতা __ উজ্জ্বলতা কাঙ্ক্ষিতভাবেই বর্তমান। আবার 
গুরুভাইরা তার পিছনে না থাকলে বিবেকানন্দের উজ্জ্বলতা নিষ্প্রত হত 
এবং তার অভীন্সা পরিশ্রম বিফল হয়ে যেত। প্রাচীন সন্যাসীদের মধ্যে 
একজন সম্প্রতি আমাকে বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দকে তৈরী করবার 
জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনধারণ। বাস্তবিক কি তাই। অথবা জগন্সাতার 
অখণ্ড মহত্তর বাণীর এক অংশকে অপর অংশ থেকে নিশ্চিত ভাবে 
পৃথক করে দেখা যেমন অসম্ভব, এই দুই মহাজীবনকেও পৃথক করে 
দেখা কি তেমনি অসম্ভব নয়? এই ভাবনার মধ্য দিয়ে যে সত্যে পৌঁছই-_তা 
হল রামকৃষ্জ-বিবেফানন্দ নামক একটি আত্মা আমাদের মধ্যে আবর্তিত 
রসি হিরা রা রা রাবার 

টি 
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স্বামী ব্রহ্মানন্দের দীর্ঘ সময়ের নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশন বাস্তবিক ক্ষেত্রে 
একটি শক্ত ডিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশে-দেশাস্তরে নানা শাখা 
কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার আগে আমরা যে কথাটি 
উল্লেখ করব তা অবশ্যই বেদনাবাহী। ১৯০২-এর ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ 
মহাসমাধিতে লীন হলেন। ব্রক্মানন্দজী সেইদিন ছিলেন কলকাতায়। খবর 
পেয়ে ছুটে এলেন বেলুড়মঠে। অশ্রবিগলিত দিশেহারা চিত্তে তিনি স্বামীজীর 
বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সারদানন্দজী অতিকষ্টে তাকে তুলে ধরলেন। 
স্বাধী ব্রক্মানন্দ রোরদ্যন্যমান অবস্থায় উচ্চারণ করলেন “আমাদের সামনে 
থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল।' 'ম্বামীজীর শরীর চলে 
যাবার আগে স্বামী যোগানন্দ দেহত্যাগ করেছেন, দেহত্যাগ করেছেন 
“ভক্তপ্রবর” রামচন্দ্র দত্ত। স্বামীজীর অস্তর্ধানে তাই সন্যাসীদের মুখে উচ্চারিত 
হল বিষাদগ্রস্ত এক বাক্য “একে একে নিডিছে দেউটি'। 

১৯০২-এর ৪ জুলাই বিবেকানন্দের পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে বিলীন 
হয়েছিল ঠিকই কিন্ত প্রকৃতপক্ষে বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় নি, হতে পারে 
না। বিবেকানন্দ নিজে যুবক শিষ্যদের বলেছেন, “যেদিন আমি তোদের 
সামনে থাকব না সেদিন আমি তোদের পেছনে থাকব।” বিবেকানন্দ 
আছেন। তাই নিবেদিতা বলতে পারেনঃ___ “আমাদের গুরুদেব স্বামী 
বিবেকানন্দ শাশ্বত এক জীবনসত্তা। মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে কি সাধ্য 
তার!”২২ সী . 

রোমা রোর্লা বিবেকানন্দের পার্থিব শরীর চলে যাওয়ার অব্যবহিত 
পরবর্তীকালের ছবিটি তুলে ধরেছেন চমৎকার ভাবে -__ "মানুষের দুঃখ 
যক্্রণা-বেদনার উত্থিত বিষ পান করে, ভিতরে-বাইরে অজন্ব সংগ্রামে 
সারা জীবন রক্তাক্ত. হয়েও বিবেকানন্দ ছিলেন আজন্ম সম্রাট। তিনি আছেন 
কোথাও কখনও দ্বিতীয় স্থানে-_-কল্পনা করা যায় না। তিনি ঈশ্বর প্রেরিত 
নেতা। নির্দেশ দেবার, চালিত করবার, জন্মগত অধিকার তারই আছে। 
.** চল্লিশের পূর্বে তিনি চিতাসায়িত। কিন্ত আগুন দ্বেলেছেন কয়েক রছরেই। 
সে অগ্নি নির্বাপিত নয় আজও। তার চিতাশয্যা থেকে উখিত হয়েছে 
ভারতের বিবেক পুরাণ -_-. প্রাচীন ফিনিক্স পাখির মতো। উখিত হয়েছে 
ভারতের বিশ্বাস-___ সেই মহান সত্যবাণীতে। বৈদিক যুগে যার জন্ম খাবিদের 
অস্তশ্চেতনায়ঃ বিবেকানন্দে যার অমেয় উচচারণ। সে বাণীর হিসেব দিতে 
ভারতবাসীকে অবশিষ্ট মানবজাতির নিকট এবং তা বিবেকানন্দের দায়: 
বহন করে।' ২ 


৫৩ 


বিষেকানন্দের দায় বহন করেই ভারতবাসী আজ দেশে-দেশাস্তরে 


দুঃখ-বেদনায়, শোষণ-বঞ্চনায়, রোগে-শোকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, প্রতিকূল 
পরিবেশে, শত বাধা-বিপত্তির মাঝে বেঁচে ওঠার, বেঁচে থাকার আনন্দটুকু 
পৌঁছে দেবার এবং জীবনে জীবন যোগ করে উত্তরণের পথটি চিহ্নিত 
করার প্রয়াসে নিরলস প্রয়াসী। আর এই প্রয়াসের কেন্দ্রে রয়েছে রামকৃষ্ণ 
মিশন। 


প্রসঙ্গ সূত্র £ 


১. 


্‌ 
৩. 
৪ 
৫ 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ -_ স্বামী গন্ভীবানন্দ ১ম খণ্ড, ১৩৮৪) পৃঃ ১৮২ 
স্বামী শিষা সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ১৪০০, পৃঃ ৩৬ 
এ, পৃঃ ৩৭ 


, এঁঃ পৃঃ ৩৭ 
, শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ __ স্বামী সারদানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৩৮৩, ঠাকুবেব দিবাভাব, 


একাদশ অধ্যায়, পৃঃ ২৩৯-৪০ 


. যুগনায়ক বিবেকানন্দ-__এ, পৃঃ ৪২১ 
, সবাসৰি শিকাগো থেকে লেখা চিঠি আলাসিঙ্গা পেকমলকে, পত্রাবলী, ১৩৮৪, 


অখণ্ড সংস্কবণ পৃঃ ৯৪ 


৮. যুগনায়ক বিবেকানন্দ__ন্যামী গম্ভীবানন্দ, ্য খণ্ড, ১৩৮৫, পৃঃ ৩৩ 


. বিবেকানন্দ জীবন, রোমা রৌলা, ১৩৬০, পৃঃ ১৭-১৮ 

, পত্রাবলী, ১৩৮৪, অখণ্ড সংস্করণ, পত্রসংখ্যা ৯১, পৃঃ ১২৭ 

. যুগনাযক বিবেকানন্দ, স্বামী গন্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ২৪৫-২৪৬ 

, পত্রাবলী, ১৪৯ সংখ্যক পত্র, অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃঃ ২৪৭ 

. চিঠির অংশগুলি লেখক কর্তৃক অনূদিত 

. স্বামী-শিষা সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ৪র্থ সংক্করণ, পৃঃ ৮৩ 

, এঁ, উত্তরকাণ্ড, পৃঃ ২৩৭ 

. এঁ, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ৪১ 

. স্বামী শিষ্য সংবাদ, পূর্বকাণ্ড, ১৪০০ পৃঃ ৩৭ 

. বেলুড় মঠের জমি কেনার ও এ জমিতে স্বামীজী ঠাকুরের আত্মাবামের কৌটোটি 


নির্দিষ্ট একটি স্থানে বসিয়ে পুজো, হোম এবং পায়াসন্ন নিবেদন কারোর সময়-তারিখ 
নিয়ে সংশয় রয়ে গেছে। স্বামী শিষ্য সংবাদ (ধর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১১০)-এ 
শেষোক্ত বিষয়ে প্রদত্ত তারিখ ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮। স্বামী গম্ভীরানন্দ 13150 
06 [২91111151179 1181) & 1153801) গ্রন্থে এবং “যুগনায়ক বিবেকানন্দ? গ্রন্থেও 
(৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ১৮১) এঁ তারিখ উল্লেখ করেছেন। “দেশ বামকৃষঃ 
মিশন শতবার্ষিকী সংখ্যায় (৩১ মে ১৯৯৭) শংকবীপ্রসাদ বসু ও শংকর 


৫৪ 


১৯, 
২০, 


২১, 


২ 


৩, 


এই তাবিখেব কথাই উল্লেখ কবেছেন। আসলে এই তাবিখটি সঠিক নয। সঠিক 
তাবিখ হল ২৭ ফেব্রুয়াবী ১৮৯৮, ববিবাব। এ বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া 
যাচ্ছে দুটি চিঠি থেকে। ক. স্বামীজী ২৪ ফেব্রুযাবী ১৮৯৮ তাবিখে বামকৃষ্ধানন্দজীকে 
লিখেছিলেন যে,__“যে জমি কেনা হইযাছে আজ আমবা উহাব দখল লইব। 
যদিও এখনই এ জমিতে ঠাকুবেব মহোৎসব কবা সম্ভবপব নহে। তথাপি ববিবাবে 
(২৭ ফেব্রুয়াধী ১৮৯৮) এ স্থানে কিছু না কিছু কবাইব। অন্ততঃ শ্রীজীব 
(ঠাকুবেব) ভস্মাবশেষ (যা কলসীতে বক্ষিত ছিল) এ দিনেব জন্য আমাদের 
নিজন্ব জমিতে লইয়া গিযা পূজা কবিতে হইবে।” ৬ মার্চ ১৮৯৮ তাবিখে 
বামকষ্জানন্দজীকে লেখা চিঠিতে প্রেমানন্দজী জানাচ্ছেন যে,-_“গত ববিবাব 
অন্যবছবেব তুল্য ঠাকুবেব মহোৎসব এ নতুন জায়গায় সম্পন্ন হইযাছে। নবেন্্র 
নিজে ঠাকুব ল্যা গিযা পূজা ও হোম কবিযাছিলেন। পাযাসান্ন ভোগ দেওযা 
হইয়াছিল। এ দিনটা ছিল ২৭ ফেব্রযাবী ১৮৯৮, ববিবাব।” এই দুটি চিঠি 
থেকে সঠিক তাবিখ জানা যাচ্ছে। আলামবাজাব থেকে ভূমিকম্পের ফলে ১৮৯৮-এব 
১৩ ফেব্রুযাবী মঠ নীলাম্বব বাবুব বাগানবাডিতে উঠে আসে। তাবপবই বেলুডেব 
জমি কেনা হয (ম্বামীজীব চিঠিতে তাবিখ উল্লেধিত)। স্বভাবতই ২৭ ফেব্রুযাবী 
১৮৯৮, ববিবাব ঠাকুবেব আত্মাবামেব কৌটো নিষে পুজো-হোম কবাই স্বাভাবিক। 
৯ ডিসেম্বব তাবিখটি তো ন'মাস দূবে। অত দেবিতে এবং অসমযে ন্বামীজী 
পুজো কবতে যাবেন কেন? স্বামী প্রভানন্দ তাব 'ব্রন্গানন্দচবিত গ্রন্থে (১৯৯৫, 
পৃঃ ১২৩) ২৭ ফেব্রুযাবী ১৮৯৮ তাবিখটি সঠিক বলে উল্লেখ কবেছেন এবং 
প্রমাণও দিয়েছেন। আব জমি কেনা ৰিষযে ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রমদাদাস মিত্রকে 
চিঠিতে ৫ মার্চেব কথা উল্লেখ কবায আমবা এই সিদ্ধান্তে আসতে পাবি যে 
১৮৯৮-এব ফেব্রুযাবী মাসেব মধ্যে জমি কেনাব অগ্রিম বাবদ টাকা দেওয়া 
হযে গিয়েছিল। বাকি টাকা ৫ মার্চ দেওয়া হযেছে এবং এ দিন জমি বেজেস্ট্রী 
হযেছে। প্রেমানন্দজীও ৫ মার্চ তাবিখটি উল্লেখ কবে বামকৃষ্ণানন্দজীকে ৬ মার্চ 
লেখা চিঠিতে জানিযেছেন যে “গতকলা ৩৯ হাজাব টাকা ২২ বিঘে জমি 
কেনা হযেছে।' এই তথা থেকে আমাদেৰ দুটি সিদ্ধান্তই সঠিক প্রমাণিত হয়। 
এ, পৃঃ ৮৭ 

প্রথম পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে, দ্বিতীয পত্রিকাটি শতবর্ষ অতিক্রম 
কবে এখনো প্রকাশিত হচ্ছে এবং শেষোক্ত পত্রিকাটি নিববচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত 
হয়ে শতবর্ষেব দ্বাবপ্রান্তে উপনীত। 

বিবেকানন্দকে যেরূপ দেখেছি, ভগিনী নিবেদিতা, ১৩৮৪১ পৃঃ ৭১ 

এ, পৃঃ ৭১ 

বিবেকানন্দ জীবন, বোর্মী বোলী, ১৩৯৯ পৃঃ ৩৪ 


৫৫ 


রামকৃষ্ণ মিশনের সব্প্রসারণে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের ভূমিকা 


স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধির আগেই সব কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। 
তার হাতে গডা রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন সতীর্থদের 
উপর। ভবিষ্যৎ রূপরেখা, আইনানুগ প্রশাসনিক পরিকাঠামো নির্মাণ, সার্বিক 
লক্ষ্য স্থিরীকরণের মধ্য দিয়ে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনকে দৃঢ় "িত্তির উপর 
দাঁড় করিয়ে দিয়ে চিস্তামুক্ত হয়েছিলেন। তাই মৃত্যুর আগে বিষগ্ণতার 
পরিবর্তে সোল্লাসে জানিয়ে গেলেন-_ 

“আমি যে জন্মেছিলুমঃ তাতে আমি খুশী, এত যে কষ্ট 
পেয়েছি, তাতেও খুশী, জীবনে যে বড বড ভুল করেছি, 
তাতেও খুশী আবার এখন যে নির্বাণের শাস্তিসমুদ্রে ডুব দিতে 
যাচ্ছি তাতেও খুশি। আমার জন্য সংসারে ফিরতে হবে এমন 
কাউকে আমি ফেলে যাচ্ছি না অথবা এমন বন্ধনও আমি 
কারুর কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা নিয়ে আমার মুক্তি 
হোক, অথবা দেহ থাকতে থাকতে যদি মুক্ত হয়, সেই পুরানো 
“বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে, 
আর ফিরবে না।' 

“শিক্ষাদাতা, নেতা, গুরু, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে, 
পদাশ্রিত দাস।: 

«...আহা কি স্থির প্রশান্তি! চিস্তাগুলি পর্যস্ত 'বোধ হচ্ছে 
যেন হৃদয়ের কোন এক দূর, অতিদূর অস্তস্থল থেকে মৃদু 
বাক্যালাপের মত ধীর, অস্পষ্টভাবে আমার কানে এসে পৌঁছচ্ছে। 
আর শাস্তি মধুর, মধুর শাস্তি। যা দেখছি, শুনছি, সব কিছু 
ছেয়ে রয়েছে কেবল শান্তি, শাস্তি!” 
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পূর্ণাহুতি হয়েছিল সম্পূর্ণ আর সেই অশ্রসিক্ত দেহ-মন নিয়েই 
সতীর্থ-শিষ্য--অনুরাগীবুন্দ রামকৃষ্ণ মিশনকে বহুযোজন পথ অতিক্রমণের 
অঙ্গীকার করেছিলেন। আর সেই সূত্রেই স্বাী ব্রন্মানন্দের নেতৃত্বে একই 
সঙ্গে পল্লপবিত ও সম্প্রসারিত হল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা। 

ব্রহ্ধানন্দজী স্বামীজীর মহাসমাধির পর বুকের মধ্যে বেদনাকে সঞ্চিত 
রেখেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯০১ থেকে 
১৯২২ এই দীর্ঘ ২১ বছব তার নেতৃত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের সুবিশাল 
কর্মযজ্ঞ সংঘটিত হয়। ২২ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বেলুড মঠে আরও 
বাড়ি ঘরদোর তৈরী হয়, নিত্য ঠাকুরসেবা চলতে থাকে। ভক্ত সংখ্যা 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গে সঙ্গে দেশে-দেশাস্তরে স্থাপিত হয় রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের নানা কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রগুলির মধ্যে আছে-__ ১) ভারতবর্ষে 
-__ কলকাতায় বরাহনগর, বেলঘরিয়ায় ক্যালকাটা স্টুডেন্টস্‌ হোম; উদ্বোধন 
কার্যালয়; পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণায় সরিষা, বীঁকুডা, জয়রামবাটী সারদা 
সেবাশ্রম, মেদিনীপুরের গড়বেতা, চন্তীপুর ; ওডিশার ভুবনেশ্বর ; বিহারের 
জামতাডা ; দেওঘর, আসামেব করিমগঞ্জ ; উত্তরপ্রদেশেব কন্থল (হরিদ্বার), 
বৃন্দাবন, কিষণপুর (দেরাদুন), শ্যামলাতাল, কানপুর, আলমোভা, মায়াবতী 
অদ্বৈত আশ্রম, কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম ; মাদ্রাজে সারদা বিদ্যালয়, স্টুডেন্টস 
হোম, নাট্টারামপল্লী; কেরলের কালাডি, ব্রিরুভাল্লাঃ ব্রিবান্দ্রাম ; কর্নাটকের 
বাঙ্গালোর। ২) বহির্ভারত-__ (তৎকালীন বাংলাদেশের অন্তর্গত) বরিশাল, 
বালিয়াট, ঢাকা, হবিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ। 

কলকাতার যুবকদের মধ্যে স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের জন্য নিবেদিতা 
কিছু সংখ্যক যুবকদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। মঠের সন্নযাসীদের পরিচয় 
করিয়ে দেবার জন্য তাদের নিয়ে মঠে এসেছিলেন। উৎসাহী হলেন ব্রহ্মানন্দজী 
ও সারদানন্দজী। ১৯০২-এর ২৩ আগস্ট আযালবার্ট হলে আয়োজিত জনসভার 
মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থাটির উদ্বোধন হল। সংস্থাটির নাম “বিবেকানন্দ 
সোসাইটি'। স্াধী ব্রহ্মানন্দজী শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারাকে প্রসারিত 
করেননি, সাধু সন্যাসীদের যেমন আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জীবিত করেছেন 
তেমনই অনুরুগ্গীদের শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় করেছেন উদ্দীপ্ত। তিনি 
মঠ-মিশনের প্রত্যেক কেন্দ্রে গিয়ে তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে সবকিছু লক্ষ্য 
করতেন। কোথাও কোন তুলক্রটি হলে তা শুধরে দিতেন। কেউ দোষ 
করলে সহজেই ক্ষমা করতেন। মতবিরোধ দেখা দিলে সহজেই তা মিটমাট 
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করে দিতেন। তিনি বাস্তবিকক্ষেত্রেই ছিলেন শিশুর মত সরল। আধার 
সম্তসাধকরাপে তার দৃঢ়তাও লক্ষণীয়। বারাণসী সেবাশ্রম ও অছৈত আশ্রমের 
অধিবাসীদের মতবিরোধ তিনি যেভাবে মিটিয়েছিলেন তা তার দৃঢ়তারই 
পরিচয় বহন করে। আর যেখানে যখনই প্রয়োজন দেখা দিত মিশনের 
সাধু-ব্রন্মচারী ভক্ত অনুরাগীরা তার নির্দেশে- উদাত্ত আহানে ত্রাণ-সেবাকাজে 
ঝাঁপিয়ে পডতেন। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সভাপতি থাকাকালীন রামকৃ্জ মিশনের উদ্যোগে যে সমস্ত 
ত্রাণ ও “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কাজ পরিচালিত হয়েছে সেগুলি হল : 
১) কলেরা রোগপ্রস্তদের জন্য সেবা ও ত্রাণ। ১৯১৩তে উত্তরপ্রদেশের 
তেহরীতে, ১৯১৭তে পশ্চিমবঙ্গের হাওডায়। ২) ১৯১৯-এ দুঃস্থ আর্ত 
গীডিতদের মধ্যে বন্ত্রবিতরণ। ৩) ঝড, বঝঞ্া বিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে 
ত্রাণ-_ ১৯১৯-এ বরিশাল, ঢাকা, ফবিদপুর ও খুলনায। ৪) ভূমিকম্পে 
ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ-_ ১৯০৫-এ পাঞ্জাবের ধর্মর্পালায়। ৫) 
দুর্ভিক্ষ প্রপীডিতের মধ্যে ত্রাণ__-১৯০৬-৭-এ নোয়াখালিতে, শ্রীহট্টে, 
ত্রিপুরায়, এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণায়। ১৯০৮-এ মুর্শিদাবাদ ও ওডিশার 
পুরীতে। ১৯১৫-১৬তে ওডিশার বালেশ্বর, বাঁকুডায়ঃ ঢাকায়, ফরিদপুরে, 
মেদিনীপুরে, মালদা, নোয়াখালি, ব্রিপুরায়। ১৯১৯-এ বাঁকুডায়, মানভূমে, 
পুরীতে, সীওতাল পরগণায় এবং ব্রিপুরায়। ১৯২০তে পুরীতে। ৬) অগ্নিবিধবস্ত 
মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ__ ১৯১৫-১৬তে পুরীতে, ১৯১৭তে মেদিনীপুরে 
ও বৃন্দানে, ১৯১৯-এ মেদিনীপুরে, ১৯২০তে পুরীতে। ৭) 
বন্যাত্রাণ__ ১৯০৯-এ হুগলী ও মেদিনীপুর, ১৯১৩-১৪তে বাঁকুড়া, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর, হুগলী, হাওডা। ১৯১৫তে আসামের কাছাড়, নোয়াখালি ও 
ত্রিপুরায়। ১৯১৬তে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে, বালিয়ায়, বর্ধমানে, 
ফরিদপুরে । ১৯১৭তে বর্ধমান, কাছাড়ে। ১৯১৮"য় রাজশাহীতে । ১৯১৯-এ 
মথুরায়। ১৯২০তে কটকে, মেদিনীপুরে। ১৯২০-২১-এ আর্মহাস্টি 
(ব্রহ্মদেশ)। ৮) গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে 
সেবাকাজ-__ ১৯১২ এবং ১৯১৪-তে সাগরদ্বীপে। ৯) প্লেগরোগীদের মধ্যে 
সেবাকাজ -_ ১৯০৪, ১৯০৫ এবং ১৯১২। ভাগলপুরেঃ লাহোরে এবং 
পাঞ্জাবের রোহতকে। ১০) এছাড়া বাংলাদেশের নানাস্থানে ম্যালেরিয়া ও 
কালাহ্বরে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে সেবাকাজ তার সময়ে পরিচালিত হয়েছিল৷ 

যে কর্ম বন্ধনের কারণ সেই কর্মেই যুক্ত হয়ে সাধন করলে মুক্তির 
পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মধ্যে এই রহস্য ও আধুনিক 
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আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা বিদ্যমান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেই আধুনিক মানসিকতা 
নিয়ে তার গুরু নির্দিষ্ট এবং স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথে সন্যাসী, 
অনুরাগী ভক্তবৃন্দ ও যুবকদের সহযোগে নরনারায়ণ সেবাজ্ধের আদর্শ 
রূপায়িত করেছিলেন সুচরুভাবেই। তাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তার সম্পর্কে 
চমৎকার একটি অভিমত জ্ঞাপন করেছেন __-শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবরাশিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও কর্মে প্রতিফলিত করেছেন রাখাল মহারাজ 
(স্বামী ব্রক্মানন্দ)।* ব্রহ্মানন্দজী অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯২১ এ স্বামীজীর 
পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে সন্ত্রীক গান্ধীজী, মহম্মদ আলি ও মতিলাল নেহরু 

সহ বেলুড় মঠে এসেছিলেন। 

 ্ ব্রহ্মানন্দের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন স্বামী 
শিবানন্দ। তিনি ১৯২২-এর ২মে কার্যভার গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনের অধ্যক্ষ রূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়েছেন এবং বহুলোকের 
সংস্পর্শে এসে তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেছেন। তিনি 
নেতৃত্বে থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মিশনের বেশ কিছু নতুন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে তারই প্রেরণায় এবং পুরানো কেন্দ্রগুলি তার শুভ পদার্পণে উদ্দীপ্ত 
হয়ে উঠেছে। স্বামী শিবানন্দের একাস্তিক প্রচেষ্টায় মিশনের কাজ আরও 
বেশি প্রসারিত হয়ে মানবকল্যাণে নিয়োজিত থেকেছে। বেলুড় মঠে স্বামীজীর 
স্মৃতিমন্দিরের উপরের অংশটি তার সময়েই নির্মিত হয়। স্বামী শিবানন্দের 
সময়ে মিশনের কর্মের বিপুল প্রসার ঘটে। প্রসারিত কর্মধারার মধ্যে 
আছে মাদ্রাজে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, বেলুড় মঠে স্বামীজীর ও স্বামী 
ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিমন্দির নির্মাণ, এছাড়া বোম্বাই, উটি, নাগপুর, চেরাপুঞ্জি, 
পনামপেট (কর্ণাটক), মহীশ্র, পালাই (কেরালা), ব্রিচুর, কাঞ্চিপুরম্‌, 
বাংলাদেশে অবস্থিত) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশে 
আর্জেন্টিনা, সিঙ্গাপুর, কলম্বো, শিকাগো, হলিউড, নিউইয়র্ক, পোরটল্যাণ্ড, 
প্রভিডেন্সে মঠ-মিশনের কেন্দ্রের সূচনা হয়। তিনি অধ্যক্ষ থাকা কালে 
মঠ-মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৬ শ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে। 
রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন ও ভাবাদর্শ প্রচর-প্রসারের ক্ষেত্রে এই মহাসম্মেলনের 
ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ । 

তীয় সময়ে রাষকৃষ মিশনের উদ্যোগে বে সফল আশ ও সেবাকারয 
পরিচালিত হয়েছিল, তা হল--১) কলেরা রোগীগ্রস্তদের' সেবা ও 
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ত্রাণ ১৯২৪-এ জলপাইগুড়ি, ১৯২৫-এ হুগলি এবং পূর্ণিয়ায়, ১৯২৬-এ 
মালদা এবং পূর্ণিয়ায়, ১৯২৯-এ বর্ধমানে, ১৯৩০-এ পূর্ণিয়া। ২) ঝড়-বাদ্ধা 
বিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ__ ১৯২৩-২৪-এ ওড়িশার গঞ্জামে, 
১৯২৬-এ ফরিদপুরে, ১৯২৭-এ নেলোরে, ১৯৩২-এ ময়মনসিংহে। 
৩) ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে ব্রাণ-__১৯৩০-এ পেগুতে 
(ব্রক্মদেশ), উত্তর বিহারের বিস্তির্ণ অঞ্চলে। ৪) দুর্িক্ষ প্রপীড়িত মানুষজনের 
মধ্যে সেবা ও ত্রাণ __- ১৯২২-এ খুলনায়, ১৯২৬-এ মেদিনীপুর ও সাঁওতাল 
পরগণায়, ১৯৩০-এ বাঁকুড়া ও দিনাজপুরে, ১৯৩১-এ নদীয়া ও রংপুরে, 
১৯৩২-এ ময়মনসিংহ ও পাটনায়। ৫) অগ্নিবিধবস্ত মানুষজনের মধ্যে সেবা 
ও ব্রাণ-_ ১৯২৩-এ. পুরী ও মানভূমে, ১৯২৪-এ বর্ধমান, বীরভূম ও 
কামরূপে, ১৯২৫-এ মানভূমে, ১৯২৭-এ মথুরা, মুর্শিদাবাদ, পুরী ও ২৪ 
পরগণায়, ১৯২৮-এ ২৪ পরগণা, হাওড়ায়, ১৯৩২-এ বাঁকুড়া ও পুরীতে, 
১৯৩৩-এ বাঁকুড়া, বীরভূম, যশোর, মানভূম, মুর্শিদাবাদ %৪ পুরীতে। 
৬) বন্যাত্রাণ-__ ১৯২৩-এ বিহারের আরা, পাটনা, ১৯২৪-এ ভাগলপুর, 
বৃন্দাবন, ব্রিটিশ মালাবার, কোচিন, কোয়েমবাটুর, দেরাদুন, মথুরা, হৃষিকেশ; 
সাহারাণপুর, সালেম, তাঞ্জোর, ত্রিবান্কুর, ব্রিচিরাপল্লীতে, ১৯২৬-এ আরাকান 
(ব্রহ্মদেশ)ঃ বোম্বাই, মাদ্রাজ, মেদিনীপুরে। ১৯২৭-এ বালেশ্বরে, ১৯২৯-এ 
কাছাড়, নণ্ডগা ও শ্রীহট্রে। ১৯৩০-এ মেদিনীপুর, ১৯৩১ এ ঢাকা, ময়মনসিংহ 
ও পাটনায় ১৯৩৩-এ কটক, চীদিপুর, পুরীতে। ১৯৩৪-এ নওদা, শ্রীহট্টে। 
৭) কুস্তমেলায় তীর্থযাত্রীদের সেবা__ ১৯৩০-এ এলাহাবাদে। 

স্বামী শিবানন্দের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন হ্বামী 
অখন্ডানন্দ। তিনি ১৯৩৭ এর ৭ ফেব্রুয়ারি মহাসমাধিতে লীন হন। প্রায় 
৩ বছর অধ্যক্ষ থাকাকালীন সুযোগ্যভাবে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনা 
করেছেন। তার সময়ে মঠ ও মিশনের যে নতুন কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ত হল-__ ভারতবর্ষে চিঙ্গেলপটু, শিলং, মালদা, কানপুর। বহিভারতে 
ফ্রান্সে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার। তার সময়ে লোককল্যাণে রামকৃষ্ণ মিশনের 
উদ্যোগে যে সেবা .ও- গণমুখীকার্য সংঘটিত হয়েছিল তা হল ১) কলেরা 
রোগীগ্রস্তদের মধ্যে সেবা __.১৯৩৫-এ মেদিনীপুরে। ২) ঝড়ঝণ্ধা বিধবস্তদের 
মধ্যে .ব্রাণ__ ১৯৩৪-এ ২৪ পরগণা ও মাদ্রাজের গুন্টুরে ৩) দুর্িক্ষ 
প্রগীড়িত মানুষজনের মধ্যে সেবা ও ব্রাণ-__ ১৯৩৫-এ বাঁকুড়া, বর্ধমান, 
শ্রীহট্টে, ১৯৩৬-এ ঝঁকুড়া, বীরভূম, খুলনা ও মেদিনীপুরে ৪) অগ্নিবিধবস্ত 
মানুষজনের মধ্যে সেবা ও ত্রাগ-__- ১৯৩৫-এ বীরভূম, মানভূম। ১৯৩৭-এ 
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পুরীতে ৫) বন্যাত্রাণ -_- ১৯৩৫-এ বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলিতে, ১৯৩৬-এ 
আরকান (ব্রহ্মাদেশ)ঃ মালদা, কানপুর ১৯৩৭-এ কটক ও পুরীতে। 
অখণ্ানন্দের পরিচয় শুধু এটুকু তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রামকৃষঃ 
মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তিনি প্রথম “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উদ্দেশ্য 
নিয়ে দুর্ভিক্ষণীড়িত মানুষজনের মধ্যে একাকী সেবা ও ব্রাণের কাজ শুরু 
করেছিলেন। সহযোগী হয়েছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্গাচারী সুরেন 
(ম্বামী সুরেশ্বরানন্দ) রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার মাহেন্দ্রক্ষণে 
ও উন্মেষ পর্বে সেই সেবা ও ত্রাণ কার্য ছিল দুর্নিবার চরমতম পরীক্ষা। 
সেই পরীক্ষায় শউত্তীর্দ হয়েছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ এবং সুচনা হয়েছিল 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞ। এ বিষয়ে পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনায় 
মেতে উঠবো। এই সেবা, ত্রাণকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের 
কাছে গড়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম স্থায়ী কেন্দ্র এ ১৮৯৭ 
্বীষ্টাব্দে। 

অখণ্ডানন্দের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হন স্থায়ী বিজ্ঞানানন্দ। 
তার কার্যকালের ব্যাপ্তি মাত্র একটি বছর। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি 
যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছিলেন তা হল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ জানুয়ারী 
বেলুড় মঠে নতুন মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
স্বমহিমায় নয়নাভিরাম” উজ্জ্বল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। তিনি বেশির ভাগ সময় 
এলাহাবাদ মঠে অতিবাহিত করতেন। নতুন মন্দির ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে তিনি মহাসমাধিতে লীন হন। স্বামী বিবেকানন্দের 
নির্দেশে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ্‌ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সার্বিক 
তত্বাবধানে বর্তমান বেলুড়মঠের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য শিল্পে অনবদ্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। তার সময়ে মিশনের যে ত্রাণ কার্যগুলি সংঘটিত 
হয়েছিল তা হল-_১) কলেরা রোগগ্রস্ত মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ ও 
সেবা-_-১৯৩৮-এ আলমোড়ায়। ২) বড়-ঝঞ্ধা বিধ্বস্ত মানুষজনের মধ্যে 
ত্রাণ ও সেবা-_ ১৯৩৮-এ ওড়িশার গঞ্জাম ও পুরীতে। ৩) অগ্নিবিধবস্ত 
মানুষজনের মধ্যে ত্রাণ ও সেবা-__১৯৩৮-এ বীরভূম ও মানডমে। ৪) 
বন্যাত্রাণ-_ ১৯৩৮-এ ঢাকা ও ফরিদপুর, মালদা ও মুর্শিদাবাদে । তিনি 
অধ্যক্ষ থাকাকালীন কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কাল্চার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ব্রত ও কার্যপ্রণালী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পার্ষদদের মধ্যে আর যিনি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি ছিলেন 
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স্বামী সারদানন্দ। শুধু পাশ্চাত্যে নয় ভারতবর্ষের নানা স্থানে তিনি রামকৃষ্ণ 
এবং বেদান্ত ভাব প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
মহাপ্রয়াণের পর রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার 
জন্য তিনি বাংলাদেশে বিশেষ প্রচার কার্যে অংশ নিয়েছিলেন। শ্বাধীজীর 
তিরোধানের পর সারদানন্দজী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত নানা প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে যুক্ত হন, আর এই প্রতিষ্ঠানগুলি দুঃস্থ, অনাথ ছাত্রদের থাকা 
এবং পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিল। স্বামী সারদানন্দ ছিলেন আমৃত্যু রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমৃত্যু 
সঙ্ঘের কাজকর্ম পরিচালনা এবং নতুন নতুন শাখাকেন্দ্র স্থাপনে তিনি 
উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। জয়রামবাটীতে শ্রীমা সারদাদেবীর থাকাব 
ব্যবস্থা এবং কলকাতায় তার থাকা শুধু নয় দেখভাল্‌ করার পুরো দায়িত্ব 
তিনি নিজের কাধে তুলে নিয়েছিলেন। ১৯২৬-এর মহাসম্মেলনে তার 
ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কর্মযোগী হিসেবে সারদানন্দজী্কে চিহ্নিত 
করা হলে ভুল করা হবে। জ্ঞান, রাজ, ভক্তি ও কর্ম-__এই চারযোগেব 
সমন্বয়ে তাব জীবন গঠিত হয়েছিল। স্বা্ীজীর “পদানুগ* স্বামী সারদানন্দ 
মনে প্রাণে বিশ্বাস কবতেন প্রত্যেক আত্মা স্বরূপ-স্বাধীন। তাই তিনি 
কোন কর্মীর কর্মে বাধা দিতেন না। আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিয়ে দিতেন 
সকলকে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম পর্বে বিশাল কর্মযজ্ে তার ভূমিকা 
ছিল উজ্জ্বল। তার সাংগঠনিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রজ্ঞা। আর 
এই দুয়ের সংযোগেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনফে বহুযোজন পথ অতিক্রম 
করে নিয়ে গেছেন এবং আরো পথ অতিক্রমণের শক্কি,ও সাহস যুগিয়েছেন। 
তার প্রজ্ঞা ও মননের পরিচয় বহন রে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ” গ্রশ্থটি। 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম প্রামাণ্য জীবনী এটি। 

স্বাধী যোগানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্দ। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রথম উপ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিকভাবে বিশেষ 
ভাবিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে তার পরামর্শ বিবেকানন্দ 
এবং ব্রহ্মানন্দ দুজনেই গ্রহণ করতেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দু'বছরের 
মধ্যে তার মহাসমাধি ঘটায় মিশনের কোন বড কাজে তিনি অংশ না 
নিলেও তার সুচিন্তিত অভিমতগুলি সবসময় গুরুত্ব পেত একথা আমাদের 
বলতেই হবে। 

স্বামী প্রেমানন্দজী ছিলেন বেলুড় মঠের তত্বাবধায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
নিত পুজো সুষ্ঠুভাবে যাতে অনুষ্টিত হয় সে দিকে তার ছিল তীক্ষ 
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ৃষ্টি। তিনি ছিলেন ভক্তগত প্রাণ। ভক্তদের অসুবিধার কথা জানতে পারলে 
তার সমাধানে তিনি সবসময় এগিয়ে আসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসবের 
সময় তিনি ভক্জদের দাঁড়িয়ে থেকে প্রসাদ খাওয়াতেন। ভক্তদের তৃপ্তি 
করে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়া দেখে তার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠতো। 
পরিক্রমা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পূর্ববঙ্গের ভার স্থাত্বী প্রেমানন্দের 
উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০৮--১৯১৬ শ্রীষ্টান্দের মধ্যে তিনি বরিশাল, 
বিদর্গী (বিক্রমপুর), কলমা, ঢাকা, রাড়িখাল, ময়নময়সিংহ, টাঙ্গাইল, 
নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ ছাড়া উত্তরবঙ্গের মালদায়ও 
তিনি প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। ১৯১৬তে প্রেমানন্দজী ব্রন্মানন্দজীর 
সঙ্গে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছিলেন নতুন গৃহ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপনের জন্য। 

প্রেমানন্দজীর আবির্ভাব ভূমিতে দাঁড়িয়েই স্বামী বিবেকানন্দ তার অপর 
আট গুরুভায়ের সঙ্গে ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর রাতে হোোমাগ্নি 
প্রজ্বলিত করে সংসার ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আর এই ব্রত 
ছিল “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর জন্য। রামকৃষ্ণ মিশনের জীবসেবার 
মাঝে প্রেমানন্দজীর ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। মহামারী, দুর্ভিক্ষ, 
বন্যা, অগ্নিদাহ এবং অন্যান্য সাধারণ জনহিতকর কাজে রামকৃষ্ণ মিশনের 
সাধু-সন্যাসীগণ নিজেদের সুখ স্থাচ্ছন্দা, জীবন মরণ অগ্রাহ্য করে ভারতের 
নানা প্রদেশে স্বামী প্রেমানন্দজীর নেহাশীস নিয়ে এবং তারই নির্দেশে 
রুগ্ন আর্ত, অনশনক্লিষ্ট নররূপী নারায়ণের সেবায় ব্রতী হয়ে কর্মক্ষেত্রে 
এগিয়ে যেত। মঠে সাধু ব্রহ্মচারীর সংখ্যা প্রথমদিকে কম থাকায় প্রেমানন্দজী 
তাদের প্রায় সকলকে আর্ত-ত্রাণ-_সেবা কাজে পাঠিয়ে দিতেন এবং 
নিজেই মঠের সমস্ত দায়িত্ব কাধে তুলে নিতেন। এই তথ্য আমরা জানতে 
পারি স্বামী ওকারেশ্বরানন্দের লেখা “প্রেমানন্দ জীবন চরিত' থেকে (১৩৫৯, 
পৃষ্ঠা ২০৫-৬)। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে যখন প্রচণ্ড 
দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তখন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের. সাধারণ 'সম্পাদক বেলুড় 
মঠে কর্মী সংগ্রহে এলে তত্বাবধায়ক (ফ্যানেজার) ' প্রেমানন্দজী সব সাধু. 
কর্মচারীদের পেকে জিজ্ঞাসা করলেন__“কে কে যাবে পূর্ববঙ্গেঃ দুর্ভিক্ষ-. 
লীড়িত মানুষজনের সেবা করতে? শরৎ এসেছে।”* তখন সকলেই যাবার 
আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রেমানন্দজী 'দশজন উদ্যোগী “ও "বলিষ্ঠ 
সম্যাসী-ব্রক্গাচরীকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সারদানন্দজী 'সব দেখে মন্তব্য 
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তখন জানলেম স্বামীজীর কাজ ঠিকভাবে চলতে থাকবে । আমি নিশ্চিন্ত! 
স্বামী প্রেমানন্দ আজ্ঞাবহ সেবকদের ত্রাণ-সেবা কার্যে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে 
থাকতে পারতেন না। তাদের ইহ-পারলৌকিক বিষয়ে তার দৃষ্টি ছিল 
সমান। চিঠি লিখে তিনি তাদের অনুপ্রাণিত করতেন। স্বাত্ীজীর কথা 
স্মরণ করে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন। জনৈক ভক্তসেবক-কর্মীকে তিনি 
লিখেছেন,-_-“তিনি পরম কল্যাণময়, আমরা মাটির খেলনা নিয়ে ভূলে 
আছি। কামিনীকাঞ্চন মান, ইজ্জত পেয়ে সব বিস্মরণ। তাই কৃপানিধান 
দয়া করে মহামারী, দুভিক্ষ, মহাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে “ ও 
আনেন। শেখো, দেখে দেখে কেবল শিক্ষা করো। কেবলমাত্র দু মুঠো 
চাল দেবার জন্য ঠাকুর তোমাদের ওখানে পাঠান নাই, পাঠিয়েছেন মহত্ব 
ও দেবত্ব দেবার জন্য। উচ্চ মন, উদার মন কেমন করে লাভ করতে 
হবে শিখে নাও। এমন সুযোগ আর পাবে না। এ বুশের অবতার 
বলছেন, “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাডি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?”__ এ 
ভাব প্রত্যক্ষ কর; মানবজীবন ধন্য কর; স্বা্ীজীর কৃপায় আদর্শ জীবন 
লাভ কর। বুঝছো না আমরা কি এখানকার কর্তা? ভগবৎশক্জির বিকাশ 
এখানে । এই শক্তিবলে তোমরা এই সব কাজ করতে সমর্থ। জানো 
না কী, স্বামীজী লিখে গেছেন, তিনি সূম্ম দেহে এ সংঘের মধ্যে বর্তমান ।” 
আর একজনকে লিখছেন, “লোকহিতায়ে কাজ কর' তোমাদের কর্মপাশ 
কেটে যাবে, পরাভক্তি লাভ হবে, জীবন্যুক্ত হয়ে যাবে ।... অনন্ত আকাশে 
লম্বা, লম্বা কল্পনা নিয়ে থাকলেই কি বড হওয়া চলে। কবিত্ব ছেড়ে 
কাজে লেগে যাও। জীবন দেখাও, আদর্শ তো রয়েছে সামনে, ভয় 
কী? হও আগুয়ান, তোমরা লক্ষ্যস্থলে নিশ্চয় পৌঁছাবে, তোমাদের স্বাস্থ্যের 
দিকে নজর রাখবে।* আর একটি চিঠিতে লিখেছেন-__ "খুব খরচ করে 
যাও দানের জল জমানো ভাল নয়। প্রাণ খুলে সেবা কর।”* স্বামী 
প্রেমানন্দের এই তিনটি চিঠির অংশবিশেষ পাঠ করে এবং রামকৃষ্ণ মিশনে 
তর ভূমিকা স্মরণ করে আমরা বলতে পারি তিনি নিংস্বার্থ সেবার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্ঞান-সাধনা-ভক্জি _ জনহিতকর কাজের 
অন্তরায় নয় একথাও জানিয়েছেন। ব্রক্মানন্দজীর উক্তি প্রতিধবনিত করে 
সকলকে বলতেন -_ “তোমাদের কোটি কোটি তপস্যার কাজ হয়ে যাচ্ছে 
এ দরিদ্রনারায়ণের সেবায়।' কাজে স্সেহ, শ্রীতি, প্রেম যেন মূলমন্ত্র হয়ে 
ওঠে সেদিকেই ছিল তীর লক্ষ্য। এ কাজে তরুণের দল মেতে উঠবে 
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প্রাণ দেবে, এটাই ছিল তার অভীন্দা। বিহারের রঁচি পরিভ্রমণ করে 
আদিবাসী সমাজের কল্যাণের বিষয়টি তার মনে গ্রথিত হয়ে যায়। পরবস্তীকালে 
এই আদিবাসীদের কল্যাণে রামকৃষ্ণ মিশন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে 
সেকথা সকলেই আমরা জানি। 

বাণী ব্রিগুণাতীতানন্দ, স্বাতী অভেদানন্দ বিদেশে রামকৃষ্ণ বেদাস্ত ভাবাদর্শ 
প্রচারে বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। বিদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবাদর্শ 
প্রচারে তার ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা 
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পাশ্চাত্য থেকে এদেশে ফিরলে একটি সাময়িক 
পত্র জানায় -_- “1105 15100 01 ১৬/101 /৯০017602178108 11 1906, 
10 1015 100101)6112170 21161 1015 1017 518 11) 1201006 2190 /৯1061108 
০০8150 £1691 01/01015199]) 01710161001 177019. 12৬০19 ৬0616 
[0201015 ৬/81050 10 ৬/91001716 111] 2150 (0 ০%[21553 0) ৫০০1) 
81011018501) 01 1116 17061 ৬/01% ৬1101) 106 1780 200012101191) 
| 501580115 0176 151517019 500110/181 16280101776 01 [11018 00108 
[05 ৮/০5১1০117 ৬/0110. /৯11 ৮/170 119৬০ 1290 1015 0090155 2170 (0110/০৫ 
1915 19009815 01111)5 01115 6215 02101 040 2010176 1115 415616151) 
921৬1০6 (0 110781016...' তার এই কাজ ছিল নিঃস্বার্থপর সেবারই 
তুল্য। ভারতে ফিরে তিনি কলকাতা, মহীশূর, হাওড়া, চন্দনগব, এলাহাবাদ, 
আগ্রা, আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে নানা বক্তৃতায় অংশ নিয়ে রামকৃষ্ণ ও 
বেদাস্তের বাণী প্রচার করেছেন। 

স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ। তিনি সকলের চেয়ে 
ছিলেন বয়সে বড়। স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথমবার পাশ্চাত্য পরিক্রমা 
করছেন তখন তিনি কাশীতে তপস্যারত ছিলেন। কাশী ত্যাগ করার কথা 
তিনি কোনদিনও ভাবতে পারতেন না। তবুও দেশে ফেরার পর স্থায়ীজীর 
আহানে তিনি আলমবাজার মঠে এলেন। স্থানাস্তরিত হয়ে যখন বেলুড়ে 
নিজস্ব জমিতে মঠের নির্মাণকার্য শুর হল তখন এই বৃদ্ধ তপস্বী-__ 
সকলের আদরের গোপালদা অর্থাৎ স্বামী অছৈতানন্দ বেলুড় মঠ নির্মাণের 
কাজে বিশেষভাবে যুক্ত হলেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তিনি। বেলুড়ের 
এ জমিতে আগে নৌকা ও জাহাজ সংস্কার হত বলে তখন ত ছিল 
বড়ই বন্ধুর এবং গৃহ নির্মাণের পক্ষে অনুপযুক্ত । স্বামী অদ্বৈতানন্দের 
প্রথম কর্তবা হল শ্রমিকদের সাহায্যে ভূমি সমতল করা। তিনি এই 
কাজকে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব প্রচারের ভিত্তি ও তপস্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন। 


৬৫ 


এই কাজে তার অত্যন্ত মনোনিবেশ লক্ষ্য করে অন্যান্য গুরুভাইয়েরা 
অবাক হয়ে যেতেন। তার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই রামকৃষ 
মঠ ও মিশন স্থায়ী রূপে গড়ে উঠেছিল। যা আজও বিদামান। মঠের 
নতুন বাড়ির দেখভাল্‌ তিনিই -করতেন। সেই সঙ্গে মঠের জমিতে সবজী 
বাগান ছিল তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। মঠ নির্মিত হলেও দৈনন্দিন অভাব 
তখনও ছিল যথেষ্ট। সেই খাদ্যাভাব থেকে উত্তরণের দায় বর্তেছিল 
অদ্বৈতানন্দজীর উপর। তাই অদ্ভুতানন্দজী তার সম্পর্কে চমৎকার একটি 
উক্তি করেছেন, “আরে, বুড়ো গোপালদা না থাকলে মঠের ব্রহ্মচারীদের 
ভাতের উপর তরকারী জুটত না।” 

স্বামী অদ্ভুতানন্দজী ছিলেন অন্তমখী। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পরবস্তী 
দিনগুলিতে তিনি উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফিরে 
এসে" কিছুদিন যোগোদ্যানে অতিবাহিত করেছিলেন। তারপর তিনি মঠ 
ছেড়ে “বসুমতী” পত্রিকা দপ্তরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গির্মে সমাজের 
নিয়শ্রেণীর মানুষজনের সঙ্গে মিশে শিবের স্পর্শ অনুভব করতেন। স্বামীজী 
তাকে মঠে ফিরিয়ে নিয়ে এসে ট্রাস্টী নিযুক্ত করে কাজের দায়িত্ব দিতে 
চাইলে তিনি সম্মত হন নি। তবুও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ছিল তার 
অবিচল ননষ্টা। স্বামীজী ও ব্রহ্মানন্দজীর প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা 
আর ঠাকুরের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। 

স্বামী সুবোধানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের আরও একজন পার্ষদ। মিশনের কাজের 
ব্যাপ্তিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি প্রায় একটি কথা উচ্চারণ 
করতেন -_“মন করোনা কাজে হেলা; / সঙ্গী জোটে বা না জোটে-__ একাই 
কর মেলা ।'* ২১ আগস্ট ১৯২৫-এ লেখা একটি চিঠিতে মিশনের কাজকে 
গুরুত্ব দিয়ে লিখছেন -_“সৎকর্ম করিতে কখনো পিছ্পা হইবে না। ভাল 
কাজে বাধাবিত্ন অনেক। নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কাজ করা ভাল। 
যাহার মন সন্দেহপূর্ণ তাহার দ্বারা ভাল কিছু হইবার আশা নাই।**” 
স্বামী সুবোধানন্দ ব্যক্তিগতভাবে পরের দুঃখ মোচনে যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। 
১৯০৮-০৯ ওড়িশার চিলকায় দুর্ভিক্ষে তিনি স্বামী শঙ্করানন্দ ও জ্ঞান 
ব্র্মচারীর সঙ্গে গিয়ে প্রাণপাত সেবা করেন। ফেরার পথে একটি দুঃস্থ 
বালককে সঙ্গে আনেন এবং কলকাতায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। 
পরে সে একজন চরিত্রবান মানুষ হয়ে ওঠে। বেলুড়ে একটি নিঃস্ব 
পরিবারকে নানা অর্থ ও দ্রব্য দিয়ে তিনি সাহায্য করতেন। আর্তের 
সেবায় তিনি ছিলেন উন্মুখ। পরের দুঃখে হতেন বিচলিত। অসুস্থ মানুষের 


শত-৬ 
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পাশে থেকে সেবা করেছেন বহুবার। বিশেষতঃ মঠ, মিশনের সাধু-সন্ন্যাসীরা 
অসুস্থ হলে তিনি তাদের দেখভাল্‌ করতেন। একবার একটি যুবক বসস্তে 
আক্রান্ত হলে সবাই তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তখন 
তিনি তার পাশে থেকে সেবা-শ্রুশ্রীষার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন। 
অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনজ্যোতিতে বিগলিত করুণার ন্যায় 
বিবেকানন্দ চিত্ত গোমুখ থেকে সত্য ধারায় প্রবাহিত। সেই পবিত্র ভাবগঙ্গা 
থেকে মঙ্গল কলস পূর্ণ করে রামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গ স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ 
পার্ষদেরা বিশ্বমানবের মাঝে অনিবার শাস্তি বারি সিঞ্চন করে গেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদের ত্যাগ-তপস্যায়, তিতিক্ষায়, ভালবাসায়, দূরদৃষ্টিতে মমতায় 
এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতায় মিশনের কর্মের প্রসার হয়েছিল। মিশনের 
কর্মধারাকে তারা সুদূর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। 
জগৎ-কল্যাণসাধন-যন্ত্র রামকৃষ্ণ সঙ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদত্ত অধ্যাত্ম শক্তি অবলম্বন 
করে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে বিশ্ববাসীর 
জীবনধারাকে কল্যাণাভিমুখী করবার কাজে শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদেরা যে ভূমিকা 
নিয়েছিলেন তা অবিল্মরণীয় এবং প্রেরণাসঞ্চারীও বটে। সেই প্রেরণায় 
শতবর্ষে পৌঁছে রামকৃষ্ণ মিশন দেশে দেশাস্তরে হয়ে উঠেছে বন্দিত এবং 
নন্দিত। 
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রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে 


আগে উল্লেখিত হয়েছে যে রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসী ও গৃহী পার্ষদ-ভক্ত 
অনুরাগীদের মিলিত প্রতিষ্ঠান। 

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে, রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য পুরণে রামকৃষ্ণের গৃহী 
পার্ষদ ভক্ত অনুরাগীদের ভূমিকা বর্ণোজ্ল। আমরা সেদিকেই এবার দৃষ্টি 
ফেরাব। গৃহী পার্ধদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে 
হবে তিনি হলেন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রাণ পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বামকৃষণ 
পরমহংসদেবের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের জীবনের রূপান্তরের কথা আমরা জানি। 
রামকৃষ্ণ ভাব প্রসারে তার ভূমিকা ছিল অগ্রণী । স্থামীজীর প্রথমবার পাশ্চাত্য 
পরিক্রমায়, তার আগে দীর্ঘ ভারত প্রত্রজ্যায় এবং প্রত্যাবর্তনের পর ভারতের 
নানা স্থানে সংবর্ধনা গ্রহণ ও ভারতবাসীকে উজ্জীবনের মন্ত্র শোনাতে 
গিয়ে তার শরীর ভেঙে পড়লো। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য প্রধানত 
স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রচেষ্টায় এবং অনুরোধে স্বামীজী দার্জিলিং-এ গেলেন 
কিছুদিন বিশ্রামের জন্য। সময়টা ১৮৯৭ এর মার্চ মাসের প্রথম পর্ব। 
্বাীজী বিশ্রামের জন্য দার্জিলিং এলেও নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘরোয়া আলোচনায়, 
তকে অংশ নিতে হতো। এই সময় স্বামী ব্রদ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, 
স্বামী জ্ঞানানন্দ, মি: গুডউইন, ডাঃ টার্নবূল, আলাসিঙ্গা পেরমল, জি. 
জি. নরসিংহাচার্য, সিংহারভেলু যুদালিয়ার এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর 
সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনার জন্যে দার্জিলিং-এ উপস্থিত ছিলেন। এ 
দার্জিলিং-এ অবস্থানকালীন এক আলোচনা সভায় গুরু ভাইদের উপস্থিতিতে 
দৃঢ় ভিত্তিতে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারের বিষয়টি আলোচিত হল। রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠায় এই আলোচনা সভটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ । শ্বামীজী বুঝেছিলেন স্থায়ী 
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সংঘ ছাড়া রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দীড় করানো যাবে 
না। গুরুভায়েরা স্বামীজীর সঙ্গে একমত হলেন। এই আলোচনা সভায় 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 
১৮৯৭-এর ১মে বলরাম বসুর বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিক ভাবে 
প্রতিষ্ঠার মুহূর্তেও গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকে শিরোধার্য করে নিয়ে “লোকশিক্ষা'র জন্য 
থিয়েটার করেছেন, নাটক লিখেছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে অর্থ যুগিয়েছেন 
এই থিয়েটার থেকেই এবং আমৃত্যু থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। 

নাটক ও নাট্যাভিনয় যেহেতু প্রায়োগিক শিল্প-২-তাই ভাবপ্রসারের 
দিক থেকে এটি একটি উপযুক্ত মাধ্যম । গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে 
ও প্রচারে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের উপরই বিশেষভাবে ভর দিয়েছিলেন। 
এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে প্রচলিত নাট্য সমালোচকেরা 
কয়েকটি নাটকের কথা উল্লেখ করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ চরিত্রের প্রতিফলনে 
সেগুলি রচিত বলে উল্লেখ করে থাকেন। গিরিশচন্দ্রের এই জাতীয় সব-কটি 
নাটকের কিরণ-রেখাগুলিকে একত্র করলে রামকৃষ্ণ-সূর্য বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের 
ধারণার কিছুটা আভাস হয়তো পাওয়া যাবে, সম্পূর্ণ নয়। কিন্ত তাযে 
সম্পূর্ণ নয়, গিরিশচন্দ্র তা নিজেই জানিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, 
কত না গভীর কথা তার কানে জাগছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কে, 
কিন্তু নাটকে তাদের প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে, 
তাদের মধ্যে কোথাও আছে ঈশ্বর, উন্নত্ততা, ভক্তিবিহুলতা বা যোগসমাহিতি ; 
কোথাও উচ্চ দার্শনিকতা কিংবা আশ্চর্য লোকপ্রজ্ঞা; বালগোপাল লীলার 
পাশে ঈশ্বরের পতিতপাবন রূপ; গুরুতত্্ঃ শিষ্যভক্তি, লোকশিক্ষা, ত্যাগব্রত, 
সেবাধর্ম, শিবজ্ঞানে . জীবসেবা, সংসার ধর্ম, সংসার বিরাগ, জড় ও 
অধ্যাত্বাদের সামঞ্জস্য, সাকার-নিরাকার-__আরও অনেক কিছু। 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে এ সবকিছুই গিরিশচন্দ্র দর্শন করেছিলেন। 
তার রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ কেবল “কালাপাহাড়', “মায়াবসান”, 'পূর্ণচন্দ্রঃ 
“নসীরাম, “বিহ্বমঙ্গল', প্রভৃতিতে নেই-__ আছেন “নিমাই সন্নযাসে”র নিমাইয়ে, 
বুদ্ধদেব চরিতে'র বৃদ্ধদেবে, “শংকরাচার্ষে'র শঙ্করে। কর্মবাদ নিরসনকারী 
বুদ্ধদেবও রামকৃষ্ণ, আবার ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎসাদনকারী বলে 
কথিত শংকরাচার্যও রামকৃষ্ণ। 

সমন্বয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকাটি এখানে প্রোজ্ক্বল হয়ে উঠেছে। 
গিরিশচন্দ্র যে প্রচলিত ভক্তির চোখে রামকৃষ্ণকে দেখেন নি-__ “শক্ষরাচার্: 
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নাটকই তার চরম প্রমাণ। এই নাটকের উৎসর্গপত্রে গিরিশচন্দ্র পরিষ্কার 
ভাবে লিখেছেন, __ “দক্ষিণেশ্বরে মৃর্তিমান বেদাস্তকে তিনি দর্শন করেছিলেন।” 
*শংকরাচার্য নাটকে বিবেকানন্দকেণ্ড পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অখণ্ড সত্য বিবেচনা করতেন। গিরিশচন্দ্র তা স্বীকারও 
করেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অনুপ্রাণনায় এই নাটকটি লেখা তাও 
জানিয়েছেন। সমকালের মননশীল-প্রা্জজনেরা সবিস্ময়ে সেদিন 
ভেবেছিলেন -__ শংকরাচার্ষের প্রচলিত জীবনের কাঠামোর মধ্যে অতখানি 
বৈচিত্রের সম্ভাবনা গিরিশচন্দ্র কিভাবে আবিষ্কার করলেন-_ কোন্‌ শক্তিতেই 
বা তিনি কঠিন বেদাস্তকে লোকগ্রাহ্য করতে পারলেন! এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র 
প্রতিভার প্রশস্তি প্রকাশিত হয়েছিল “বেঙ্গলী”, “বঙ্গবাসী” প্রভৃতি পত্রিকাতেও। 
জ্ঞান ও কর্মের সংযুক্তিতে গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রচলিত 
অর্থে ভক্তির সরোবরে ডোবান নি, তিনি তাকে চৈতন্যময় করেছিলেন। 
চৈতন্যের সম্প্রসারণে মানুষের জীবনকে সহশ্র আলোর দীর্গনে উত্তাসিত 
করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রসারে চৈতন্যের সম্প্রসারণই 
বড কথা। বিবেকানন্দও তাই মনে করতেন। গিরিশচন্দ্র তার 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে যে বিষয়টিকে গুরুত্ব 
দিয়েছেন-_ ১. তা হল, “যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের মর্ম বুঝিতে চান ... 
বিবেকানন্দের জ্বলস্ত দৃষ্টান্ত তাহাকে সম্মুখে রাখিতে হইবে। ২. “কেহ 
করেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম।* গিরিশচন্দ্র এই দুটি উজ্জ্বল উক্তির মধ্য দিয়ে 
এই সত্যে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন যে বিবেকানন্দের কর্ম-দর্শন অতি 
অবশ্যই রামকৃষ্ণ-ভাবানুগত।* 
রচনার জন্য কলম ধরেছিলেন। রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ আক্রান্ত হয়েছিল শ্রীষ্টান 
যাজকদের দ্বারা। আক্রমণের বন্যা বয়ে গিয়েছিল বিবেকানন্দের কর্মপস্থার 
বিরুদ্ধে। বিবেকানন্দ অন্ধ তমোনিশা থেকে উত্তরণের রাঙা পথটি এ 
দেশের সামনে মেলে ধরেও প্রচগ্ডভাবে যখন আক্রান্ত হন, তখন গিরিশচন্দ্র 
ভবিতব্যের “পোড়ো মানসিকতা লক্ষ্য করে মন্তব্য করতে বাধ্য 
হয়েছেন, “নিন্দুক এক আশ্চর্য সৃষ্টি; বোধহয় সকল মহাকার্ষেই তাহাদের 
প্রয়োজন ।' 

রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী-_ উভয্য মহলেই সমালোচিত হয়েছে 
বিবেকানন্দের দুই অবদান -_সেবাব্রত এবং সন্ন্যাসী সংঘ। গিরিশচন্দ্র এ 
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দুই মহলেরই মোকাবিলা করেছিলেন। তার সেই প্রয়াসের এঁতিহাসিক 
তাৎপর্য আছে। বিবেকানন্দের পক্ষ সমর্থনে গিরিশচন্দ্রের পল্লবিত প্রয়াস 
থেকে বোঝা যায় যে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসীদের কিভাবে বন্ধুর পথ 
অতিক্রম করতে হয়েছিল। “বিবেকানন্দের সাধনফল' প্রবন্ধে বিবেকানন্দের 
সেবাধর্মের উৎকৃষ্ট চরিব্রব্যাখ্যা আছে। এই সেবার সামাজিক ফল হল 
জাতীয় এঁক্যবোধের সৃষ্টি। গিরিশচন্দ্র এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেবাধর্মের 
মূলগত অস্বয় __ চেতনার রূপ গিরিশচন্দ্র দেখিয়েছেন বিবেকানন্দের জীবন 
থেকে নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। একই সঙ্গে দেখিয়েছেন যে-_-এই সেবা 
প্রচলিত “ফিলানগ্রপি' নয়, “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-_-এই সেবা উপাসনারই 
অঙ্গ। কাশীতে অদ্বৈত আশ্রম এবং সেবাশ্রম পাশাপাশি অবস্থিত। এই 
বিষয়টি গিরিশচন্দ্রের কাছে প্রতীক রূপে উপস্থিত। অদ্বৈত আশ্রমে যার 
তত্বসাধনা, সেবাশ্রমে তার কর্ম__ পরিণতি । “বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ" 
প্রবন্ধেও গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দের সেবাতত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উৎস 
মুখ রামকৃষ্ে পৌঁছেছেন। সেবার দ্বারাই এই নানা ধর্মের দেশে ভাবৈক্য 
স্থাপন সম্ভব। গিরিশচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের মূলে আছে রামকৃষ্ণের সমন্বয় 
সাধনের ভাবাদর্শ। সেবার প্রধান কথা প্রেম আর বিবেকানন্দের প্রধান 
“সম্পন্তি'ও প্রেম। তারই অধিকার তিনি দিয়ে গিয়েছেন বঙ্গীয় যুবকদের। 
গিরিশচন্দ্রের আবেগদীপ্ত অভিমত এটি। “রামকৃষ্ণ মিশনের সম্যাসী” প্রবন্ধটি 
মিশন সন্নাসীদের বিরুদ্ধে অনুচিত সমালোচনার প্রচণ্ড প্রতিরোধ । যারা 
দেখেছে __ দেখেনি মৃত্যুশ্মশানে সন্াসীদের সেবাকে (প্লেগ সেবার কথা 
স্মরণ করিয়ে দিলেন)। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ... এই সন্াসী দল শিক্ষাদান, 
অন্নদান, রুগ্ন-সেবা প্রভৃতি কঠোর সন্নযাসব্রত সাধনে রত আছেন”-__ এহেন 
সন্নযাসীদের পর্বত গুহায় প্রেরণ করলে সমাজের মঙ্গল সাধিত হবে না 
কোনভাবেই, কোন পথেই-_একথা জানাতে গিরিশচন্দ্র ভোলেন নি। 
“রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মাদর্শ প্রবন্ধেও সেবাধর্মের কথা আছে। এই 
প্রবন্ধটিতে “কর্ম বিষয়ে কিছু গভীর উক্তি পাই। রামকৃষ্ণ অনুরাগ্ীরা 
সর্বোচ্চ কর্মাদর্শকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন, নিষ্কাম মনোভঙ্গি কিভাবে 
প্রতিফলিত হয়েছে গিরিশচন্দ্র তার উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন। উল্লেখিত 
প্রবন্ধগুলিতে গিরিশচন্দ্র “জগঘ্যাপী” শব্দটি বারবার ব্যবহার করেছেন। 
রামকৃষ্ণের ভাবশিষ্য-অনুরাগীদের কাছে বিস্তারচেতনার ও বিশ্বচেতনার সূচক 
এ শন্দটি। 


৭১ 


রামকৃষ্খ ভাবপ্রসারে গিরিশচন্দ্রের বড় অবদান তিনটি-_-১. তার হাত 
ধরেই রামকৃষ্চ ও বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট শাখা “নাটক'-এ 
প্রবেশ করেছিলেন। নাটক, রঙ্গমঞ্চ এবং অভিনয় এই তিনের সমহ্বয়েই 
“নাটক' প্রায়োগিক শিল্প রূপে জনমানসে বিশেষ প্রভাব সঙ্কারিত করে। 
গিরিশচন্দ্র ও সমকালীন নাট্যকারদের রচিত নাটকে, গিরিশ অনুগামী অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীদের নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী মন ও বাংলা সাহিত্য 
গভীরভাবে রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় আন্দোলিত হয়েছে এবং সেই 
ধারা আজও অব্যাহত। ২. গিরিশচন্দ্র রচিত রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ 
মিশন বিষয়ক প্রবন্ধগুলি একদিকে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে বড় মাপের ভূমিকা 
নিয়েছে অন্যদিকে বিরোধী সমালোচকদের যোগ্য জবাব রূপে স্বীকৃতি 
পেয়েছে। ৩. স্বামী ব্রন্মানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
থাকাকালীন বেলুড় মঠে গঙ্গার পার বাধানোর কাজে, পুরসভার কর মেটানোর 
জন্যে বা বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রের সম্প্রসারণের জন্য যখন অর্থান্চাবে খণপ্রস্ত 
হয়েছেন তখন গিরিশচন্দ্র বিশেষ নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থের 
অনেকটাই তার হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্বামী ব্রজ্মানন্ন, 
নাট্যাভিনেতা-অভিনেতৃদের “অহেতুকী কৃপা” ধারা টগর প্রাণের উষ্ণতা 
নিয়ে অব্যাহত রেখেছিলেন। সমকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, বারাঙ্গনা পল্লী 
থেকে আগত তারাসুন্দরীদেবীর “আত্মকথা” এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। 


|| ২।। 

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে উল্লেখযোগ্য অবিস্মরণীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন “শ্রীম' 
অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। “মাষ্টার মহাশয়” নামেই তিনি সর্বজন পরিচিত। 
পাণ্ডিত্য, মেধা, মনন ও প্রজ্ঞায় মহেন্দ্রনাথ ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব 
সাংসারিক জীবনের অভিঘাত তার জীবনকে ঘন তমিস্রায় পরিপূর্ণ করে 
তুলেছিল। বেঁচে থাকার ন্যুনতম পথটিও যখন চোখের সামনে থেকে হারিয়ে 
গেছে, তখন নিজের হাতে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার মানসিক প্রস্তুতি 
নিয়ে ফেলেছেন - আত্মহত্যা মহাপাপ জেনেও। অনিচ্ছা সত্ত্ব ১৮৮২ 
বষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারী নিকট আত্মীয় সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বীপে উপস্থিত হলেন। প্রথম সাক্ষাতেই অভিভূত 'মহেন্দ্রনাথ। 
এই সাক্ষাতেই তর আত্মহত্যার অভীন্দা সলমা-চুমকীর মতো খসে পড়ল। 
বসম্তের প্রচ্ছায়ায়, বসস্তেরই রাজা'র (শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বসস্তকালে) 


৭ 

সানিধো মহেন্দ্রনাথ পেলেন নতুন জীবন, বেঁচে ওঠার-বেঁচে থাকার জন্য 
নবীন পথের সন্ধান। কান্ট, হেগেল, হার্বাট স্পেনসার পড়া মহেন্্রনাথের 
পাণ্ডিত্যের অভিমান শ্বল্প পরিসরেই দূরে সরিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পাঞ্জিত্যের 
রূপান্তরিত মহেন্দ্রনাথ নতুনভাবে বেঁচে উঠে চার বছর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে 
অতিবাহিত করে যে “অমৃতকথা" তন্িষ্ঠভাবে ভায়েরিতে লিখে রাখলেন তাই 
পাঁচটি খণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে “শ্ীত্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'রূপে প্রকাশিত হল। এই 
কথামৃতকে শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা এবং তা 
পূর্ণায়তভাবেই -__ এই স্বীকৃতি দিলেন। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে শ্রীশ্রীরামকৃষণ 
কথামৃত' গ্রন্থের ভূমিকা দেশে-দেশাস্তরে সর্বজনবিদিত এবং সবচেয়ে শক্তিশালী 
মাধ্যম। আজও তা অল্লান এবং প্রবহমান। তাই আজ পৃথিবীতে “বেষ্ট 
সেলার' অর্থাৎ সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থের শিরোপা পেয়েছে শশ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃত'। ১৮৯৭-এ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার বছরে দিনলিপি অবলম্বনে 
ছাপার অক্ষরে 409০99961 ০01 511 1২817811157)8” প্রকাশিত হয়েছিল। 
মহেন্দ্রনাথের ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিকে স্বায়ী বিবেকানন্দ সহ 
অন্যান্য পার্ষদেরা অকুষ্ঠ প্রশংসা জানিয়েছিলেন এবং বিস্তৃত ভাবে গ্রস্থ রচনার 
জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। তারই ফলশ্রুতি শশ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' কোটি 
কোটি মানুষের তপ্ত জীবনে শাস্তির বারি সিঞ্চন করে চলেছে। মহেন্দ্রনাথ 
বরাহনগরে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার পর অর্থ সাহায্য করেছেন। স্বামীজীর 
মা ভুবনেশ্বরীদেবীকে গোপনে সকলের অগোচরে মাঝে মাঝেই অর্থ পৌঁছে 
দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের সংশয় ছিল। 
১৯১২ শ্রীষ্টাব্দে শ্রীমা সারদাদেবীর সঙ্গে কাশী গিয়ে, কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
(707) 0? 551০০) “বিরাটের উপাসনা মন্দির দর্শনে এবং শ্রীমা সারদাদেবীর 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবার উপল অনুমোদনে সংশয় ঘুচেছিল মহেন্দ্রনাথের। 
ফুটপথবাসী “সচল শিবদের' নৈশ যাপনে সঙ্গী হতে মহেন্দ্রনাথকে। শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথাকে যিনি বাণীরূপ দিয়েছেন, তিনি সেই কথার তাৎপর্য অনুধাবনে মন 
আর যুখকে এক করে নিতে চেয়েছেন এইভাবেই। 


৩ ।। 


গিরিশচন্দ্র জীবনের রূপাস্তর, মহেন্দ্রনাথের মধ্যে নবজীধনের 
প্রাণোচ্ছলতা প্রবাহিত করে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নজির স্থাপন করেছিলেন। 


৭৩ 


যুগধর্মের সংস্থাপনে এমন কত শত নজিরইতো তাকে গড়তে হয়েছে। 
এ একাধারে তার মহিমা ও লীলা । মদ্যপ, অস্থির চিত্তের অধিকারী, 
সাংসারিক জীবন নির্বাহে ক্লাস্ত-বিধবস্ত-ধিকৃত আত্মহত্যার জন্য উদ্বেলিত 
সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে সংসার জীবনের স্বতোচ্ছল পথে সাবলীলভাবে চালিত 
করার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন যাদুকাঠির সাহায্য নেন নি। আপন অস্তিত্ব 
আর অপার মহিমায় সুরেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র, মহেম্দ্রনাথের মতো রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে প্রকাশ্য; প্রত্যক্ষ, ভূমিকা 
ছিল না সুরেন্দ্রনাথের, যা ছিল তা অপ্রকাশ্যে, অপ্রত্যক্ষে, নেপথ্যে। 

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত। অপ্রকাশ্য, 
অপ্রত্যক্ষে, নেপথ্যে থেকে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন তা নিঃসন্দেহে 
গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে কয়েকটি ঘটনার কথা 
জোরের সঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে। সূত্রাকারে সাজালে তা দাডাবেঃ_-১. 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীর অবস্থান কালে সকল জক্ত-শিষ্যের, 
বিশেষতঃ যুবক শিষ্যদের রাতের খাবারের সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করেছিলেন 
সুরেন্দ্রনাথ। এজন্য মাসিক ১০টাকা বরাদ্দ ছিল। নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, 
বাবুরাম প্রমুখ ত্যাগী পার্ষদেরা স্ব-স্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন 
না “রসদদার' সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য ছাডা। শ্রীরামকৃষ্ণের পৃত-পবিভ্র সঙ্গ 
করার সুযোগ পেয়েছেন সন্যাসী পার্ধদেরা দিনে-রাতে, অহরহ। শ্রীরামকৃষ্ণের 
বকলমায় নিরস্তর রসদ যুগিয়েছেন সুরেন্্রনাথ। ২. কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথের 
বাডিতেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম 
সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকার সবার্থেই এতিহাস্বিক এবং ভারতবর্ষ তথা 
তামাম বিশ্বের রুদ্ধ মানবিকতার শৃঙ্খল মুক্তি এবং অধ্যাত্ম সাধনার নবায়নও। 
৩. কাশীপুর উদ্যানবাটীর ভাড়া মাসিক ৮০টাকা মেটানোর দায়িত্ব কাধে 
তুলে নিয়ে ডষ্ট কোম্পানীর মুৎসদ্দী সুরেন্দ্রনাথ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের 
অস্ত্যলীলার পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং রামকৃষ্ণ সংঘ গড়ে 
ওঠার ক্ষেত্রে বড় মাপের ভূমিকা নিয়েছিলেন নেপথ্যে। এ কাশীপুর 
উদ্যানবার্টীতেইতো শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছেন, ঘর ছাড়া যুবকদের ত্যাগের 
মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সন্নযাসীদের গেরুয়া বসন তুলে দিয়েছেন, “বহুজন হিতায় 
বহুজন সুখায় রামকৃষ্ণ সংঘ স্থাপনে উদ্যোগী করে তুলেছেন, ত্যাগী 
যুবকদের সেই সংঘের নেতৃত্তের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন শ্রীমা সারদাদেবীকে 
আর “পতিতপাবন' যুগাবতার তাপিত-ক্ষুধিত-ব্যঘিত- শোধিত-অত্যাচারিত 
এবং অত্যাচরী-অবিবেকী- আত্মজ্ঞানশুন্য মানুষের তপ্ত বিষ কণ্ঠে ধারণের 
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মধ্য দিয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে লীলা সংবরণে “সত্যযুগে'র (নতুনযুগের) প্রবর্তন 
করেছেন। ৪. রামকৃষ্ণ মঠ ১৮৮৬'র ১৯ অক্টোবর বরাহনগরে প্রতিষ্ঠার 
পর বাড়িভাড়া মেটানোর দায়িত্ব বহন করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। শুধু তাই 
নয় সন্যাসী পার্ষদদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছেন। টাকার অস্ক বাড়িয়ে 
১০০ টাকা করে প্রতিমাসে আমৃত্যু দান করে গেছেন। বরাহনগর মঠের 
পত্তন না হলে রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন প্রসারিত হতে পারতো না; 
বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠতে পারতো 
না। তাই রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে সুরেন্দ্রনাথের বহুমুখী অবদান নৈঃশব্দের 
তর্জনীতে যেভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে তা রামকৃঞ্চ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের ইতিহাসে ্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কথামৃতকার শ্রীম রামকৃষ্ণ 
ভাবপ্রসারে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অবদান নির্ণয় করতে গিয়ে নির্থিধায় 
জানিয়েছেন, _ ধন্য সুরেন্দ্র। এই প্রথম মঠ তোমারই হাতে গড়া । তোমার 
সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যন্ত্রত্বরূপ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার মূলমন্ত্র কামিনীকাঞ্চনত্যাগ মূর্তিমান করিলেন। ...ভাই তোমার খণ 
কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন __ তোমার 
অপেক্ষা করিতেন, তুমি কখন আসিবে__ আসিয়া ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত 
করিয়া দিবে।” ৫. ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে 
প্রথম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়। এই প্রথম জন্মোৎসবের সমস্ত 
ব্যয়ভার গ্রহণ করেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮২তে দ্বিতীয় জন্মোৎসবের ব্যয়ভারও 
পুরোটাই বহন করেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ থেকে অন্যান্য ভক্তগণ এই 
ব্যয়ভার বহনে এগিয়ে আসেন। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব 
তিথি প্রথম উদ্যাপনে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকাও এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। 
৬. বেলুড় মঠ নির্মাণে সুরেন্দ্রনাথ বহু আগে সর্বপ্রথম একহাজার টাকা 
দিয়েছিলেন এবং আরো টাকা দেবার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু অকন্নাৎ 
মৃত্যুর ফলে, সেই ইচ্ছে পূর্ণ হয় নি। স্বামীজী এই কথা একটি চিঠিতে 
উল্লেখ করেছেন।” রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষ পূর্তির মুহূর্তে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের 
অক্ষয় কীর্তির কথা আমরা যথোচিত ভাবে স্মরণ করবো। 


রামচন্দ্র দত্ত প্রথম জীবনে ছিলেন প্রচণ্ড ঈশ্বর বিশ্বাসী । ধধ্য জীবনে 
চিকিৎসাবিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে, রাসায়নিক পদার্থ নিত্য নাড়াচাড়ার মধ্য দিয়ে 
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আমাশার প্রতিষেধক আবিষ্কার করলেন কুটি গাছের ছাল থেকে৷ ওষুধটির 
নাম “কুর্চিসিন'। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন 
করে এই মধা বয়সে হয়ে পড়লেন নাস্তিক ঈশ্বরের প্রতি দেখা দিল 
বীতরাগ। তার “প্রাণসম” এক কন্যার অকালমৃত্যুতে সম্িত ফিরে পেলেন। 
ব্যথিত প্রাণে শাস্তির প্রলেপ দেওয়ার জন্যে সাধু সঙ্গের জন্য অস্িষ্ট 
রামচন্দ্র কেশবচন্দ্রের সূত্র ধরে পৌঁছলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপে। 
তারপরই জীবনের রূপান্তর ঘটল। রামচন্দ্র ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে 
এলেন এবং অন্যতম অস্তরঙ্গ পার্ষদের ভূমিকায় সকলে তাকে প্রত্যক্ষ 
করলেন। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে রামচন্দ্রের অবদানও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর তার পৃত চিতাভস্ম রাখার উপযুক্ত স্থায়ী 
কোনো আবাস না থাকায় রামচন্দ্র পূর্ব কলকাতায় তার নিজন্ব উদ্যানবাটীতে 
সেই পবিত্র চিতাভস্মপূর্ণ কলসীটি রাখার সুব্যবস্থা করেন। এই সংরক্ষিত 
চিতাভস্মপূর্ণ কলসীটি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণের পর স্থানাস্তরিত 
হয়। পবিত্র চিতাভস্মের খানিকটা রামচন্দ্রের উদ্যানবাটিতে রেখে দিয়ে 
সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হয় রামকৃষ্ণ মন্দির। পরবর্তীকালে এ মন্দির সংলগ্ন 
উদ্যানবাটীতে রামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠের পত্তন। বর্তমানে তা রামকৃষ্ঃ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। 

রামচন্দ্র দত্ত তার উদ্যানবাীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চিতাভস্ম যথোচিতভাবে 
সংরক্ষণ করেছিলেন বলেই, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র 
পঠস্থান __ সার্বজনীন উপাসনালয় রামকৃষ্ণ মন্দির। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারের 
ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের এবং এই আন্তর্জাতিক গীঠস্থান রামকৃষ্ণ মন্দিরের গুরুত্ব 
অপরিসীম । রামচন্দ্র রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে আরো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাজ 
করেছিলেন। ১. ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্টার, সিটি ও 
মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অবলম্বনে মোট আঠারোটি বক্তৃতা 
দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের জীবন ও বাণী মানবকল্যাণে, সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরার 
কাজটি রামচন্দ্র দত্তই প্রথম করেছিলেন। ২. শারীরিক অসুস্থতায় যখন 
তিনি শয্যাশারী তখন মনের জোরে “তত্বমঞ্জরী”, “সখা', “বেদব্যাস' __ 
পত্রিকায় নিয়মিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে চললেন। 
উদ্দেশ্য একটাই __ মানবকল্যাণে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসার। ৩. রামনন্দ্র “শ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত" গ্রন্থটি রচনা করে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে একটি 
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স্বতন্ত্র মাত্রা যুক্ত করেন। লম্ভবত এই গ্রন্থটিই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম জীবনীগ্রন্থ। 
তার “লীলামৃত' গ্রস্থটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

লীলাসংবরণের অল্কিছুদিন আগে কাশীপুর উদ্যানবা্টীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
উপস্থিত ভক্ত-পার্ষদদের সামনে বলেছিলেন, -_ “দেখ, আমি মাকে বলেছিলাম 
যে, আর আমি লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না; রাম, মহেন্দ্র 
গিরিশ ... এদের একটু শক্তি দে-_-এরা উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত করবে, 
আমি একবার স্পর্শ করে দেব।” শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। 
গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র “চাপরাশ' পেয়েছিলেনঃ তাই মানবকল্যাণে 
রামকৃষ্ণ মহিমা অবলীলাক্রমে প্রচার করে গেছেন। 
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বলরাম বসু ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ 
বা রামচন্দ্রের মতো বলরামের জীবনের রপাস্তর ঘটাতে হয় নি শ্রীরামকৃষ্ণকে। 
বরং বলা যায় বলরাম তার “চির চেনা জন+। শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যভাবে সাক্ষাৎ 
পরিচয়ের আগেই দর্শন করেছিলেন। বলরামের সঙ্গে সাক্ষাতে তার মধ্যে 
উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। নিষ্ঠাবান ভক্ত বলরাম ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছের 
মানুষ। শুদ্ধসত্ভাবের অধিকারী বলরামের কলকাতার বাড়ি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 
দ্বিন্তীয় কেল্লা”। শুধু কলকাতার বাড়ি নয়, পুরী ও বৃন্দাবনে অবস্থিত 
বলরামের বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং সন্ন্যাসী পার্ষদেরা 
নানা সময়ে থেকেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রকাশের অন্যতম স্থান হল 
বলরামের কলকাতার বাড়ি। এই বাড়িতে তিনি বহুবার এসেছেন, কীর্তন 
করেছেন, ভাবসমাহিত হয়েছেন, খেয়েছেন। তার এই দ্বিতীয় কেল্লায় 
১৮৯৭-এর ১মে আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
বাড়িটি রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনে, ভাবপ্রসারের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান দখল করেছে। আজও সেই গুরুত্ব একটুও ফিকে হয়ে যায় নি। 
বরং কালাস্তরে একাধারে এঁতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক গীঠস্থান হয়ে উঠেছে। 
এই বাড়িতে শ্রীমা থেকেছেন, সন্ন্যাসী পার্ধদেরা থেকেছেন এবং রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই বাড়িতেই গৃহীত 
হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বাড়িতেই রথযাত্রার দিন রথ টেনে সমাধিস্থ 
হয়ে পড়েন। সেই রথ আজও বর্তমান। শ্রীরামকৃষ্ণের রস্দদার বলরামের 
নাম রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মুক্ধ হয়ে 
গেছে। 
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স্বামীজী ১৮৯৪-এ শিকাগো থেকে লেখা একটি চিঠিতে প্রশ্ন করছেন 
“গৌর-মা কোথা? একহাজার গৌর-মার দরকার__এঁ [০৮15 9102 
9717 [মহতী ও চেতনাদায়ী শক্তি]1% স্বামীজীর এই মস্তব্যেই গৌরী-মার 
স্বরূপটি উদ্তাসিত হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর আদরের 
গৌরদাসী ছিলেন গৌরাঙ্গগত-প্রাণা। শ্রীচৈতন্যের নামে তার অবিরত অশ্রু 
ঝরত। তিনিই প্রথম উচ্চকষ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
শ্রীচৈতন্য-_-এই দুয়ে অভেদ।* সাধন-ভজন-তীর্থ পর্যটনে যখন তার দিন 
অতিবাহিত হচ্ছিল তখন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে ডেকে বললেন যে 
সাধন-ভজন-তীর্থপর্যটন অনেক হয়েছে এবার কাজে লাগ। আরো বললেন, 
“আমি জল ঢালছি তুই কাদা চটকাবি।' এদেশে অবহেলিত নারী শজির 
জাগরণের যে মন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশাকারে দিলেন তার ফলশ্রুতি 
শ্রীত্রীসারদেশ্বরী আশ্রম। ১৩০১ বঙ্গাব্দ বারাকপুরে গঙ্গার তীরে যার 
প্রতিষ্ঠা ১৩১৮"য় কলকাতার গোয়াবাগানে তার স্থানাস্তর এক ভাড়া বাড়িতে। 
১৩৩০-এ বর্তমান নিজন্ব জমিতে সারদেশ্বরী আশ্রম প্রাণবন্ত রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। সেই সময়ে আশ্রমবাসিনী নারীর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ এবং বিদ্যালয়ে 
দৈনিক ছাত্রী সংখ্যা ছিল তিনশো । সহায়-সম্পদহীনা সন্যাসিনীর পক্ষে 
এই সাফল্য সে সময়ে সহজ ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি, শ্রীমার 
আশীর্বাদ আর গৌরীমার অপরিমেয় সাধনায় এ কাজ সম্ভব হয়েছিল। 
স্বামীজীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তা আমরা বুঝতে পারি। রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে 
গৌরীমার এই আন্তরিক উদ্যোগকে শ্রীমা সারদাদেবী আশীর্বাদ জানিয়ে 
ঘোষণা করেছিলেন যে গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি যে উসকে দেবে 
তার স্থান বৈকুঠঠে। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা গৌরীমা শ্রীরামকৃষ্ণর অভীন্া পূর্ণ 


নেবেন। এতে বাধাবিপর এলেও আমার কোনো দুঃখ নেই, প্রশংসা পেলেও 
তাতে আমার নিজের কিছু কেরামতি নেই।”* রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে গৌরীমা 
প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রম আজ শতবর্ষ অতিক্রম করে মহীরুহে পরিণত। 

রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে আরো অনেক গৃহী পুরুষ ও নারী ভক্ত-অনুরাগী 
পার্ধদ ছোট-বড় ভূমিকা নিয়েছেন। তাদের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা না 
করেও তাদের অবদানের কথা সম্রদ্ধ চিত্তে আমরা স্মরণ করছি। রামকৃষ্ণ 
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ভাবপ্রসারে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
নন্দিত এবং বন্দিত। শতবর্ষ পূর্তির মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা এই রামকৃষ্ণ 
মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর প্রেক্ষাপটটি প্রত্যক্ষ করলাম ইতিহাসের নিরিখে। 
রামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে একশো বছর আগে ভক্ত-অনুরাগী গৃহী পার্ধদদেব 
ভূমিকাটি ছিল বর্ণবিভায় উজ্ববল। একশো বছর পরেও সেই উজ্জ্বলতা 
একটুও কষেনি বরং তা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বলতব এবং পল্লবিত। 


প্রসঙ্গ সূত্র £ 
১. “ভ্রীবামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এবং 'শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেবেব সহিত স্বামী বিবেকানন্দেব 
সম্বন্ধ” __ প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য। 


২. শ্রীত্রীবামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য ভাগ, পবিশিষ্ট, ১ম পবিচ্ছেদ। 

৩. পত্রাবলী, ১ম ভাগ, ৬৭ পৃঃ, ১ম সংস্কবণ 

৪. শ্রীবামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা, ২য় খণ্ড, স্বামী গন্তীবানন্দ, ১৩৮০? পৃঃ ৩০৯ 
৫. পত্রাবলী, অখণ্ড সংস্কবণ ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা ১৩৮, পৃঃ ২৪৮ 

৬. শ্রীবামকৃ্ণ ভক্তমালিকা, ২য খণ্ড, পৃঃ ৪৯৫ 


রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে 


স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকায় গিয়ে (১৮৯৩) শিকাগো 
ধর্মমহাসভায় যে আলোড়ন তুলেছিলেন তার রেশ ছড়িয়ে পাশ্চাত্যের 
নানা দেশে। তাই বিবেকানন্দের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন বেশ কয়েকজন 
আমেরিকা ও ইউরোপের অধিবাসী। আমেরিকার বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষ 
বিবেকানন্দকে এই ধর্মমহাসভায় যোগ দেবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। 
বিবেকানন্দের খ্যাতি পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিশেষত আমেরিকা ও ইউরোপে 
ছড়িয়ে. পড়লে তার অনুরাগীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এ প্রসঙ্গে 
আমরা যাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে পারি তারা হলেন,_- মিস্টার 
ও মিসেস হেল, মিস্টার ও মিসেস লেগেট, কেন্ট স্যানবরণ্ জন হেনরী 
রাইট, মিসেস ওলিবুল, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, ই.টি. স্টার্ডি, লিয়ো 
ল্যাগুসবার্গ, ইন্ডা আনসেল, মিসেস বাগলি, মিস হেনরিয়েটা মূলার প্রমুখ। 
এ ছাড়া আর যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের অনুরাগী হয়ে ভারতের 
জন্য আত্মদান করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা নিয়েছিলেন তারা হলেন মিস মার্গারেট নোবেল (পরবস্তীকালে 
যিনি নিবেদিতা নামে খ্যাত), সিস্টার ক্রিস্টিন, জে. জে. গুডউইন, মিস্টার 
এ্যান্ড মিসেস সেভিয়ার প্রমুখ। 


| ২ || 
প্রথমেই আমাদের স্মরণ করতে হবে নিবেদিতার কথা। বিবেকানন্দ 
নিবেদিতাকে বলেছিলেন, __-“ভারতবর্ষে হাজার হাজার নর-নারী প্রতীক্ষা 
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করে রয়েছে।' পশ্চিমের এক নারী যদি তাদের পাশে এসে দীঁড়ায়, তাদের 
পথ দেখিয়ে দেয় তবে তারা মাথা তুলে দাঁড়াবে।” পশ্চিমের সেই 
নারী হলেন নিবেদিতা । 

১৮৯৬ শ্বীষ্টাব্দের ৭ জুন, লগ্ডন থেকে বিবেকানন্দ লিখছেন নিবেদিতাকে; 
“তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরো 
অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই-__ জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলস্ত 
কর্ম।* প্রথম সাক্ষাতেই বিবেকানন্দ নিবেদিতার অন্তর্গত সত্তার স্বরূপটি 
অনুভব করেছেন। নিবেদিতার মধ্যে একটা সংশয় ছিল, ছিল জীবনের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসা। তাই নিবেদিতা ানিকটা চঞ্চল, খানিকটা 
অস্থির। স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায় নি তা! তাই এ চিঠিতে শেষের দিকে স্বাতীজী 
আরো লিখলেন _-_“হে মহাপ্রাণ ওঠ, জাগো; জগৎ পুডে খাক হয়ে যাচ্ছে, 
তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস, আমরা ডাকতে থাকি যতক্ষণ না নিদ্রিত 
দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহানে সাড়া 
দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কোন 
কাজ আছে?" স্বামী বিবেকানন্দ বড় কাজের জন্য নিবেদিতাকে তৈরী 
করছিলেন। সমস্ত মোহ যুক্তির অবসানে, সমস্ত সংশয়ের নিরসনে স্বাসীজী 
নিবেদিতাকে সজোরে নাড়া দিচ্ছেন, “ওঠো জাগো ।” কাজের সূচনা, কাজের 
ব্যাপ্তি, কাজের সাংগঠনিক ভূমিকা সম্পর্কে তাই উল্লেখ করলেন, “আমার 
এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই আনুষজিক খুঁটিনাটি সব এসে পড়বে আমি 
আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্ধপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও 
নিজের কার্যসাধন করে। আমি শুধু বলি ওঠো জাগো।” এই চিঠিরই প্রথম 

ংশে বিবেকানন্দ নিবেদিতকে জগৎ-সংসারের ছবিটি তুলে ধরে বোঝাতে 
চাইলেন মানুষের জীবনের নৈরাশ্য কোথায়। ধর্মীয় নৈরাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে 
সচেতন করে তুলতে চাইলেন। আর তাই লিখলেন,_“আমার আদর্শকে 
বস্তত অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর ত এই-__ মানুষের কাছে 
অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব 
বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে। 

কুসংস্কারের শৃত্খলে এই সংসার আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত-_-সে নর 
বা নারীর হোক, তাকে আমি করুণা করি; আর যে উৎপীড়নকারী, 
সে'আমার আরও বেশী করুণার পাত্র। 

“এই একটা ধারণা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে 
যে, সকল দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞতা, তা ছাড়া আর কিছু না। জগৎকে 


৮৯ 
আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের কর্মরহস্য; হায়! যুগ 
যুগ ধরে তাই চলতে থাকবে যারা জগতে সবচেয়ে সাহসী ও বরেণ্য, 
তাদের চিরদিন “বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়” আত্মবিসর্জন করতে হবে। 
অনন্ত প্রেম ও করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধেব আবির্ভব প্রয়োজন। 

“জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত। জগতের 
এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগৎ এখন তাদের চাষ, যাঁদের 
জীবন প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থশূন্য। সেই প্রেম প্রতিটি কথাকে বজ্রের মত 
শক্তিশালী করে তুলবে। 

“এটা আর তোমার কাছে কুসংস্কার নয় নিশ্চিত। 

পুরো চিঠিটি আমরা তুলে ধরলাম। তার কারণ চিঠিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; 
গুরুত্বপূর্ণ যেমন নিবেদিতার কাছে, তেমনি বিবেকানন্দেব কাছেও। চিঠিটির 
প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে ধবা পডেছে নিবেদিতাব জিজ্ঞাসার উত্তর। 
নিবেদিতা অস্থির চিত্তে এই আত্মজিজ্ঞাসা __ সংশয়ের মধ্যে ভবে ছিলেন। 
কি করবেন, জীবনটাকে কোন খাতে প্রবাহিত কববেন, ধর্মের স্বরূপটিই 
বাকি? এসব প্রশ্ন তাকে আলোড়িত করছিল। বিবেকানন্দ তার সবটা 
কি বুঝতে পেরেছিলেন? নিশ্চয়ই পেরেছিলেন, তাই প্রতিটি শব্দকে 
বিশেষভাবে বাক্যবন্দী করে নিবেদিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সৃত্রাকারে 
আমরা কয়েকটি শব্দকে ও বাক্যকে আলাদা কবে নিতে চাই গুরুত্রটাকে 
বিশেষভাবে বোঝবার জনো -__ক) সর্বকার্ষে সেই দেবত্বের বিকাশের পন্থাকে 
নির্ধারণ করে দিতে হবে। খ) কুসংস্কাবের শৃঙ্খলে এই সংসাব আবদ্ধ। 
গ) জগতকে আলো দেবে কে? ঘ) আত্মবিসর্জন। ও) অজস্র প্রেম ও 
করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবিভাব প্রয়োজন। চ) জগতের এখন 
একান্ত প্রয়োজন চরিত্র। ছ) জগৎ এখন তাদের চায় যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত 
ও স্বার্থশূন্য। জ) এটা আর তেমার কাছে কুসংস্কার নয নিশ্চিত। ঝ) 
তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোডনকারী শক্তি রয়েছে। &) হে মহাপ্রাণ; 
ওঠ জাগো! জগৎ পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে-_- তোমার কি নিদ্রা সাজে? 
-_-এই সমস্ত শব্দ-বাক্য আমাদের মধ্যে বিদ্যুতের সঞ্চার ঘটায়। আর 
নিবেদিতার জড়তা মোচনে, তার ভিতর যে শক্তি আছে তার সচেতনে, 
জগৎ আলোড়নে প্রেমময়ী, স্বার্থশূন্য হয়ে আত্মবিসর্জনে,বিবেকানন্দ একটা 
বড় রকমের ধাক্কা দিলেন, নাড়িয়ে দিলেন নিষেদিতার সন্তাকে। এই জড়তা 
সংশয়াচ্ছন্নতাকে বিবেকানন্দ তার অনুভব শক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন। 
আর তা পেরেছিলেন প্রথম সাক্ষাতেই। 


শত--৭ 


৮২. 


প্রথম সাক্ষাতের আগে নিবেদিতার মনের অবস্থা কেমন ছিল তার 
ছবিটি আমরা প্রত্যক্ষ করে নিতে চাই প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাজীর বর্ণনা 
থেকে __ স্বামীজীর সহিত পরিচয়ের পূর্বে বহিজ্ীবনে মার্গারেট যে প্রতিষ্ঠা 
ও সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাহার চিত্তকে পূর্ণ করিতে পারে 
নাই। সংশয় ও দ্বন্দ তাহার অন্তর রাজ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। 
বাল্যকালে ধর্মের প্রতি তাহার যে সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল, যৌবনের 
প্রখর বিচার বুদ্ধি ও সংশয়ের নিকট তাহার পরাজয় ঘটিয়াছিল।”* এই 
শুরু, তারপর তা আরও আকারে প্রকারে বেড়েছে__“অতঃপর মার্গারেট 
ইংলগ্ডের ব্রড্চর্চ স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু ইহার মতবাদও আধ্যাত্মিক 
পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিল না। এখানে শুধু শুঙ্কনীতির ব্যাখ্যা । ভক্তহদয় 
সুলভ আকুল আবেগের অভাবে ধর্মানুষ্ঠানগুলি প্রাণহীন। উপরন্তু এখানে 
ছিল মানবতার প্রতি বিদ্বেষ। আর অপর ধর্ম মাত্রই কুসংস্কার অথবা 
অজ্ঞানমূলক বলিয়া প্রচণ্ড অবজ্ঞার। মার্গারেটের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল 
না। ধর্ম সম্বন্ধে তাহার অতৃপ্ত অনুসন্ধিৎসা অপরিপূর্ণ রহিয়া গেল।” 

নিবেদিতার বিচারশক্তি, বুদ্ধির তীক্ষতা সে সময়ে লক্ষ্য করে অলডাক্স 
হাক্সলি প্রমুখ বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী মানুষেরা অবাক হয়েছিলেন। আমরা জানি 
যে যত যুক্িবাদী তাহার সংশয়ও তত প্রবল। মাত্র আঠারো বছর বয়সেই 
তার চিস্তাশক্তি এতটা পরিণত হয়েছিল যে যুক্তি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে শ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে তার সন্দেহ জাগল। 

এর পরের দৃশ্যটি মুক্তিপ্রাণাজী বর্ণনা করেছেন -_- “ক্রমে মার্গারেট গীর্জায় 
যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। প্রাণহীন, শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া সত্তের 
সন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবুও সময়ে সময়ে মানসিক যন্ত্রণার 
তীব্রতা ও নৈরাশ্য যখন হৃদয়কে অবসন্ন করিয়া তুলিত; তখন অভ্যাস 
বশতঃ তিনি আবার গীর্জায় ছুটিয়া যাইতেন -__ভাবিতেন ইহার অনুষ্ঠানগুলিতে 
মগ্ন হইয়া হৃদয়-ভার লাঘব করিবেন কিন্তু সমস্তই মনে হইত বুথা আড়ম্বর। 
পরমার্থ লাভের দুর্দমনীয় আকাঙক্ষায় যাহার অস্তরাত্মা নিপীড়িত, তাহার 
জন্য সেখানে কোন শাস্তি নাই; এমন কোন অবলম্বন নাই; যাহার 
সাহায্যে মার্গারেট এক চিরস্তন অবিরদ্ধ অখণ্ড তত্ব সাক্ষাৎকারের জন্য 
দৃঢ়পদে অশ্রসর হইতে পারেন।” 

পরবর্তী দীর্ঘ সাত-বছর কাটল নিবেদিতার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে। নানা 
বই পড়েছেন, আলোচনায় মেতেছেন, দার্শনিক মতবাদগুলি নিয়ে চিন্তা 
ও গবেষণা করেছেন, এমন কি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকের প্রতি ঝুঁকেছেন। 


৮৩ 


'মার্গারেটের মনে হইল তিনি ক্রমাগত চলিয়াছেন এক ফুল হইতে অপর 
কূলে। এই সংশয় ক্ষুব্ধ, বিস্তীর্ণ সাগর হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে ?”* 

এমন সময় বুদ্ধের জীবনী তাকে খানিকটা আকৃষ্ট করলেও তার সংশয় 
চিত্ত মনে প্রশ্ন__ধর্ম কি সত হইতে পৃথক? মার্গারেটের যুক্তিবাদী 
মন বলে-- “না ধর্ম ও সত্য এক”। তবে কোথায় সেই ধর্ম, যে 
ধর্মে সকলের স্থান, যাহা উদার এবং অকপটে সকলকে আলিঙ্গন করিতে 
পারে? যে ধর্মে মুক্তি কেবল নিদিষ্ট প্রথাবলম্বী কয়েকজনের পক্ষে নহে। 
পরস্ত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পক্ষে লভ্য।”" 

নিবেদিতা খুঁজে পেয়েছিলেন তার আচার্যকে, কাঙ্ক্ষিত পথকে, মুক্তির 
আলোয় আবৃত গোটা জগংকে। আর তা সম্ভব হল স্বামী বিবেকানন্দের 
সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে । ১৮৯৫-এ বিবেকানন্দ ইংলন্ডে এসেছিলেন। নানা 
স্থানে নানা বক্তৃতায় ছিলেন ব্যস্ত। প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটি আমরা 
মুক্তিপ্রাণাজীর বর্ণনা থেকে পুরোটাই তুলে ধরব। এঁতিহাসিক এই সার্দচাকারের 
তারিখটি ছিল ১৫ নভেম্বর ১৮৯৫। স্থান ওয়েস্ট এন্ডের একটি ড্রইংরুম। 

“অভ্যাগতের সংখ্যা বেশি নয়ঃ মাত্র পনেরো ষোলো জন। শ্রোতৃবর্গ 
অর্ধবৃত্তকাবে উপঝিষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া 
আছেন। তাহার পশ্চাতে অগ্লযাধারে প্রজ্ঘলিত অগ্নি। একটি ঘরোয়া ক্লাসে। 
মার্গারেট যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন।*” 

নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ স্বামী বিবেকানন্দের, পৃথিবীর ইতিহাসে 
গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। স্বামীজীব পরিধানে গৈরিক পরিচ্ছদ, উন্নত শির, পদ্মপলাশ 
নেত্রঃ প্রেমোদ্তাসিত মুখমণ্ডুল। সেই মুখে বিরাজ করছে এক শিশুর 
সারল্য। 

ঘরোয়া আসরে স্বাতী বিবেকানন্দ নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। 
প্রসঙ্গগুলির মধ্যে ছিল-__ক) প্রাচ্য ও প্রত্তীচ্যরে আদর্শ বিনিময়। 
খ) সর্বত্র ব্রন্দের উপস্থিতি। গ) হিন্দুদেব বিশ্বাস ও চরম সত্যানুভূতি 
হল-_ শরীর ও মন “আত্মার দ্বারা পরিচালিত। ঘ) হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
মধ্যে সম্পর্ক। ও) সকল ধর্মের এক কথা-_-ত্যাগ'ই শ্রেষ্ঠ পথ। চ) 
সকল ধর্ম সত্য-_সকল অবতার পুরুষই ব্রদ্মের প্রকাশ মাত্র। ছ) গীতার 
শ্লোক “উদ্ধৃতি'-_-চরম সংকটে অবতার পুরুষের আবির্ভব। 

এবার ফিরে তাকাব নিবেদিতার দিকে _ _নিবেদিতার সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্থ 
অনেকটাই প্রশমিত হল। তিনি উপলদ্ধি করলেন এই প্রাচ্য সন্নযাসীর বাণীর 
মধ্যে এমন কিছু আছে যা উপেক্ষণীয় নয়। নিবেদিতার মধ্যে তরঙ্গ আছডে 
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পড়ছে, তিনি আরো জানতে চানঃ শুনতে ঢচান। অই ১৬ ও ২৩ নভেম্বর 
বিবেকানন্দ যে আরো দুটি বক্তৃতা দিয়েছেন তা শুনতে নিবেদিতা ছুটে 
গেছেন। শুধু তাই নয়, তার আলোচনার নোট নিয়েছেন। নিবেদিতা এতদিনে 
যেন পথ খুঁজে পেয়েছেন। তখন আমরা তার বুকে কান পাতলে শুনতে 
পেতাম -__“আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে । আমার মুক্তি ধুলায় 
ধুলায় ঘাসে খাসে।' এতদিন দ্বন্দে, সংশয়ে, যন্ত্রণায় যে রক্তক্ষরণ হয়েছে 
ভিতরে ভিতরে আজ যেন তার থেকে উত্তরণ। আর সই উত্তরণের পথ 
দেখিয়ে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। উত্তরকালে তার সেই উত্তরণের কথা 
স্মরণ করে ১৯০৪-এর ২৬ জুলাই “৬/০৮ ০ [17019]. 11" গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হবার পর মিস্‌ জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন যে চিঠি, 
আমরা একবার ফিরে তাকাব তার দিকে। 

“মনে কর, যদি সে সময়ে স্বামীজী লণ্ডনে না আসতেন? জীবনটা 
নিরর্থক হয়ে যেত। কারণ আমি সর্বদাই জানতাম আমি এক সম্ভাবনার 
প্রতীক্ষায় আছি। সব সময় বলে এসেছি একটা আহান আসবে, আর 
সত্যই সে আহান এল। যদি নিজ জীবন সম্পর্কে আমার আরও নিবিড় 
পরিচয় থাকত, তাহলে হয়ত সংশয় জাগত, পরম লগ্ন যখন আসবে 
তাকে চিনতে পারবো কিনা। ভাগ্বশত আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল 
না। তাই সংশয়-গীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। এই মুহূর্তে বইখানির 
দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে “যদি তিনি না আসতেন!” সকল সময়ে 
আমার মধ্যে এই জ্বলস্ত আকুতি আমি অনুভব করেছি। কিন্ত ছিল না 
প্রকাশ করবার ক্ষমতা । কত সময় গেছে যখন কলম নিয়ে বসে আছি 
কথা বলব বলে-__কিন্ত ভাষা জোটেনি। আর আজ মনে হয় কথার 
যেন অন্ত নেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জগতে আমি যে 
কাজের যোগ্য হয়েছি সেই কাজে আমার আরো প্রয়োজনও আছে।* 

স্বামী বিবেকানন্দ এ বছরের ২৭শে নভেম্বর ফিরে গেছেন আমেরিকায় । 
জানিয়ে গেলেন পরের বছরে এপ্রিলে তিনি আবার আসবেন। এলেনও 
তাই--১৬ এপ্রিল। ইতিমধ্যে লগ্ডনে তার ক্লাস শুরু হয়েছে। 
অনুরাগী-অনুরাগিনীরা নিয়মিত যোগ দিচ্ছেন। এঁদেরই অন্যতমা ছিলেন 
নিবেদিতা । নিয়মিত ক্লাস করতে করতে নিবেদিতা বুঝলেন এতদিন পরে 
এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন যিনি যথার্থ তত্বদর্শী। যুক্তি 
এবং তর্ক প্রয়োগ করলেও মার্গারেট স্থির করলেন, স্বান্ীজ্বীর মতবাদ 
আয়ত্ত করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। 
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স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে নিবেদিতা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, তাব 
অসুবিধা হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রধান অনুরাগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গেলে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অই স্বামীজীর 
লেখা চিঠিপত্র, নিবেদিতা সম্পর্কে অন্যান্যদের কাছে লেখা চিঠিপত্রের 
উপর আমাদের চোখ রাখতে হয় আর ঘটনার পারম্পর্য রক্ষায় নিবেদিতার 
জীবনীর পৃষ্ঠাগুলি ওলটাতে হয়। নিবেদিতাকে নিয়ে যে দুটি কবিতা বিবেকানন্দ 
লিখেছিলেন তাও আমাদের সহায়ক এক্ষেত্রে। প্রথমে আমরা সেই চিঠিগুলির 
উল্লেখে স্বামীজীর চোখে নিবেদিতার স্বরূপ কি ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল 
তা জানার চেষ্টা করব। শুরুতেই স্বামীজীর লেখা নিবেদিতাকে এক দীর্ঘ 
চিঠিব উল্লেখ কবে স্বামীজী নিবেদিতাকে প্রথমেই কোন চোখে দেখেছিলেন 
তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি। 

স্বামীজীর অবর্তমানে লগুনে স্বা্ীজীর প্রচার কাজেব দায়িত্ব নিয়েছিলেন 
ই.টি. স্টার্ডি, নিবেদিতা প্রমুখ। দেশে ফিবে আলমোডা থেকে ৩ জুন 
১৮৯৭ যে চিঠিটি লিখেছিলেন তাতে জানিয়েছিলেন যে, ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
পবে তিনি স্বদেশবাসীকে জাগাতে পেরেছেন। এটাই একটা বড কাজ। 
এখন জগৎ আপন ধাবায় চলুক। সমস্ত স্বার্থেব উধ্র্বে উঠে তিনি কাজ 
কবেছেন, সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন,__“এখন দেহটা জোয়ার ভাটায় ভেসে 
চলুক-_-তাতে কিছু আসে যায় না।”” এ চিঠির মধ্যে স্বামীজীর নিজের 
আত্ম-অনুভবের কথা আছে। নিবেদিতাকে বিশ্বস্ত মনে করেই এতসব 
কথা লিখেছিলেন স্বামীজী। শ্বামীজীব চোখে ফুটে উঠতে দেখলাম নিবেদিতার 
বিশ্বস্ত রূপটি। তা না হলে আপন অনুভবের কথা কি এমন ভাবে 
জানানো যায়? এই বিশ্বস্ততার চিত্রটি পরিচ্ছন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করল 
আলমোডা থেকে ২০ জুন ১৮৯৭-এ লেখা চিঠিতে __“তোমাকে সরলভাবে 
জানাচ্ছি যে, তোমার প্রত্যেকটি কথা আমার কাছে মূল্যবান, তোমার 
প্রত্যেখানি চিঠি আমাকে আনন্দ দেয়। যখনই ইচ্ছা ও সুযোগ হবে, 
তখনই তুমি নিঃসংকোচে লিখো এবং জেনো যে তোমার একটি কথাও 
ভুল বুঝব না। একটি কথাও উপেক্ষা করব না।'*১ আসলে নিবেদিতার 
নিবেদিত প্রাণ, আকাশছোঁয়া আস্তরিকতা, আত্যস্তিক একনিষ্ঠতা স্বামীজীকে 
অভিভূত করেছিল। আলমোড়া থেকে ৪ জুলাই ১৮৯৭ নিবেদিতাকে লেখা 
চিঠিতে আমাদের ধারণা উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে-__“তোমাদের সমিতির 
কার্য-প্রণালীর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত; ভবিষ্যতে তুমি যাই কর না 
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কেন, তুমি ধরে নিত পারো, তাতে আমার সম্মতি থাকবে। তোমার 
ক্ষমতা ও সহানুভূতির উপর সম্পূর্ণ. বিশ্বাস আছে।”*২ এই বিশ্বস্ততাই 
নিবেদিতাকে টেনে এনেছিল ভারতবর্ষে, নারী-শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিল 
তুলে। যদিও ২৩ জুলাই ১৮৯৭-এ লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন -_- “তুমি 
এখানে না এসে ইংলগ্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করতে 
পারবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য 
ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।”১* 

স্বামীজী না চাইলেও নিবেদিতা ভারতে আসবার জন্যে পা বাড়িয়ে 
রেখেছেন, শুধু অপেক্ষা স্বামীজীর সম্মতির। স্বামীজী সম্মতি এবং স্বাগত 
জানিয়ে ভারতবর্ষের হতশ্রী ছবিটি তুলে ধরলেন। আলমোড়া থেকে ২৯ 
জুলাই বহু প্রত্যাশিত সেই দীর্ঘ চিঠিটি লিখলেন বিবেকানন্দ, _-স্টার্ডির 
একখানা চিঠি কাল পেয়েছি। তাতে জানলাম যে তুমি ভারতের আসতে 
এবং সব কিছু চাক্ষুষ দেখতে দৃঢ় সংকল্প।... তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, 
এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট 
ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, 
পুরুষের চেয়ে নারীর __ একজন প্রকৃত 'সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও 
মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, অই অন্য জাতি থেকে 
তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, একান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম 
ভালোবাসা, দৃঢ়তা -_ সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্কের 
জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন।”১* এই চিঠির মধ্যেই 
নিবেদিতার স্বরূপটি স্বামীজী এক লহমায় আলোকিত করে তুললেন । সূচনাংশের 
চিঠির মধ্যে লিখেছিলেন __“তোমার মধ্যে জগৎ আলোড়নকারী শক্তি আছে।: 
এবার বললেন -_প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।” এইসব শব্দ প্রয়োগ থেকে 
বিবেকানন্দের চোখে নিবেদিতার প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্ক্ষ করতে পারি। 
স্বামীজী এই চিঠিতেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেন__“কর্মে ঝাঁপ 
দিবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো এবং কাজের পর যদি বিফল হও 
কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয়ই 
জেনো যে আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে__তা তুমি ভারতবর্ষের 
জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদাস্ত ধর্ম ত্যাগ কর আর ধরেই 
থাকো।*** কি অপূর্ব নেহশীলতা _-এ স্বাতী বিবেকানন্দই প্রকাশ করতে 
পারেন। পরের চিঠিতে এই স্নেহশীলতা শিখরস্প্শী হয়েছে। দম্মু থেকে 
লিখছেন এ চিঠি, ১৮৯৭-এর নভেম্বরে। লিখছেন __“আমি শীঘ্তই স্টার্ডিকে 
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লিখব। সে তোমায় ঠিকই বলেছে। বিপদে-আপদে আমি তোমার পাশে 
থাকব। ভারতে আমি যদি এক টুকরো রুটি পাই, নিশ্চয়ই জেনো, 
তুমি তার সবটুকু পাবে।”** 

নিবেদিতা কলকাতায় এসেছিলেন ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারী। তারপর 
নানা স্তর পেরিয়ে যুক্ত হয়েছিলেন ভারতের কাজে। ১১ মার্চ স্বাধীজী 
১১ মার্চ শ্রীমা সারদাদেবীর সাক্ষাৎ ঘটে, ২৫ মার্চ বেলুড়ে স্বামীজী 
দীক্ষা দেন এবং নতুন নামকরণ করেন-_“নিবেদিতা'। এরপর কাজ আর 
কাজ। নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, নারীকে সচেতন করতে হবে। 
এরই মধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয় ঘুরে এসেছেন নিবেদিতা। কাজের 
চাপের খবর পেয়ে বিবেকানন্দ কাশ্মীর থেকে লিখলেন-_ 

- “কাজের চাপে নিজেকে মেরে ফেলোনা যেন। ওতে কোন লাভ নেই; 
সর্বদা মনে রাখবে, কর্তব্য হচ্ছে যেন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতে তর তীব্র 
রশ্মি মানুষের জীবনী-শক্তি ক্ষয় করে। সাধনার দিক দিয়ে ওর সাময়িক 
মূল্য আছে বটে তার বেশি করতে গেলে তা দুঃস্বপ্ন মাত্র।”*' এই 
চিঠির মধ্যে স্বামীজী নিবেদিতার কর্মমুখীন জীবনের ছবিটি দেখে গুরু 
রূপে সাবধান করে দিয়েছেন। নিবেদিতার ভারতে আগমন যে সার্থক 
হয়েছে, স্বামীজীর তাতেই আনন্দ। এই আনন্দের মাঝে নিবেদিতার 
বিষাদপ্রস্ততাকে প্রত্যক্ষ কবতে ভোলেন নি বিবেকানন্দ। ১৮৯৯-এর ১ 
নভেম্বর আমেরিকার রিজলি থেকে লিখছেন -__“...মনে হচ্ছে তোমার 
মনে যেন কি একটা বিষাদ রয়েছে। তুমি ঘাবড়িও না, কিছুই তো 
চিরস্থায়ী নয়। যাই করনা কেনঃ জীবনে কিছুই অনন্ত নয়। আমি তার 
জন্য খুবই কৃতজ্ঞ। জগতের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সাহসী, যাতনাই 
তাদের বিধিলিপি।*১* বিবেকানন্দ প্রিয় শিষ্যাকে আরো একটু সাহসী করে' 
তুললেন, নিজের পায়ে পুরোপুরি ভর দিতে শেখালেন। ১৮৯৯-এর ৬ 
ডিসেম্বর লস্‌ এঞ্জেলস্‌ থেকে লেখা চিঠির মধ্যে দেখতে পাই বিবেকানন্দ 
লিখছেন -__“যদি সত্যই জগতের বোঝা স্কন্ধে নিতে প্রস্তুত থাকো, তবে 
সর্বতোভাবে ত গ্রহণ করো, কিন্তু তোমার বিলাপ অভিশাপ যেন আমাদের 
শুনতে না হয়।*১* বিবেকানন্দ ভবিষ্যৎঘ্রষ্টা পুরুষ। তাই নিবেদিতা ক্রমশ 
কি হয়ে উঠবেন, কি হয়ে উঠতে চলেছেন, তার ইঙ্গিত পেয়ে নিবেদিতাকে 
আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে বললেন। উত্তরকালে বিবেকানন্দের ধারণা মিলে 
গিয়েছিল। ভারতীয় জনজীবনে নিবেদিতা “লোকমাতা'়্ রূপাস্তরিত হয়েছিলেন। 
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এবাব আমরা দৃষ্টি ফেরাব-___ নিবেদিতা সম্পর্কে অন্যান্য চিঠিতে বা 
মুখে বলা নানা উক্তির দিকে; আর তারই মধ্যে দিয়ে নিবেদিতকে 
স্বামীজী কোন চোখে দেখেছিলেন তার রূপচ্ছবিটিকে। 

১. নিবেদিতা ভারতে আসার আগে তার বিষয়ে জানাবার সময়ে 
স্বামীজী তার কর্মশক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, যেমন আলাসিঙ্গাকে 
লেখা ১৮৯৬-এর ২০ নভেম্বরের চিঠিতে __“উইম্বলডনের মিস্‌ নোবেল 
মস্ত কর্মী।” 

২. ২৫ জুলাই ১৮৯৭-এ মেরী হলবয়েস্টারকে লিখছেন -_-“উইম্বলডনের 
মিস্‌ মার্গারেট নোবেলকে জানো নাকি? আমার জন্যে সে কঠোর পরিশ্রম 
করছে। যদি পারো তার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ করো ।”২১ 

৩. ১৮৯৭-এর ১৯ আগস্ট মিসেস ওলিবুলকে লিখলেন-_“মিস্‌ 
মার্গারেট নোবেল নামে এক ইংরাজ তরুণী ভারতে আসতে এবং এখানকার 
অবস্থা জানতে খুবই আগ্রহী যাতে সে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে ভারতের 
জন্য কিছু কাজ করতে পারে।”২২ 

গুরুভাইদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে জানিয়েছিলেন 
নিবেদিতার কথা। ভারতে আসার আগে নিবেদিতা ভারতবর্ষের অবস্থা 
এবং স্বায়ীজীর কার্যধারা সম্পর্কে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে চিঠি লেখেন। বিবেকানন্দ 
কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭, স্বামী ব্রহ্মান্দকে এক 
পত্রে এ সব প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হবে তা লিখে পাঠিয়েছিলেন।১* 

১৮৯৮-এর মার্চ মাসে বেলুড় মঠ থেকে স্বামী রাষকৃষ্ণানন্দজীকে যে 
চিতি লেখেন তাতে নিবেদিতার উল্লেখ আছে-_“মিস্‌ নোবেলের মত 
মেয়ে দুর্লভ! আমার বিশ্বাস, বাগ্মিতায় সে শীঘ্বই মিসেস (এনি) বেসাস্তকে 
ছাড়াইয়া যাইবে ।২* এটা লেখার প্রধান কারণ ১১ মার্চ ১৮৯৯ স্টার 
বলেছিলেন -_“ইংলশু আমাদের আর একটি উপহার দিয়াছে-_ মিস্‌ মার্গারেট 
নোবেল।” এরপর নিবেদিতা চমৎকার এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তারই 
সূত্রে স্থায়ী রামকৃষ্ণানন্দজীকে বিবেকানন্দ উপরোক্ত মস্তব্য করেছিলেন। 

স্বাথীজী নিবেদিতাকে দুটি কবিতা লিখে উপহার দিয়েছিলেন। এই কবিতা 
দুটির বঙ্গানুবাদ অনেকেই করেছেন। আমরা মুক্তিপ্রাণাজীর অনুদিত কবিতা 
দুটির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে বিবেকানন্দ কোন চোখে নিবেদিতাকে 
দেখেছিলেন তা বুঝতে পারব। প্রথম কবিতাটি লেখা হয় ১৯০০ ্রীষ্টাব্দের 
২২ সেপ্টেম্বর । ইংরেজিতে লেখা কবিতাটির নাম ০1760100017 1 আদর্শ 


৮৯ 
নারীরূপে নিবেদিতার জীবন উৎসর্গের জন্য দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা 
অনুভব “আশীর্বাণী' হয়ে দেখা দিল-_- 

মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়, 

মলয় সমীরে যথা সিঙ্ধ মধুরতা, 

যে পবিত্র কাস্তি, বীর্য, আর্য বেদীতলে, 
নিত্য রাজে বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে, 
এসব তোমার হোক -_-আরো হোক শত 
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্রাতীত; 
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে 
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে। 

দ্বিতীয় কবিতাটি রচনার তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯। “রিজলি ম্যানর'-এ 
আসার পর নিবেদিতা সিদ্ধান্ত নিলেন নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিণীর কর্তব্য তিনি 
পালন করবেন সর্বার্থে। তার এই আদর্শ স্বামীজীর দৃষ্টি $ড়িয়ে যায় 
নি। তাই নিবেদিতা নিজেকে যেদিন ব্রক্মচারিণীর পোশাকে আবৃত করলেন, 
সেইদিনই শ্বামীজী খুব খুশি হয়ে শাস্তি” (৮58০৪) কবিতাটি নিবেদিতাকে 
উপহার দেন-_ 

“হের, এ আসে মহাবেগে / শক্তি, তবু সে শক্তি নয়/ যে আলোক 
আঁধার মাঝে/ ছায় সম উজ্জ্বল আলোকে/ যে আনন্দ চির ভাষাহীন/ 
গভীর বেদনা সে নহে অনুভূতঃ/ অমৃত জীবন যাহা হয়নি যাপিত,/ 
অশোচিত শাশ্বত মরণ।/ আনন্দ বা দুঃখ এ যে নয়,/ উভয়ের মাঝখানে 
রাজে,/ নহে রাত্রি, নহে উষালোক __/ মিলনের সেতু এ দুয়ের ।/ 
সংগীতের মধুর বিরতি;/ পবিত্র শিল্পের ছন্দ, যতি,/ নীরবতা ভাষার 
অস্তরে/ কাষনার দ্ন্থ মাঝে -_/ হৃদয়েব অপূর্ব প্রশাস্তি।/ সৌন্দর্য সে 
চির অবিদিত,/ প্রেম যাহা একাকী বিরাজে,/ অগীত যে মহান সংগীত, 
ূর্ণজ্ঞান চির অজানিত।/ মৃত্যু দুই জীবনের মাঝে,/ বটিকাদয়ের যাঝে 
ক্ষণিক ত্তব্তা,/ মহাশুন্য, যাহা হতে সৃষ্টির বিকাশ, পুনর্বার যাহাতে 
বিলয়।/ যার লাগি অশ্রজল ঝরে,/ স্মিত হাসি বিলাবার তরে/ জীবনের 
লক্ষ্য সুনিশ্চিত-_-/ শান্তি এর একাস্ত আশ্রয়।' 

কবিতাটির প্রতিটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদিতাকে “আশীর্বাদ” 
করে আগে গলে কবিতাটি বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, তাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
মানসিকতার ছোঁয়া ছিল স্পষ্ট। আর এই দীর্ঘ কবিতায় বিবেকানন্দ জীবনের 
অনাবিল *শাস্তি'র কথা বলেন নি, বলেছেন ___ মানুষের জীবনে নানা 


৯০ 


হোক চতুর্দিকঃ “যে আনন্দ চির ভাষাহীন' তা ছুঁয়ে যাক কপোল-কপাল, 
আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের মাঝে তার সহাবস্থান, মৃত্যুর বলয়ে পা 
রেখে তার চলা, আর শাস্তির বলয়ে তার দুনির্বার কথা বলা। 

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে তৃতীয় আরেকটি কবিতা লিখেছিলেন “আযান 
আরবার' থেকে। ৩ জানুয়ারী ১৯০০তে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে 
তা আমরা জানতে পাচ্ছি। কিন্তু সে কবিতার হদিশ আমরা পাইনি। 

সব মিলিয়ে বিবেকানন্দ নিবেদিতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন সহশ্র 
সম্ভাবনার আলো। যে আলোতে অধ্যাত্ম জীবনের প্রশস্ত পথটি চিনে 
নেওয়া যায়, মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দীড়ানো যায়। নারীজাগরণ ও 
নারীশিক্ষাকে অন্ধ তমোনিশার মাঝে আলোকদ্যুতিতে প্রসারিত করে দেওয়া 
যায়। নানা দিক থেকে মাতিয়ে তোলা যায় এক পরাধীন জাতিকে। 
উত্তরকালে নিবেদিতা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, 
সেবা, সর্বোপরি পরাধীন ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক আন্দোলনে নিবেদিতার যে 
ভূমিকা বা স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তাতে প্রমাণিত হয়ে 
যায়__ বিবেকানন্দের নিবেদিতাকে আবিষ্কার কতটা সপ্রাণ, কতটা সুদূরপ্রসারী 
এবং কতটা বাস্তবজনিত ছিল। 

তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচার, সর্বোপরি নারী 
শিক্ষা প্রসারের অগ্রদূত ছিলেন। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজে 
বিশেষ করে তৎকালীন কলকাতার প্লেগ রোগে আক্রান্ত মানুষজনদের 
সেবায় তিনি নিয়েছিলেন অগ্রণী ভূমিকা । কলকাতায় ১৮৯৯-এর. মার্চ 
মাসে দ্বিতীয়বার প্লেগ রোগাক্রাস্তদের মধ্যে সেবা কার্য পরিচালনার জন্য 
যে কমিটি রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করেছিল, নিবেদিতা ছিলেন একাধারে 
তার সভানেত্রী ও সম্পাদিকা। লগ্ডন আগ করার আগে বিবেকানন্দ তাকে 
চিঠিতে যে কথা লিখেছিলেন, আমরা তা আগে একবার উল্লেখ করেছি, 
প্রসঙ্গত আরো একবার সেই কথাগুলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে 
নের,--“ভারতবর্ষ তোমার আপন ধাষ। কিন্ত তার জন্য তোমাকে প্রস্তুত 
হতে হবে। ..কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা ক'রো এবং 
কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখন কর্মে বিরক্তি আসে, তবে 
আযার দিক থেকে নিশ্চয়ই জেনো যে, আমাকে আমরণ তার পাতশই 
পাবে--তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদাস্ত-ধর্ম 
ত্যা্সই কর আর ধরেই থাকো ৷” 


৯১ 
বিবেকানন্দের এই আশ্বাস বাণী তাকে ভারত প্রেমে ভাসিয়ে দিল। 
নিবেদিতা একাধারে ভারতবর্ষের লোকমাতঃ দুহিতা, ভগিনী। বিবেকানন্দ 
নিবেদিতাকে ভারতে নিয়ে এসেছিলেন নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি, নারী 
সচেতনতা প্রসারের জন্য। বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন নারীকে সচেতন করতে 
না পাবলে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। আর এর জন্য চাই শিক্ষা। 
সে কালে রামমোহন-বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগ নিয়ে তেমন 
ভাবে সফল হতে পারেননি। বিবেকানন্দ সার্বিক ভাবে নারী শিক্ষার কথা 
ভেবেছিলেন। ১৮৯৮ স্বীষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর কালী পুজোর দিন ১৬, 
বোস পাড়া লেনে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দের উপস্থিতিতে, সারদাদেবী 
প্রথম নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করেছিলেন। গোলাপ মায়ের বর্ণনা 
অনুযায়ী উদ্বোধনের পর শ্রীশ্রীমা প্রার্থনা করছেন যেন এই বিদ্যালয়ের 
উপব জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখানের মেয়েবা যেন আদর্শ 
মেয়ে হয়।' নিবেদিতা তখন একপাশে জোড় হাতে দীড়িয়েট্রিলেন, জননীর 
এই আশীর্বাদ যেন তার যাত্রাপথের পরম সঞ্চয়-_-এই কথাই সেদিন 
তার বারবার মনে হয়েছিল।২ সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমা সারদাদেবীর 
কাছে আশীর্বাদ চাইলেন -__-“মহামায়ার শুভাশীষ বিদ্যালয়ে শত ধারে বর্ষিত 
হউক ।”২* শ্রীমা সারদাদেবীর প্রার্থনা ও আশীর্বাদ বাস্তবিক ক্ষেত্রে শতধারে 
এই বিদ্যালয়ের উপর বর্ষিত হয়েছিল। এ যেন মহানিশায় মহামায়া আবরণ 
ছিন্ন করে মহাশক্তির উদ্বোধন করলেন। নিবেদিতার এই বিদ্যালয়ের প্রথম 
পর্বটি খুব সুখের ছিল না। ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে তেমন আসত না। 
বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রী সংগ্রহ করতে হত। দ্বিতীয়বার বিবেকানন্দের সঙ্গে 
পাশ্চাত্যে গিয়ে নিবেদিতা ভারতের নারীদের সম্পর্কে নানা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 
এবং সেই বন্তৃতার সূত্রে এ বিদ্যালয়েব জন্য অর্থসংগ্রহে বিশেষভাবে 
সচেষ্ট হয়েছিলেন। 
বক্তৃতার পর তিনি শ্রোতৃমগ্ডলীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে বলেছিলেন, “বছরে 
একটি করে ডলার দিন, অন্তত দশটি বছর।” অনেকে সেদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন 
এই অল্প পয়সায় কি হবে? নিবেদিতা জানিয়েছিলেন -_“ভবিষ্যতের 
গোড়াপত্তন হবে)” বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর বিদ্যালয়ের দায়িত্ব 
নিবেদিতার পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠেছিল। এই সময় তিনি অপর এক গুরুভগিনীকে 
ত্র কাজের সাহায্যের জন্য পেয়েছিলেন, তিনি সিস্টার ক্রিস্টিন। তার 
একাস্তিকতা ও নিষ্ঠাকে লক্ষা করে সরলাবালা সরকার 
জানিয়েছেন-__“বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাজে তিনি নিজেকে একান্তভাবে 


৯২ 


সমর্পণ কবিয়াছিলেন... বলা বাহুল্য তিনি এটিকে আধ্যাত্মিক জীবনের 
অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কাছে ইহা সহজ হইয়াছিল। 
বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন নিবেদিতা কিন্ত মাতার ন্যায় ইহাকে 
লালন পালন করিয়াছিলেন ক্রিস্টিন।”২* আব নিবেদিতা নিজেই লিখেছেন -__ 
ক্রিস্টিনের একাগ্রতা ও উদ্দেশ্যের এঁকতন এবং আত্মত্যাগের ফলেই 
এই বিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। ভগিনী ক্রিস্টিন বিদ্যালয়ের 
দায়িত্ব নিয়ে বিধবা মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী 
হয়েছিলেন । 

প্লেগ সেবা কাজে নিবেদিতার ভূমিকা পরে বিস্তারিত ভাবে আমবা 
আলোচনা করব। নিবেদিতার মধ্যে যে আগুন বিবেকানন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 
সেই আগুন নিবেদিতা বিপ্লবীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীঅববিন্দেষ 
মূল্যায়নে তিনি হলেন-_শিখাময়ী'। শুধু তাই নয়, ভাবতের 
সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানেব অগ্রগতিতে তার ভূমিকা স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল। সমকালীন 
স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেব সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এবা 
হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, জগদীশনন্দ্ 
বসু প্রমুখ । 

নিবেদিতা নামটি, নিবেদিতার বিষয়ে বিবেকানন্দের বক্তব্য, বহু বক্তব্যের 
হৃদয়__কৌস্তভ মণি। কবিতা দুটিতে রয়েছে উদ্ভাসিত দ্যুতি । প্রথম কবিতায় 
উন্মোচিত! প্রথম কবিতায় নিবেদিতাকে আত্মসাৎ করে গুরু দায়িত্ব পালনের 
ভার দিয়েছিলেন। নিবেদিতা কতটা সেই দায়িত্ব পালন করতে পেবেছিলেন 
তা রবীন্দ্রনাথেব কথায় জানা গেছে; যখন নিবেদিতাকে তিনি “লোকমাতা" 
বলে সম্বোধন করেছেন তখনই। 
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রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য অনুরাগী-অনুবাগিত্মীদের 
মধ্যে যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন মিস্‌ জোসেফিন 
ম্যাকলাউড। বিবেকানন্দের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল ১৮৯৫ ্রীষ্টাব্দে 
২৯শে জানুয়ারী নিউইয়র্ক শহরের ওয়েস্ট সত্রটের একটি ড্রয়িং রুমের 
আলোচনা সভায়। জোসেফিন ম্যাকলাউডের বোন হলেন বেঁটী লেগেট। 
অন্যতম। পরে তাঁর বাড়ীতে বিবেকানন্দ কিছুদিন বাস করেছিলেন এবং 
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একসময়. তিনি নিউইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট. নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
জোসেফিন ম্যাকলাউডের দিদি স্টারজিসের সঙ্গে ফ্রান্সিস লেগেট পরিণয় 
সুত্রে আবদ্ধ হন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের আমেরিকান 
অনুরাগী-অনুরাগিনীদের মধ্যে মিস্টার ও. মিসেস লেগেটের স্থান ছিল 
প্রথম সারিতে । জোসেফিন ম্যাকলাউড ১৮৫৮ স্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 
আমেরিকান এই নারীর পিতার নাম ছিল জন ডেভিড ম্যাকলাউড ও 
মা ছিলেন মেরী আযানি। তার নামকরণ হয়েছিল নেপোলিয়ানের পত্ী 
সম্াজ্জী জোসেফিনের নামে । আমেরিকা থেকে তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন 
প্রথম যৌবনে গত শতাব্দীর আশীর দশকে । যৌবনে তিনি ছিলেন শিখায়িত 
সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। আপন ' যৌবনের চাঞ্চল্য প্যারিসে তাকে ঘিরে চলে 
বহু পুরুষের স্বপ্ন দেখা । জোসেফিন সব স্বপ্ন ভেঙে শেষ পর্যস্ত বিবেকানন্দের 
চরণে নিলেন ঠীই। তারিখটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তার বাইরের 
চলচঞ্চল রূপের গভীরে ছিল আর এক জোসেফিন, অনস্জেঞল যাকে নিত্য 
আক্রমণ। সেই “অনন্তের মানবাকার ধারণ করেই জোসেফিনের সামনে 
উপস্থিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের পর জোসেফিন 
হারিয়ে ফেললেন তার. চেনা জানা নিজের ভূবনকে। জোসেফিনের সঙ্গে 
সাক্ষাতের পর বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে গেছেন, কিন্তু জোসেফিনের 
অস্তরে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন উত্তরণের এক মুঠো গৈরিক আবীর। তাই 
তার অবর্তমানে জোসেফিনের মনে হয়েছে-_ এই পৃথিবীতে এমন একজন 
মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যিনি যবনিকার অন্তরালের সংবাদ জানেন। 

অইতো জোসেফিন পরিবর্তিত জীবনে ভারতবর্ষে আসতে চান, আসতে 
চান বিবেকানন্দের সংস্পর্শে, সাহায্য করতে চান তার' কাজে। তাই তিনি 
স্বামী বিবেকানন্দকে চিঠি লিখলেন ভারতবর্ষে যাওয়ার কথা জানিয়ে। স্বারীজী 
১৮৯৭-এর ১০ জুলাই সেই চিঠির উত্তরে তাকে জানালেন __আসতে 
চাও? অবশ্যই এস। কেবল মনে রাখবে ইউরোপীয়গণ ও হিন্দুগণের 
(যাদের ইউরোগীয়রা নেটিভ বলে থাকেন) পারস্পরিক সম্পর্ক তেল-জলের 
মতো। ইউরোপীয়দের পক্ষে নেটিভদের সঙ্গে মেলামেশা গহিত ব্যাপার। 
এমনকি (প্রাদেশিক) রাজধানীগুলোতেও ভাল বলা চলে এমন হোটেল 
নেই। ...একৌপিন পরা 'লোকেদের দেখে দেখে চোখ সইয়ে নিতে হবে। 
আমাকে. এ রকম পোশাকে তুমি দেখতে পাবে। সর্বত্র নোংরা, 'আবর্জনা 
আর' কালা আদমী। হয়তো আমি তোমাদের সঙ্গে একত্রে খেতেও পারব 
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না। ...কিন্ত তুমি দার্শনিক আলোচনা করার মতো অজন্ন লোক পাবে। 
,,আর আমি আশ্বাস দিচ্ছি___ তোমাদের সঙ্গে অনেক জায়গা আমি ভ্রমণ 
করব, আর তোমাদের ভ্রমণকে আনন্দময় করার জন্য সবকিছু করব।”২৯ 

১২ জানুয়ারী ১৮৯৮ আমেরিকা থেকে মিস্‌ জোসেফিন ম্যাকলাউড 
সব জেনে শুনে ভারতবর্ষে এলেন। তার সঙ্গে এলেন মিসেস ওলিবুল 
এবং একই জাহাজে স্বামীজীর আহানে স্বদেশে ফিরলেন স্বামী সারদানন্দ। 
১২ ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে তারা পৌঁছলেন এবং সেখান থেকে ট্রেনে করে 
১৪ ফেব্রুয়ারী হাওডা স্টেশনে পৌঁছলেন। স্বামীজী ও তার দশ-বারো 
জন শিষ্য সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বাগত জানালেন তাদের। স্বামী সারদানন্দ 
গেলেন মঠে এবং জোসেফিন ও ওলিবুল গেলেন হোটেলে। 

ভারতে এসে সঙ্গিনী রূপে পেলেন মিস মার্গারেট নোবেলকে। আর 
মিসেস ওলিবুল তো তার সঙ্গেই এসেছিলেন। বিবেকানন্দের এই তিন 
পাশ্চাত্য অনুরাগিনী বেলুড়ের গঙ্গাতীরে ভাঙা এক বাডিকে “ভালবাসার 
কুটিরে' রূপান্তরিত করে বাস করতে লাগলেন। তারপর এঁ বছরই উত্তর 
ডারতের নানা স্থানে এবং হিমালয়ের নৈনিতালেঃ আলমোডা, কাশ্মীরে 
স্বামীজী ও তার অনুরাগী-অনুবাগিনীদের সঙ্গে তারা ভ্রমণ করলেন। এই 
ভ্রমণকালে স্বামীজী তাদের সামনে মেলে ধরলেন গোটা ভারতবর্ষকে -_- জাগ্রত 
করলেন তর অতীতকে, দীপ্ত করলেন বর্তমানকে আর উন্মোচন করলেন 
ভবিষ্যংকে। 

জোসেফিন ম্যাকলাউড তার গুরু বিবেকানন্দকে একবার জিজ্ঞেস 
করেছিলেন, “আপনাকে আমি কোন সর্বোন্তম উপায়েও সাহায্য করতে পারি?, 
বিবেকানন্দ উত্তরে বলেছিলেন “ভারতবর্ষকে ভালবেসে ।” জোসেফিন ম্যাকলাউড 
গুরু-বাক্যকে শিরোধার্য করে নিয়ে আমৃত্যু ভারতবর্ধকে ভালবেসেছেন, 
ভালবেসেছেন শুধুই নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারাকে তিনি একক প্রচেষ্টায় 
সাধ্যাতীত ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন পাশ্চাত্যে। ভারতবর্ষের জন্য তিশি কি 
করেছিলেন---সে ইতিহাস সম্পূর্ণ উদঘাটিত হবে না, তবু তিনি গুরুদেবের 
ভারত প্রেমের বাহিত ক্রুশ বহন করেছেন যথার্থ ভাবেই। আমরা নিবেদিতার 
একটি চিঠি থেকে জানতে পারি তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান 
সাধনায় অর্থ সাহায্য করেছিলেন, পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলনের 
পিছনেও তার অবদান কম নয়। আমেরিকা ও ইংলগ্ডের উচ্চ মহলে তার 
অবাধ গতিবিধি ছিল বলে তিনি নিবেদিতা অপেক্ষা নিরাপদে বৈপ্লবিক 
কার্যকলাপ চালাতে পেরেছিলেন।. আমেরিকায় পলাতক ভারতীয় বিপ্লবীদের 


৯৫ 
তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। রাজনীতিতে উৎসাহী না হলেও বিবেকানন্দের 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার সমর্থন ছিল অনিবার। তিনি গোপনে 
বেলুড় মঠের গেস্ট হাউসে তার বাসস্থানে লর্ড লিটন ও দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জনের 
মধ্যে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা পর্যস্ত কবেছিলেন। 

এ তো গেল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের একটি দিক। ম্যালেরিয়া 
জর্জরিত বিবেকানন্দের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করবার জন্য 
তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বন্যা-দুর্তিক্ষ বিধ্বস্ত অঞ্চলে 
সুষ্ঠু নদী পরিকল্পনার দ্বারা কৃষি উন্নয়ন করা প্রয়োজন-__-সে জন্য নিজ 
অর্থ ব্যয়ে মিশরের নদী বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইলকক্সকে এদেশে 
নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তার প্রস্তাব ও পরিকল্পনা তংকালীন বাংলার 
গভর্নর লর্ড ওয়াভেলের হাতে তুলে দিয়ে তা কার্যকরী করবার জন্য 
উদ্যোগী হয়েছিলেন। 

এর পরেই আসবে বামকৃষ্ণ মিশনের কথা। আমরা জার্দি, রামকৃষ্ণ 
মিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের জন্য নিবেদিতার স্কুলে সর্বাধিক 
অর্থ সাহায্য করেছিলেন মিসেস ওলিবুল। জোসেফিন ম্যাকলাউডের অবদানও 
এই স্কুলের পিছনে কম ছিল না। পরবস্তীকালে স্কুলের পরিচালিকা সিস্টার 
ক্রিস্টিন জার্মান বংশোত্তব বলে এ স্কুলের উপর নেমে এসেছিল ব্রিটিশ 
সরকারের রাজরোষ। তখন জোসেফিন ম্যাকলাউড-ই সরকারী উচ্চ মহলে 
বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুলটিকে সরকারের বিষ-নজর 
থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি বাঁচিয়েছিলেন বামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় 
মঠকেও। বেলুড় মঠে বিপ্লবীরা অনেক সময় আশ্রয় পেয়েছে। অনেক 
বিপ্লবী রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসও নিয়েছে _- এজন্য ব্রিটিশ সরকারের রোষবহ্নি 
নেমে এসেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর। বেলুড় মঠের জমির পাশ দিয়ে 
ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের হয়ার্ড স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। 
সেই সর্বনাশা কালোদিনগুলিতে জোসেফিন ম্যাকলাউড জ্বলে উঠেছিলেন 
অগ্নিশিখার মতো। পৌঁছে গিয়েছিলেন সরকারী মহলে। তাদের বাস্তব 
পরিস্থিতি বুঝিয়ে বেলুড় মঠের ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি থেকে 
সবকারকে নিরস্ত করেছিলেন। এবং রেলের হয়ার্ড স্থাপনের পরিকল্পনা 
বাতিল করতে বাধ্য করেছিলেন। তার এই সাফল্যের পর তিনি স্টীমারে 
করে যখন বেল্গুড় মঠেব ঘাটে এসে পৌঁছলেন তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক স্বাতী সারদানন্দ উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন 
“৬1010 (0 7০ 18707"; (বেলুড় মঠের সন্্যাসীরা তাকে 1801076 


৯৬ 


অর্থাৎ গিসিমা বলে চিনতেন, জানতেন এবং ডাকতেন) তখন জোসেফিন 
ম্যাকলাউড স্বামী বিবেকানন্দের মন্দিরের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলেন, 
৬100019 10 105 5৬/81771? ৬1০6০:% 10 0). 015০০ 01 50110 179০ 
11101) 13 98050. 0০1 0516", অর্থাৎ আমার জয় নয়, এ দেখ অচল, 
অটল জয় ওর অর্থাৎ স্াশ্ী বিবেকানন্দের। 

বিবেকানন্দ রচিত গ্রন্থগুলি বিদেশে প্রচারের বিষয়ে তিনি ছিলেন অক্রান্ত। 
এজন্য তিনি প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। ইউরোপীয় নানা ভাষায় বিবেকানন্দের 
নানা বই অনুবাদ করিয়েছেন নিজের টাকায়। বিবেকানন্দের ইংরেজী জীবনী 
'রচনার জন্য ফ্রাঙ্ক আলেকজান্ডারকে ডেব্য়েট থেকে ভারতে পাঠানোর 
ক্ষেত্রে তর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। বিবেকানন্দের প্রধান বাণীবাহী নিবেদিতার 
গ্রন্থ প্রচারেও তার আগ্রহ ছিল অপরিমেয়। লিজেল রের্ম নিবেদিতার 
জীবনী লেখার সময় জোসেফিন ম্যাকলাউডের কাছ থেকে তথ্যগত বিস্তর 
সাহায্য পেয়েছিলেন। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তার সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ জীবনী 
“15 178০5 0 91101709" রচনা করেন প্রধানত তারই প্রেরণায় (বাংলায় 
রূপান্তরিত গ্রন্থের নাম “নৈঃশবের রূপ')। ধনগোপালের গ্রন্থ পড়েই রোমা 
রৌলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিষয়ে আগ্রহী হন-_যার পরিণতি 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে তার রচিত দুটি অসাধারণ জীবনী গ্রন্থ। সেই 
দুটি গ্রস্থ রচনাতেও জোসেফিন ম্যাকলাউড অক্রান্ত সাহায্য করেছেন-_তথ্য 
সরবরাহের ব্যবস্থা করে ও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে। রোমা রোলার 
ভায়েরীতে ১৯২৭ স্রীষ্টাব্দের ১৩ মে তারিখে মিস্‌ জোসেফিন ম্যাকলাউডের 
যে লেখচিত্র আকা আছে তা হল-__ 


ভদ্রমহিলা আমেরিকান, বছর ষাট বয়স (না বয়স তখন উনসত্তর) 
সাদা চুল, লম্বা, রোগা, মুখে বলিরেখা, কিন্তু খুব প্রাণপূর্ণ, প্রখর 
বুদ্ধিমতী, মনটি উদগ্র ও কৌতৃহলী, বেশ ভাল ফরাসীতে বাক্পটুতার 
সঙ্গে কথা বলেন, না থেমে বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে চলে যান। 
তিনি ধনী, মার্জিত রুচির। দীর্ঘকাল ভারতে থেকেছেন -__-যীদের 
সম্পর্কে তিনি বিশেষ ভাবে জানতে আগ্রহী, যেমন রবীন্দ্রনাথ, 
গান্ধী, অরবিন্দ ঘোষ-_- সবাইকে তিনি জেনেছেন। কিন্ত সর্বোপরি 
জেনেছেন বিবেকানন্দকে, যিনি হয়ে আছেন তার ধর্মবিশ্বাস ও 
আবেগের উৎস। বিবেকানন্দের সৌন্দর্য, মাধুর্য বিচ্ছুরিত আকর্ষণী 
ক্ষমতা সম্বন্ধে তার 'বলা শেষ হতে চায় না।, 


৯৭ 
অব্যবহিত পরে আর্থিক, কায়িক, মানসিক; বৌদ্ধিক---নানাদিক থেকে 
তার প্রসারে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন সে কথা কোন ভাবেই বিস্মৃত 
হবার নয়। 


| ৪ ॥| 


শিকাগোর হেল পরিবার বিবেকানন্দকে নানা ভাবে সাহায্য করে ও 
আশ্রয় দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। আর 
পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসারের ক্ষেত্রে যাঁদের ভূমিকা আমবা আগেই 
উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে জে. জে গুডউইনের ভূমিকা অপবিমেয়। তিনি 
পাশ্চাত্যে এবং ভারতে বিবেকানন্দের সমস্ত বক্তৃতা শটহ্যান্ডে লিপিবদ্ধ 
কবে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। 0০077701515 
৬/0173 01 9৬/27 ৬1৬1:21781708 গ্রন্থের এ পর্যস্ত নটি ফ্রড প্রকাশিত 
হয়েছে তারই প্রচেষ্টায়। তার জীবন ছিল একজন আদর্শ ব্রহ্মচারীর মতো। 
জোসেফিন ম্যাকলাউড, মিসেস ওলিবুল, ই.টি. স্টার্ডি, মিস্টার 
লেগেট-_- প্রধানত এই চারজনের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল 
বিবেকানন্দের গ্রস্থ-রচনাবলী। ম্যাকলাউড তার সারাজীবনের সঞ্চয় শুধু 
দান করেননি, তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের একজন শুভারী। সে কথা 
আমরা আগে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। মিস্‌ হেনরিয়েটা মূলারের 
অর্থ দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তার দেওয়া ৩৯ হাজার টাকায় বেলুড় 
মঠেব ২২ বিঘা জমি কেনা হয়েছিল ১০০ বছর আগে।” আজ সেখানেই 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাণকেন্দ্র। তার এই ভূমিকা 
অত্রন্ত প্রশংসনীয় এবং চিরস্মরণীয়। 

বিবেকানন্দের দেহত্যাগের আগেই গুডউইন প্রাণত্যাগ করেন। গুডউইনের 
মৃত্যু সংবাদ বিবেকানন্দকে বিচলিত করেছিল। তাই তিনি অত্যন্ত বেদনার 
সঙ্গে তার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এই ভাবে-__“গুডউইনকে মারিয়া 
ফেলার জন্য এরূপ এক ঈশ্বরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা মানুষের অধিকার 
ও কর্তবোর মধ্যে নহে কি? গুডউইন বাঁচিয়া থাকিলে বড বড় কাজ 
করিতে পারিতেন।”১ 
নিবেদিত . গুডউইনের মুত্যতে একটি কবিতা লিখতে শুরু করলে 
বিবেকানন্দের হাতে পড়ে তা আমূল বদলে যায়,__-এই পরিবর্তনে নিবেদিত 
যাতে ক্ষুপ্ন না হন তাই বিবেকানন্দ ছন্দ ও মাত্রা মিলিয়ে কবিতার 


শত-৮ 


৯৮ 


সার্বিক নির্যাস বজায় বেখেছিলেন। কিরণচন্দ্র দত্ত অনূদিত সেই কবিতাটি 
আমরা তুলে ধবছি, -_ 
শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম 


চল আত্মা, শীঘ্র গতি, তারকা-খচিত তব পথে, 

ধাও হে আনন্দময়, 

যেথা নাহি বাধে মনোরথে ; 

দেশকাল দৃষ্টিপথ যেথা নাহি করে আবরণ, 

চিরশাস্তি আশীর্বাদ যেথা করে তোমারে বরণ! 

সার্থক তোমাব সেবা, পরিপূর্ণ তব আত্মদান 

অপার্থিব প্রেম পূর্ণ হৃদয়েতে হোক তব স্থান; 

মধুময় তব স্মৃতি দেশকাল দিয়াছে মিলায়ে, 

বেদীতলে পুষ্পসম রেখে গেলে সৌরভ বিছায়ে! 

টুটেছে বন্ধন তব, পেয়েছে সে আনন্দ সন্ধান, 

জন্মমৃত্যু রূপে যিনি, তার সাথে হলে এক প্রাণ, 

তুমি যে সহায় ছিলে, স্বার্থত্যাগী চির এ ধরায়, 

আগে চল, সংসার সংশ্রামে আনো শ্রীতির সহায় !”ং 

এই কবিতাটি সহ গুডউইন জননীকে বিবেকানন্দ একটি পত্র পাঠিয়ে- 
ছিলেন। সেই চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, “তার কাছে আমার যে 
খণ তা কখনও শোধ করা যাবে না। আমার কোন চিস্তার দ্বারা যদি 
কেহ লাভবান হয়ে থাকে জেনে রাখুন, তর প্রতিটি শব্দ পর্যস্ত প্রকাশিত 
হতে পেরেছে তার জন্যে। তাকে হারিয়ে আমি ইস্পাতের মতো খাঁটি 
বন্ধু হারিয়েছি। অপরাজেয় ভক্তিপূর্ণ শিষ্য হারিয়েছি। এমন একজন একনিষ্ঠ 
কর্মী হারিয়েছি, যিনি ক্রাস্তি কাকে বলে জানতেন না। যিনি সর্বদাই 
অপরের জন্য দেহ ধারণ করেন, পৃথিবী তাকে হারিয়ে এক "অমূল্য 
সম্পদ হারিয়েছে। কবিতা ও চিঠি পেয়ে গুডউইন জননী তার পরলোকগত 
পুত্রের প্রতি বিবেকানন্দের কি জাতীয় অনুভব প্রকাশিত হয়েছিল তার 
প্রত্যুত্তর জানিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা 
গুডউইনের প্রতি উজাড় করে দিয়ে বলেছিলেন? “আমার ডানহাত খসে 
গিয়েছে। ক্ষতির সীমা রইল না। আমার বক্তৃতা শেষ।” ** 
ভারতবর্ষে বিবেকানন্দের জন্য গুডউইন আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। এই 

আত্মোৎসর্গ ভারতবর্ষ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে শ্বর্ণাক্ষরে লেখা 


৯৯ 
থাকবে। মিসেস ওলিবুল জানিয়েছেন তার প্রথম জীবন কেটেছিল 
সাংবাদিকতায় । নিউইয়র্কে স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফার রূপে কাজ করার অভিজ্ঞতার 
পরে স্বামীজীর সঙ্গে গুডউইন অনেক দিন কাটিয়েছিলেন। আমরা জানি 
নিউইয়র্কের স্টেনোগ্রাফার গুডউইন সব কিছু ছেড়ে দিষে বিবেকানন্দকে 
আকড়ে ধরেছিলেন। ভারতবর্ষ ও বিশ্বকে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের রচনাবলী । 
তিনি পেয়েছিলেন জীবনের পরম প্রাপ্তি। স্বামীজী তাকে অপরিসীম ভাল- 
বাসতেন। গুডউইন পুত্রাধিক ছিলেন স্থামীজীর কাছে। স্বামীজীর অশেষ 
ভালবাসার জন্য অন্যানারা ঈর্ধা করতেন তাকে। বিবেকানন্দ বলে উঠেছিলেন 
গুডইনের মৃত্যুতেঃ “বুঝলাম পুত্রশোক কি ভয়ঙ্কর ।”* 

গুডউইন বিবেকানন্দের সঙ্গে আসেন ভারতে ১৮৯৭ স্রীষ্টাব্দে। তিনি 
সব সময় বিবেকানন্দের সঙ্গে থাকতেন। তারপব অর্থ কষ্ট দেখা দেওয়ায় 
বাধ্য হয়ে “মাদ্রাজ মেল" পত্রিকা বেব করেন এবং উটকামাগডেতে ১৮৯৮ 
্ীষ্টাব্দের ২ জুন টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করধন। ওলিবুল 
তার সম্পর্কে জানিয়েছেন -_“আমাদের অভিজ্ঞতা ও আনন্দেব ভাগ্ডারে 
তিনি মহা এশ্বর্যতুল্য।” গুডউইন যখন মারা যান তখন বিবেকানন্দ ছিলেন 
আলমোডায়। 
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বিবেকানন্দ কানাডার ভ্যাঙ্কুবর শহরে পৌছনোর পর ১৮৯৩-এর শেষে 
মিস কেন্ট স্যানবরণ্‌-এর সান্ধ্য পান। ট্রেনে তার সঙ্গে যোগাযোগ 
হয়। তিনি যখন জানতে পারেন ধর্মমহাসভা দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে 
তখন তিনি আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য কেন্ট স্যানবরণের খামার বাড়িতে 
আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এর পিছনে ছিল স্যানবরণের আমন্ত্রণ। তাই, 
বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে বোস্টনে গিয়ে গোটা আগস্ট মাস অতিবাহিত 
করেছিলেন। স্যানবরণ্‌ বোস্টনের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরী 
রাইট। ধিনি বিবেকানন্দের প্রতিভায় মুদ্ধ হয়ে শিকাগো ধর্মমহাসভায় তার 
বক্তৃতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এ কথা বহুশ্রত এবং আজ তা ইতিহাস। 

এর পরই আসে মিস্টার হেলের কথা । শিকাগো ধর্মমহাসভায় অংশগ্রহণের 
প্রাক্কালে বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল বাসস্থানের । অধ্যাপক রাইটের উচ্ছৃসিত 
প্রশংসাপত্র থাকা সত্বেও শিকাগোয় পৌঁছে পথে পথে তাকে রাত কাটাতে 
হতে পারে এরকম চিস্তা বিবেকানন্দের ছিল। তিনি ধর্মমহাসভার কর্ণধার 
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ড. ব্যারোজের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেন। শিকাগোয় পৌঁছে প্রথম রাত্রে 
তিনি মালগাড়ির কামরায় রাত কাটান। মুখ ভর্তি দাড়ি নিয়ে দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা করার সংকল্প নেন। তার অভীন্সা শেষ পর্যস্ত ব্যর্থ হয়। শেষে 
তিনি শিকাগোর সমৃদ্ধ অঞ্চলে পৌঁছে সুন্দর একটি বাড়ির সামনে ক্রাস্ত 
ভাবে বসে পড়েন। একটু পরে মিস্টার হেল বেরিয়ে এসে বিবেকানন্দকে 
আশ্রয় দেন। তার সব কথা শুনে সন্গেহে আপ্যায়ন করেন। তার বাড়িতে 
যারা ছিলেন, হ্যারিয়েট ও ইসাবেল তার মধ্যে অন্যতম বাড়ির সকলে 
তাকে শ্রদ্ধা করতেন। এই বাড়িটি ছিল বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রিয়। ড. 
ব্যারোজের ঠিকানা হারিয়ে ফেললে তারা তাকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় গৌঁছে 
দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকে সেদিন মিসেস এলেন হেল সাহায্য না করলে 
শিকাগো ধর্মমহাসভায় তার যোগ দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হত না। তার 
চরিত্র নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করলে এই হেল পরিবার রুখে দাঁড়িয়েছেন বহুবার 
প্রতিকুল পরিস্থিতিতে। বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তায় শিকাগো-আমেরিকার 
মানুষজনেদের বিরুদ্ধাচরণে তারা পিছিয়ে যাননি। ভারতে এসেও বিবেকানন্দ 
উজ্জ্বলতার দিকটি প্রত্যক্ষ করতে পারি তাদের সঙ্গে পত্র বিনিময়ের মধ্যে 

১৮৯৪ স্রীষ্টাব্দে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে, বিবেকানন্দ যখন ডেট্রয়টে 
পৌঁছলেন মিসেস ব্যাগলি তাকে সাদর অভ্র্থনা জানালেন। বিবেকানন্দের 
শিকাগো বক্তৃতা শুনে তর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় 
বিবেকানন্দের জনপ্রিয়তায় সংকীর্ণমনা শ্রীষ্টান যাজকদের কথায় বিবেকানন্দ 
ভীত হয়ে উঠলে মিসেস ব্যাগলি নানা ভাবে তাকে সাহায্য করেন। 
ডে্রয়টে তিনি সম্বর্ধনা সভারও ব্যবস্থা করেন। এই সভা সম্পর্কে সেখানকার 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়-_-“বছ বছরের মধ্যে উজ্জ্বলতম সভা এটি। 
থেকে সকলকে একটি চমৎকার দৃশা উপহার দিয়েছেন।” * 

এরপরে আমরা উল্লেখ করব সিস্টার ক্রিস্টিনের কথা। রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । ক্রিস্টিণ গ্রীণ স্টাইডেল 
তার পূর্ণ নাম। তিনি বিভিন্ন ভাবে বিবেকানন্দকে সাহায্য করেন। নিবেদিতা 
মহাপ্রয়াণের পর বাগবাজারে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ক্রিস্টিনের 
উপর বর্তেছিল্প। দীর্ঘ একযুগ এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি জীবন 
অতিবাহিত করেছিলেন। বিধবা মা ও ছ'টি বোন নিয়ে তার বিরাট পরিবার। 
১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ আগস্ট 'জার্মানীর নুরেমবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। ২৮ 
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বছর বয়সে ১৮৯৪-এ ডেট্রয়েটে বিবেকানন্দের বক্তৃতা, শুনে : মুদ্ধ হয়ে 
পড়েন। ক্রিস্টিন ও তার বান্ধবী মেরী ক্রাঙ্ধী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা 
করেন। তারপর বিবেকানন্দ তাদের মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। তারা বিবেকানন্দের 
থাকার ব্টবস্থা করেছিলেন হোটেলে । ১৯০০ শ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী যখন পাশ্চাত্যে 
যান তখন তাদের ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। এরপর ক্রিস্টিন ভারতে আসার 
কথা মনে মনে অনুভব করতে থাকেন। তার মায়ের মৃত্যুর পর ১৯০২ 
বষ্টাব্দে ভারতে আসেন। মায়াবত্তীতে প্রতিষ্ঠিত মিশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করেন। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের সময় পর্যস্ত তিনি সেখানে ছিলেন। 
নিবেদিতার বিদ্যালয়ে দীর্ঘ এক দশক অতিবাহিত করার পর আবার মায়াবতীতে 
চলে যান। নিবেদিতার মৃত্যুর পর তিনি কলকাতায় আসেন। তাকে সাহাধ্য 
করার জন্য আসেন ভগিনী সুধীরা। শারীরিক কারণে তিনি তখন আমেরিকায় 
যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি আমেরিকায় থেকে যান। ১৯২৪ 
্ীষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এসে বিদ্যালয়ের কাজে পুনরাঁয় *যোগ দেন। 
বিদ্যালয় চললেও তীর ঈক্সিত পথে নয়, তখন বিদ্যালয়ের ভার ভগিনী 
সুধীরার হাতে ছেড়ে দিয়ে আলমোড়ায় চলে যান। ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দে ভগ্ন 
শরীরে চলে যান আমেরিকায়। ১৯৩০ শ্বীষ্টাব্দ ২৭ মার্চ জাহাজে ওঠার 
আগে একটি নার্সিংহোমে তার মৃত্যু হয়। তার রচনা ও বক্তৃতা থেকে 
বোঝা যায় তিনি বেদাস্তের বাণী সম্যকভাবে বুঝেছিলেন। তার অসুস্থ 
শরীর থেকে নির্গত হোত এক অসাধারণ শক্তি। সেই শক্তির সঞ্চালক 
ছিলেন অবশ্যই স্বাতী বিবেকানন্দ। 
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এরপর আমরা যার কথা বলব তিনি হলেন সারা এলেন ওয়ান্ডো। 
বিবেকানন্দের প্রয়োজন ছিল একজনকে বিনি তীর মুখনিঃসৃত বাণীকে সযত্বে' 
রক্ষা করতে পারবেন। তিনি অবহিত ছিলেন যে এ প্রেরণা- দায়ী উক্তিগুলি 
তার নিজের নয়। বন্তত পৃথিবীর মানুষ যখন ভুল পথে চলছে তখন তিনি 
রামকৃষ্জের প্রেরণাদায়ী মন্ত্রের বার্তাবহ মাত্র। সারা এলেন ওয়ান্ডো সেই 
কাজ যথাযথ পালন করেন। তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে শিকাগোয় প্রথম 
বক্তৃতার দিন বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শন করেন এবং বক্তৃতা শুনে তার 
দার্শনিক সত্তা তৎপর হয়ে গঠে। ওয়াচ্ডোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী 
প্রত্যক্ষ করে নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটির দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিলেন 
বিবেকানন্দ। এছাড়া বিবেকানন্দের রান্না ও সেবাধত্র তিনিই করতেন। 


১০২ 


বিবেকানন্দের বাণীকে তিনি সবত্বে রক্ষা করেছিলেন। বিবেকানন্দের ভাষায় 
তিনি সেই সময় ছিলেন “বিশেষ ভাবে উদুদ্ধণ'। 417757175 1091” গ্রন্থটিতে 
বিবেকানন্দের কথা ও বাণীকে তিনি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। এই 
রস্থটিরই বঙ্গানুবাদ “দেববাণী'। ওয়ান্ডে সম্পর্কে বিবেকানন্দ 
বলেছেন __“আমার চিন্তা ও শব্দগুলি এত সঠিক ভাবে কিভাবে তুমি ধরে 
রাখ? মনে হচ্ছে আমি ষেন নিজেই আমার কথা শুনছি।” রাজযোগ গ্রন্থটি 
শ্রুতিলিখনের জন্য তার উপর স্বামীজী নির্ভর করেছিলেন। ওয়ান্ডো বলতেন 
এই গ্রন্থটি লেখার পূর্বে বিবেকানন্দ গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন আর 
ওয়ান্ডো থাকতেন কালিতে কলম ডুবিয়ে নিমগ্ন। স্বামীজী যখন যা বলতেন 
তখন তার সেই ধ্যানানুভূত উপলব্ধির প্রেরণাদায়ক কথা ওয়ান্ডো লিখে 
চলতেন নিবিষ্ট চিত্তে। পরবর্তীকালে তিনি ' স্বামীজীর অনেক গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন। দৃষ্টিশক্তি কমে এলে অন্য ভক্তের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। 
ওয়ান্ডোর বিবেকানন্দের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানোর দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল। 
বিভিন্ন অবস্থায় তিনি বিবেকান্দের আচরণের যে পরিচয় রেখে গেছেন তা 
অমূল্য। তার বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠার বর্ণনা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। “বিবেকানন্দের 
উদ্ুদ্ধ' হওয়া চিন্তা চেতনা সম্বলিত গ্রন্থ আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য 
তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 
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ইংল্ডে বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচারে এবং বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠার 
ক্ষেত্রে যিনি বিবেকানন্দকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি ই.টি 
স্টার্ডি। বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যে তখন, স্টার্ডি আলমোড়ায় তপস্যানিরত 
ছিলেন। ভারতীয় ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে তার তীব্র আগ্রহ ছিল। আলমোড়ায় 
স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে ইংলগডে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে 
পত্রালাপ করেন। মিস হেনরিয়েটা মূলার স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন 
শুনে স্টার্ডিও তাকে আমন্ত্রণ জানান। ১৮৯৫ শ্্রীষ্টাকের ২৪ অগাস্ট 
স্বাধীজী প্যারিসে উপস্থিত হলেন। এঁ বছরই তিনি ইংলগু যাত্রা .করেন। 
কেমব্িজে থাকার পর তিনি স্টার্ডির বাড়িতে চলে যান। তার .বাড়ির 
ঠিকানা ছিল. হাই ভিউ, ক্যাভার্শ্যাম্ঃ রিডিং। ইংলণ্ডে আসার. অভিপ্রায় 
স্বামীজীর অনেক আগে থেকেই ছিল। শ্রীমতী মূলার ও স্ত্রীযুক্ত. স্টার্ডির 
আহ্ান তাকে মুগ্ধ করেছিল। 


১০৩ 


ইংলণ্ডে বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ ভাব প্রচারে ,এরাই প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিলেন। 
এঁদের সূত্রেই বহু মানুষের সংযোগ স্থাপিত হল এবং চারিদিকে সাড়া 
পড়ে গেল। তিনি নিয়মিত বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার করতে লাগলেন। 
তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য আগন্তকের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। 
এখানেও তিনি কর্মব্স্ত হয়ে পড়েন। স্টার্ডির সহয্েগিতআ তিনি পেয়েছিলেন 
বলে ইংলণ্ডে রামকৃ্ণ-বেদাস্ত ভাবপ্রসারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ফলপ্রসূ 
হয়েছিলেন। এছাড়া শ্রীমত্তী হেনরিয়েটা মূলার তো ছিলেনই। লেডি ইসাবেল 
তার কাজে সহায়ক হয়েছিলেন। লগ্নে নানা বক্তৃতা দেবার পর শিক্ষিত 
ইংরেজরা স্থাণীজীর অভিমত, বাগ্মিতা বিষয়ে উৎসুক হয়ে উঠলেন। আর 
জ্ঞানস্পৃহা বাড়াবার জন্য হলেন উদ্যোগী । স্টার্ডি ভক্তি' সম্পর্কে বিবেকানন্দের 
একটি পুস্তকের অনুবাদ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। স্টার্ডি 
ব্রহ্মবাদিন” পত্রিকায় লিখেছিলেন -__-ম্বামী বিবেকানন্দ ইংলগ্ডে আগমনের 
ফলে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঠিকঠিক খুঁজিয়া বাহির কন্ঠিতে পারিলে 
এবং তাহাদের নিকট শুধু উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে যে এদেশে চিন্তাশীল 
ও সুশিক্ষিত একদল লোক আছেন যাহারা ভারতের প্রাণপ্রদ চিন্তাধারার 
দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হইতেন।””* 

ইংপণ্ডে বেদান্ত প্রচার চূড়ান্ত পর্যায়ে গৌঁছনোয় বিবেকানন্দ তার কাজ 
এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য একজন সতীর্থ সন্ন্যাপীকে ভারতবর্ষ থেকে 
আনবার জন্য প্রয়াসী হলেন। কিন্ত তার প্রয়াস তখন ফলপ্রসূ হয়নি। 
অগত্যা তিনি ইংলগ্ড থেকে আমেরিকায় ফিরে গেলেন। এই সময় বোদাস্ত 
প্রচারে খানিকটা ভাটা পড়ল। তবুও স্টার্ডি এবং মিস হেনরিয়েটা মূলার 
বিবেকানন্দের ভাবপ্রসারের পরিবেশটি ধরে রাখতে চাইলেন। ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দে 
বিবেকানন্দ নিউইয়র্ক থেকে লগুনে দ্বিতীয়বার এসে পৌঁছলেন এপ্রিল 
মাসের মধ্যভাগে । এর মধ্যে ১ এপ্রিল স্বামী সারদানন্দ কলকাতা থেকে 
ইংলগডে এলেন বেদান্ত প্রচারের জন্য। স্টার্ডির বাড়িতেই তিনি উঠেছিলেন। 
এই সূত্রেই বিবেকানন্দের সঙ্গে সারদানন্দের দীর্ঘ তিন বছর পর মুখোমুখি 
দেখা হল। বিবেকানন্দ লগডনের ৬৩ নং সেন্ট জর্জেস রোডের ভাড়া 
বাড়িতে যূলার-এর অতিথি হিসাবে বাস করতেন। জ্ঞানযোগ-রাজযোগ 
ও ভক্তিযোগের আলোচনা তিনি এখানেই শুরু করেন। তার বাঞ্মিতা 
ও পাণ্ডিত্য যেমন পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করতো তেমনই বহু হৃদয়ে ভগবত 
ভাবের উদ্দীপনা জাগাতো। লগুনে বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের ক্ষেত্রে মূলার 
ও স্টার্ডির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। 


১০৪ 


বিবেকানন্দের দুই অনুরাগী-তক্ত সেভিয়ার দম্পতির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য । 
একসময়ে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে ক্যাপ্টেনের কাজ করতেন 
মিস্টার সেডিয়ার। শেক্সপীয়রেব জন্মস্থানে তিনি বাস করতেন। সেভিয়ার 
৪৯ বছর বয়সে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হন। স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে 
সেভিয়ার দম্পতির জীব্নর ধারা পাল্টে যায়। 

নিবেদিতা যেমন ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে স্বামীজীর পায়ে নিজেকে সমর্পণ 
করেছিলেন, তেমনি সেভিয়ার দম্পতির আত্মত্যাগ ছিল স্বামীজীর কাছে 
অসাধারণ। দ্বিতীয় বার লগুনে যাবার পর, সেভিয়ার দম্পতি তার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন। তাবা স্বাীজীর সঙ্গে ভারতেও আসেন। “মায়াবতী' কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠা ও “প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । 
হেনরিয়েটা মূলাব ও সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর ইউরোপ যাত্রাব খরচ 
যুগিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের লপ্তন থেকে ব্বদেশে যাত্রাকালে তার সহযাত্রী 
হয়েছিলেন সেভিয়ার দম্পতি ও গুডউইন। ইংলগ্ড থেকে বিদায় উপলক্ষ্যে 
আয়োজিত সভায় স্টার্ডি একখানি বিদায় অভিভাষণ সমর্পণ করেছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দকে। অতে বিবেকানন্দ মুদ্ধ হয়েছিলেন। এই সময় তিনি 
একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি সেই বক্তৃতায় উল্লেখ করেন-_-“বোম 
সাম্রাজের শাস্তির সুযোগ পেয়ে শ্রীষ্টধর্ম প্রসারিত হয়েছিল।” নিবেদিতা 
তা উপলব্ধি করে পরবর্তী কালে জানিয়েছেন- “তাহার কথার তাৎপর্য 
হয়তো এই ছিল যে, এরূপ সময়ও আসিবে তখন ভারতীয় প্রচারবর্গের 
এমন এক সুবিশাল দলকে পাশ্চাত্য দেশে দেখা যাইবে যাহারা, স্বামীজী 
যে ফসল অতি উত্তমরূপে প্রস্তত করিয়া গিয়াছেন তাহা কাটিয়া ঘরে 
তুলিতে ব্যস্ত থাকিবে এবং দূর ভবিষ্যতে কাটিবার জন্য নিজেরাও নতুন 
ফসল প্রস্তুত করিবে ।”*” 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমেরিকায় ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিবেকানন্দ 
দ্বিতীয়বার মিসেস ওলিবুলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই আতিথ্য গ্রহণের 
ফলে তিনি হার্ধার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের উপরে বক্তৃতা করেন। 
তার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাকে প্রাস দর্শন 
বিষয়ে অধ্যাপনা করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানান, কিন্ত বিবেকানন্দ 
তা প্রত্যাখ্যান করেন। বিবেকানন্দের কাছে এই আমন্ত্রণ ছিল অত্স্ত 
শৌরবের। সেই গৌরব পরাধীন ভারতবাসীর কাছে অবশ্যই স্বর্ণথচিত। 
একথা আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমেরিকায় বিভিন্ন বক্তৃতা 
ও আলোচনায় বিবেকানন্দ যে আলোড়ন তুলেছিলেন তার আয়োজনের 


১০৫ 
নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন যাঁরা, তাদের মধ্যে মিসেস ওলিবুল 
অন্যতমা। 

বিশ্ববিখ্যাত বেহালাবাদক ওলিবুলের স্ত্রী মিসেস সারা ওলিবুল আমেরিকায় 
বিবেকানন্দের অবস্থানকালে রামকৃ্ণ ভাষ প্রচার ও বেদাস্ত সৌসাইটি 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়েছিল ১৮৯৪ স্বীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। তার বাড়িতে তাকে আমন্ত্রণ 
করে নিয়ে এসেছিলেন। তার বাড়িতে আসার পর বিবেকানন্দ গ্রীণ একরে 
অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং শ্রোতারা তার বক্তৃতা 
শুনে মুন্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘন্টা বিভিন্ন 
ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন ও শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে মিসেস ওলিবুল বিবেকানন্দকে পাঁচশো ডলার দিয়েছিলেন। 
স্বাণী অভেদানন্দ যখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার করছিলেন তখনও 
তাকে ওলিবুল সাহায্য করেছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম প্লানুধী যিনি 
বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনেব প্রাণকেন্দ্রে বসবাসের সুযোগ 
পেয়েছিলেন। নিবেদিতা ও জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে তার যোগাযোগ 
হয়েছিল এই সূত্রেই। তিনি জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারতবর্ষে 
আসেন। তিনি নিবেদিতার বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করেছিলেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধানকেন্দ্র বেলুড মঠ ও সন্যাসীদের বাসভবন তৈরীর 
সময় অর্থ সাহায্য করেছিলেন। বিবেকানন্দের সান্নিধ্য তিনি গভীর ভাবে 
পেয়েছিলেন। তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকা পরিভ্রমণের সুযোগও 
পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত ভাবপ্রসারে 
তার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। | 

মিসেস ওলিবুল শুধু স্বামীজীকে নয়, বিবেকানন্দের সতীর্থদেরও সেবা 
করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতে এবং বহির্ভারতে অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
মিসেস ওলিবুলের ভূমিকা স্মরণীয়। তাই বিবেকানন্দ তার উজ্জ্বল ভূমিকার 
কথা স্মরণ করে অধ্যাত্ম সচেতন অভিমত জানিয়েছেন তার প্রতি একটি 
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িঁয়ো ল্যাণুসবার্গ রাশিয়ার এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, 
পরে তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তার মধ্যে স্বজাতিসুলভ 
সব গুণই বিদ্যমান ছিল __ আবেগ, কল্পনা, বিদ্যোৎসাহ ও প্রতিভাশালী 
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মানুষের সানিধ্যে যাওয়া ইত্যাদি। ইউরোপের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় __ দর্শন, 
বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি--তার চিন্তা রাজ্যে এমন একটা গাত্তীর্য ও 
পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছিল যা অনন্যসাধারণ। কথাবার্তায় তিনি ছিলেন তেজোপূর্ণ 
ও সৌন্দর্যময়। বসন, ভূষণ ও নিজের শরীর সম্পর্কে তার ওদাসীন্য 
দেখে এবং স্বার্থচিন্তাহীন ভাবাবেগেরই মতো প্রতীয়মান তার দারিদ্রের 
প্রতি সহানুভূতি লক্ষ্য করে স্বামীজী তার প্রতি আকৃষ্ট হন। শেষ পয়সাটি 
পর্যস্ত লিয়ো ভিক্ষুক-দরিদ্র মানুষের হাতে তুলে দিতেন। আর তিনি যে 
ভাণ্ডার থেকে দান করতেন তা ছিল যাচকেরই ভাণ্ডার সদৃশ শূন্য। তিনি 
নিউইয়র্কে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্ষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসার পব তিনি সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে 
স্বামীজীর কাজেই আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বাডি ভাড়া করলেন, গৃহস্থালির 
কাজ সহস্তে তুলে নিয়েছিলেন এবং বিবেকানন্দের সেক্রেটারি বা সচিবের 
ভূষিকা নিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন স্বামীজীর দক্ষিণ হস্ত। তিনি 
স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীব কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছিলেন 
এবং পরবস্তী কালে সন্যাসধর্মও গ্রহণ কবেছিলেন, তার নাম হয়েছিল 
স্বামী কৃপানন্দ। তিনি ছিলেন স্বাযীজীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র । প্রচণ্ড শীতের 
মধ্যে তুকলিন ব্রিজের উপর দিয়ে যাতায়াতের ফলে বিবেকানন্দের প্রচণ্ড 
ঠাণ্ডা লাগে। সেই সময় লিয়ো আমেরিকার অভিজাত পরিবেশের বাইরে 
অনুন্নত একটি অঞ্চলে বাডী ভাডা করে স্বামীজীর থাকার ব্যবস্থা করলেন। 
স্বামীজী ১৮৯৫-এর ২৭ জানুয়ারী রবিবার এঁ গৃহে পদার্পণ করলেন 
এবং জুন মাস পর্যস্ত এ বাড়িটিই হল তার স্থায়ী কর্মকেন্দ্র। আমেরিকায় 
বেদান্ত প্রচারের ভার তিনি ইউরোপ যাত্রার পূর্বে লিঁয়ো এবং মিসেস 
ওয়ান্ডোর উপরে অর্পণ করেছিলেন। 

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের ক্ষেত্রে এই ভাবে বিবেকানন্দের 
পাশ্চাত্যের শিষ্য-শিষ্যা-অনুরাগীরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁরা ছাড়া 
আরো অনেক পাশ্চাত্য অনুরাগী-অনুরাগিনী পাশ্চাত্যে বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ ভাব 
প্রসারে স্বামীজীকে সাহায্য করেছিলেন নানা ভাবে এবং পরবস্তীকালেও, 
তাদের কথা বিস্তুতভাবে আলোচনা না করলেও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা 
ও প্রসারে তাদের ভূমিকা অবশ্যই স্মরণীয় এবং বরণীয়। পাশ্চাত্যে বেদাস্ত- 
রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে সেদিন এই সব অনুরাগীরা নিরলস ভাবে সাহায্য 
করেছিলেন বলে পরবণ্তীকালে পাশ্চাত্যের নানা স্থানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন 
বেদাস্ত কেন্দ্র যা আজ পৃথিবীর মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে 


এবং 
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দিচ্ছে। আর ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, ও শিক্ষাপ্রসারে 


এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা কাজে পাশ্চাত্য অনুরাগীদের অবদান সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । আর্থিক, মানসিক, কায়িক এবং বৌদ্ধিক সাহায্যের মধ্য 
দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এঁরাই। 
এঁদেরই উদ্যোগে বিবেকানন্দের রচনাবলী আর অন্যান্য গ্রস্থাবলী প্রকাশিত 
হয়েছে এবং তা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিতও হয়েছে। সর্বোপরি বেহিসেবী 
নিঃস্বার্থপর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এরাই রামকৃঞ্ণ মিশনকে শতবর্ষের 
আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছেন। 
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রামকৃষ্ণ মিশন £ নিয়মাবলী প্রতীক উদ্দেশ্য কার্যাবলী- 
গঠনপ্রণালী আদর্শ ও বিশেষত্ব 


স্বামী বিবেকানন্দ ইংলগ্ডের রিডিং থেকে ১৮৯৬ শ্রীষ্টান্দের ২৭ এপ্রিল 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তাতেই প্রথম রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষাৎ নিয়মাবলী, কার্যাবলী ও 'গঠনপ্রণালী 
কেমন হবে তা প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন,__ 

১) মঠের জন্য একটি যথেষ্ট স্থান সহিত বার্টী ভাড়া লইবে; অথবা 
বাগান, যাহাতে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছোট ঘর হয়। একটি বড় 
হল পুস্তকাদি রাখিবার জন্য এবং একটি অপেক্ষাকৃত ছোটঘর -__ সেখানে 
লোকজনের সহিত দেখাশুনা করিবে। যদি সম্ভব হয়__আরো একটি 
বড় হল এ বাটীতে থাকা আবশ্যক, যেখানে প্রত্যহ শাস্ত্র ও ধর্মচর্চ 
সাধারণের জন্য হইবে। 

২) কোন লোক মঠে আসিলে, সে যাহার. সহিত দেখা করিতে 
চায়, তাহারই সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যাইবে, অপরকে (অপরের) 
অসুবিধা না করে। 

৩) এক-একজন পরিবর্তন করিয়া প্রতাহ কয়েক ঘন্টা উক্ত হলে 
সর্বসাধারণের নিমিত্ত উপস্থিত থাকিবে-__-যাহাতে সাধারণ লোক যাহা 
জিজ্ঞাসা করিতে চায়, তাহার সদুত্তর পায়। 

৪) যে যাহার আপনার ঘরে বাস করিবে -_বিশেষ কার্য না পড়িলে 
আর এক জনের ঘরে কিছুতেই যাইবে না। পুস্তকাগারে যাহার পড়িবার 
ইচ্ছা হইবে। যাইয়া পড়িবে। কিন্তু তথায় তামাক খাওয়া ধা অপরের 
সহিত কথা বলা নিষেধ করিবে। নিঃশব্দে পাঠ করিতে হইবে। 

৫) সারাদিন পকলে পড়ে (অর্থাৎ সকলে মিলে); একটা ঘরে বাজে 


৯১০ 


কথা কওয়া ও বাহিরের লোক, যে-সে আসছে ও সেই গোলমালে 
যোগ দিচ্ছে, তাহা একেবারেই নিষেধ। 

৬) কেবল যাহারা ধর্মজিজ্ঞাসুঃ তাহারা শানস্তভাবে আসিয়া সাধারণ 
হলে বসিয়া থাকিবে ও যাহাকে চায় তাহার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া 
যাইবে। অথবা কোনো সাধারণ জিজ্ঞাস্য থাকে, সেদিনকার জন্য যিনি 
সেই কার্ষের ভার পাইয়াছেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইবে। 

৭) একজনের কথা আর একজনকে বলা বা গুজোগুজি, পরনিন্দা 
একেবারেই ত্যাগ করিবে। 

৮) একটি ছোট অফিস ঘর হইবে। যিনি সেক্রেটারি, তিনি সেই 
ঘরে থাকিবেন, ও সেই ঘরে কালি, কাগজ, চিঠি লেখার সরঞ্জাম ইত্যাদি 
সমস্ত থাকিবে। তিনি সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবেনঃ ও যে-সমস্ত 
চিঠিপত্র ইত্যাদি আসেঃ তাহা তাহার নিকট আসিবে, ও তিনি পত্রাদি 
না খুলিয়া যাহার যাহার নামে তাহাকে তাহাকে বাটিয়া দিবেন। পুস্তক 
ও পত্রিকাদি পুস্তকাগারে যাইবে। 

৯) একটি ছোট ঘর থাকিবে তামাক খাইবার জন্য। তদ্ভিন্ন অপর 
কোনো স্থানে তমাক খাইবার আবশ্যক নাই। 

১০) যিনি গালিমন্দ বা ক্রোধাদি করিতে চান, তাহাকে এ সকল কার্য 
মঠের বাহির যাইয়া করিতে হইবে। ইহার অন্যথা তিলমাত্র না হয়। 


শাসন সমিতি £ 

১) একজন মহান্ত প্রতি বৎসর নির্বাচন করিবে অধিক লোকের মত 
লইয়া। দ্বিতীয় বংসর আর একজন ইতআদি। 

২) এ বংসর রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মহাস্ত কর। তদ্বং আর 
একজনকে সেক্রেটারি কর; তদ্বং আর একজন পৃজাপত্র ও রান্নাবান্নার 
তদারক করিবার জন্য নির্বাচন কর। 

৩) সেক্রেটারির আর এক কাজ-_-তিনি সফলের স্বাস্থ্যের উপর নজর 
রাখিবেন। এই বিষয়ে তিনটি উপদেশ আছে : প্রথম-_ প্রত্যেক খরে 
প্রতোক লোকের জন্য এক একটি নেয়ারের খাটিয়া ও তোষক ইত্যাদি 
থাকিবে। প্রত্যেককে আপনার আপনার খর পরিষ্কার করিতে হইবে। 
দ্বিতীয়___রানা ও খাওয়ার জন্য জল যাহাতে পরিষ্কার ও দোষহীন হয়, 
তাহা অবশ্যই করিবে; কারণ দুষ্ট বা অপরিষ্কৃুত জলে ভোগ রাধিলে 
মহাপাপ হয়। তৃতীয়-_-শরৎকে (শ্বামী সারদানন্দ) যে প্রকার ফোট করিয়া 


১১১ 


দিয়াছ, এঁ প্রকার গ্রেরুয়া আলখাল্লা প্রত্যেককে দুটি করিয়া দিবে এবং 
কাপড়-চোপড় যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহা দেখিবে, বা্টী অত্যন্ত পরিষ্কার 
যাহাতে হয়-_-নীচের উপরের সমস্ত ঘর-_ সেদিকে নজর রাখিবে। 

৪) যে-কেউ সন্যাসী হইতে চায়, প্রথমে তাহাকে ব্রহ্মগরী করিবে 
_-এক বৎসর মঠে, এক বৎসর বাহিরে -_-তাহার পর সন্যাসী করিয়া 
দিবে। 

৫) ঠাকুরপৃজার ভার উক্ত ব্রহ্মচারীদের মধ্যে একজনকে দিবে এবং 
মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া দিবে। 


কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ £ 

১) কোন স্ত্রীলোক যদি কোন সন্নাসীর সহিত দেখা করিতে আইসে 
তাহা, হইলে সাধারণ গৃহে যাইয়া কথাবার্তা কহিবে। কোন স্ত্রীলোক, 
অন্য কোন ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবেনা, ঠাকুরঘর ছাড়া। 

২) কোন সন্ন্যাসী মেয়েদের মঠে বাস করিতে পাইবে নার? যদি না 
শুনে, মঠ হইতে দূর করিবে। দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভালো। 

৩) দুশ্চরিত্রলোকের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ। কোন অছিলায় তাদের 
ছায়া যেন আমাদের ঘরে না পড়ে। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ দুশ্চরিত্র 
হয়, যে-কেহ হউক-_ তৎক্ষণাৎ বিদায় কর। দুষ্ট গরুর দরকার নাই। 
প্রভু অনেক ভালো ভালো লোক আনিবেন। 

৪) শিক্ষা দিবার গৃহে ও সময়ে এবং প্রচারের গৃহে ও সময়ে যে- 
কোন স্ত্রীলোক আসিতে পারেন; কিন্তু উক্ত সময় অতীত মাত্রেই চলিয়া 
যাইতে হইবে। 

৫) কোন ক্রোধ বা ঈর্ষা প্রকাশ বা গোপনে একজনের নিন্দা আর 
একজনের কাছে কদাচ করিবে না।... একজন আর একজনের দোষ 
দেখিতে খুব মজবুত-_-আপনার দোষগুলি কেহ ছাড়িবে না! 

৬) আহারের জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় যেন ঠিক হয়। প্রত্যেকের 
বসিবার জন্য একটি আসন ও খাইবার জন্য একটি ছোট চৌকি থাকিবে। 
আসনে বসিয়া চৌকির উপর থালা রাখিয়া খাইবে-___যে প্রকার রাজপুতানায় 
খাওয়া হয়। 


কর্মচারী সভা (07805-73927613) 
সমস্ত অফিসার-কর্মকত্তা নির্বাচন -___ তোমরা করিয়া লইবে ব্যালটের দ্বারা। 
“যে প্রকার বুদ্ধ মহারাজের আজ্ঞা” অর্থাৎ একজন প্রপোজ (প্রস্তাব) 
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করিল, “অমুক এক বৎসরের জন্য মহাস্ত হউক'_ সকলে “হা” কিংবা 
“না” কাগজে লিখিয়া কুস্তে নিক্ষেপ করিবে। যদি “হা' অধিক হয় তিনি 
মহান্ত হইবেন ইত্যাদি। 

যদিও তোমরা উক্ত প্রকারে অফিসার-কর্মকর্তা বাছিয়া লইবে তথাপি 
আমি 91855. (প্রস্তাব) করি যে, এ বৎসর রাখাল মহান্ত, তুলসী 
সেক্রেটারি ও ট্রেজারার, গুপ্ত লাইব্রেরিয়ান, শশী, কালি, হরি ও সারদা 
পর্যায়ক্রমে পড়াইবার, উপদেশ দিবার ভার ইত্যাদি লউক। 

মতামত সম্বন্ধে এই যে, _-যদি কেউ পরমহংসদেবকে অবতার ইত্যাদি 
বলে মানে উত্তম কথা, না মানে তাও উত্তম কথা। সার এই যে, 
পরমহংসদেব চরিত্র সম্বন্ধে পুরাতন ঠাকুরদের উপরে যান এবং শিক্ষা 
সম্বন্ধে সকলের চেয়ে উদার ও নূতন এবং 7079895515০ (প্রগতিশীল) 
অর্থাৎ পুরনোরা সব একঘেয়ে__এ নূতন অবতার বা শিক্ষকের এই 
শিক্ষা যে, এখন যোগ ভক্তি-জ্ঞান ও কর্মে উৎকৃষ্টভাব এক করে নৃতন 
সমাজ তৈয়ারী করতে হবে।... পুরানোরা বেশ ছিলেন বটে। কিন্ত এই 
যুগের এই ধর্ম__-একাধারে যোগ জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম__-আচগ্ালে 
জ্ঞান-ভক্তি্দান। আবাল বৃদ্ধবমিতা ও সকল কেষ্ট ঝিষ্ট বেশ ঠাকুর ছিলেন; 
কিন্ত রামকৃষ্ণ একাধারে সব ঢুকে গেছেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এবং 
প্রথম উদ্যোশীর পক্ষে নিষ্ঠা বড়ই আবশ্াক। অর্থাৎ শিক্ষা দাও যে অন্য 
সকল দেবকে নমস্কার, কিন্তু পূজা রামকৃষ্ণের, নিষ্ঠা ভিন্ন-তেজ হয় না__তা 
না হলে মহাবীরের ন্যায় প্রচার হয়না। আব ও সব পুরনো ঠাকুরদেবতা 
বুড়িয়ে গেছে-_- এখন নৃতন ভারত, নূতন ঠাকুর, নূতন ধর্ম, নৃতন বেদ। 

যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বোধ হয় এবং এই সকল 
নিয়ম পালন কর, তাহলে আমি মঠ ভাড়া এবং সমস্ত খরচ পাঠিয়ে 
দেব নতুবা তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ একদম... মনে রেখো যে তার কৃপায় 
বড় বড় মানুষ তৈয়ারি হয়ে যাবে, যেখানে তার দয়া পড়বে... এখনও 
সময় আছে সাবধান! 09০90151705 15 0115 ?75. ৫011 (আজ্ঞাবহতাই 
প্রথম কর্তব্য)-_যা বলি, করে ফেলো দেখি। এই কটা ছোট ছোট 
কাজ কর প্রথমে দেখি-_তারপর বড় বড় কাজ ক্রমে হবে।* 

১৮৯৬ স্রীষ্টাব্দের ২৭ এপ্রিল ইংলন্ডের রিডিং থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে 
লেখা চিঠিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী-কার্যাবলী (যা 
আগে উল্লেখিত) কি হবে এবং কিভাবে তা রূপ পরিগ্রহ করষে সে 
সম্পর্কে বিবেকানন্দ দীর্ঘ নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন, তা খেফেই বোঝা 


১৯৩ 


যায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবার 
ধ্যান-ধারণা স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়-চেতনায় বহু আগেই সাকার হয়ে 
উঠেছিল। এই নির্দেশনামাই সামান্য অদল-বদল করে পরবর্তীকালে 
নিয়মাবলী-কার্ধাবলী রূপে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে। তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, 
তেমনই তৎপর্যপূর্ণও বটে __এ প্রসঙ্গে অর অভিমতটিও চমতকার । নিয়মবদ্ধ 
হওয়া ভালো নয় বটে, কিন্তু অপন্ক অবস্থায় নিয়মের বশে চলা 
আবশ্যক -__ অর্থাৎ প্রভূ যে প্রকার আদেশ করিতেন যে, কচিগাছের চারিদিকে 
বেড়া দিতে হয় ইত্যাদি; দ্বিতীয়ত-_- অলসমনে অনেক পরচর্গ, দলাদলি 
প্রভৃতি ভাব সহজেই আসে ।” মঠ-মিশন পরিচালনার জন্যে তিনি কতগুলি 
বিভাগের কথা সংশ্লিষ্ট চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলি আমরা এ 
প্রসঙ্গে স্মরণ করবো-__ 


বিভাগ : মঠে এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে, যথা __ ১) ধিদ্যাবিভাগ, 
২) প্রচারবিভাগ, ৩) সাধনবিভাগ। 


বিদ্যাবিভাগ্ন £ যাহারা পড়িতে "চায় তাহাদের জন্য পুস্তকাদি ও অধ্যাপক 
সংগ্রহ---এই বিভাগের উদ্দেশ্য। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে 
তাহাদের জন্য অধ্যাপক উপস্থিত থাকিবে। 


প্রচারবিভাগ : মঠবাসী ও প্রবাসী। মঠবাসী প্রচারকেরা প্রত্যহ শাস্ত্রাদি 
পাঠ ও প্রশ্নোত্তরাদি দ্বারা জিজ্ঞাসুদের শিক্ষা দিবে। প্রবাসীরা গ্রামে গ্রামে 
প্রচার করিবে ও স্থানে স্থানে উক্তরূপ মঠস্থাপনের, চেষ্টা করিবে। 


সাধনবিভাগ : যাহারা সাধনভজন করিতে চান, তাহাদের আপন আপন 
ঘরে সাধনভজনের যাহা আবশ্যক -_তাহার সহায়তা করা ইত্যাদি। কিন্ত 
একজন সাধন করেন বলিয়া আর কাউকে যে পড়িতে দিবেন না, অথবা 
প্রচার করিতে দিবেন না-_এ প্রকার হয় না। যিনি উৎপাত করিবেন, 
তাহাকে অন্তর (তফাত) হইতে তৎক্ষণাৎ বলিবে-_ইহাতে অন্যথা না হয়। 

মঠবাসী প্রচারকেরা পর্যায়ক্রমে ভক্তি-জ্ঞান-যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ 
করিবেন, এবং তৎ সম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের 
দ্বারে লটকাইয়া দিবেন-_-অর্থাৎ যাহাতে ভক্তি জিজ্ঞাসু জ্ঞান শিক্ষার 
দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি। বামাচার সাধনের উপযুক্ত তেমরা 
কেহঈ নহ। অতএষ বামমার্গের নামগন্ধও মঠে যেন না হয়। যিনি একথা 


শ৩-৯ 
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না শুনিবেন, তীহার স্থান বাহিরে। ও-সাধনের নাম পর্যস্ত যেন মঠে 
না হয়। “তার ঘরে যে-দুর্বন্ত বিকট বামাচার ঢোকায়, তর ইহ-পরকাল 
উৎসন্ন হইবে।” 

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিভিন্ন নিয়মের সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতীয় চরিত্রের সাধারণ দোষগুলিও ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ। যেমন পুস্তকাগারে তামাক খাওয়া বা অপরের সঙ্গে 
কথাবার্তা একেবারে নিষেধ। একজনের কথা আর একজনকে বলা বা 
“গুজোগুজি' বা পরনিন্দা একেবারেই ত্যাগ করতে হবে। সমস্ত আয়ব্যয়ের 
যথাযথ হিসেব রাখতে হবে। সেক্রেটারি বা সম্পাদকের ওপর সবিশেষ 
নাস্ত হবে। পরত্রাদি না খুলে যার নামে আসবে তাকে বিতরণ করতে 
হবে অর্থাৎ একজনের চিঠি আরেকজন পড়তে পারবে না। যিনি গালমন্দ 
বা ক্রোধাদি করতে চান তাকে এইসব কাজ মঠের বাইরে গিয়ে করতে 
হবে। সঙ্ঘের কর্মধারার প্রতি সংগতি রেখেই তিনটি বিভাগের কথা 
বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন। তা হল, বিদ্যাবিভাগ, প্রচারবিভাগ ও 
সাধনবিভাগ। মঠে আগত নারীদের সঙ্গে সন্নযাসীরা কিভাবে দেখা-সাক্ষাৎ 
করবেন এবং কিভাবে মঠবাসীরা আসনে বসে চৌকির ওপর থালা রেখে 
রাজস্থানী স্টাইলে খাওয়া-দাওয়া করবেন তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। 

পাশ্চাত্য থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের পর আলমবাজারের মঠে বসে 
বিবেকানন্দ যে নিয়মাবলী রচনা করলেন তা আরও সুবিন্যস্ত -_ ঘনীভূত। 
সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা 
ও তার নিয়মাবলী ও কার্যাবলী প্রসঙ্গে এই সময়ে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় 
সচেতন। এখানে তিনি অনিষ্ট ভাবে যা বলেছিলেন অত স্বহস্তে লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন স্বামী. শুদ্ধানন্দ, যিনি পরে মঠ ও মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ 
হয়েছিলেন। এই সময়েই বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছিলেন : “আমাদের মূল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে-__সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে 
এই যে আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে-__সু-নিয়মের 
দ্বারা এই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার 
চেষ্টা করতে হবে। 'যেমন কাটা দিয়ে কাটা তুলে, শেষে দুটো কাটাই 
ফেলে দিতে হয়।”? 

স্বামী বিবেকানন্দের তৈরী মঠের নিয়মগুলি বিশেষ চিন্তা প্রসূত, প্রজ্ঞাদৃপ্ত 
এবং সুবিস্তৃত। আমরা এবার সেদিকে দৃষ্টি ফেরাবো কেননা এই নিয়মাবলীর 
মধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশনের চলার পথটিও বিশেষভাবে গ্রথিত। 


১১৫ 


স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত নিয়মাবলী : 


মঠ (ক) £ 

১) শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তিসাধন 
করা ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই 
মঠ প্রতিষটিত হইল। জীলোকদিগের জন্যও এ প্রকার আর একটি মঠ 
স্থাপিত হইবে। 

২) যেভাবে পুরুষদিগের মঠ পরিচালিত হইবে, শ্ত্রীলোকদিগের মঠও 
ঠিক সেইভাবে পরিচালিত হইবে। বিশেষ এই, স্ত্রীলোকদিগের মঠে পুরুষের 
কোনো সংশ্রব থাকিবে না এবং পুরুষদিগের মঠে স্ত্রীলোকের কোনো 
প্রকার সংশ্রব থাকিবে না। 

৩) হিমাচলে কোনো উপযুক্ত স্থানে এ প্রকার দুইটি মঠ স্থাপিত 
হইয়া এ প্রকার নিয়ষে পরিচালিত হইবে। 

৪) স্ত্রী মঠ-_যতদিন পর্যস্ত কার্য সম্পাদনের সমর্থা স্ত্রী না পাওয়া 
যায়, ততদিন দূর হইতে পুরুষদের দ্বারা চালিত হইবে; তহার পর 
উহারা আপনাদের কার্য আপনারাই করিয়া লইবে। 

৫) বিদ্যার অভাবে ধর্ম সম্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্বদা 
বিদ্যার চর্চা থাকিবে। 

৬) ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, 
অতএব ত্যাগ এবং তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। 

৭) প্রচারের দ্বারা সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তিৎ রলবতী থাকে, অতএব 
প্রচারকার্য হইতে কখনও বিরত থাকিবে না। 

৮) এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোনো 
দেশে আধ্যাত্মিক ভাবমাত্রেরই প্রয়োজন। কোনো দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিং 
সুখ-স্বাচ্ছন্দের অতীব প্রয়োজন। এই প্রকার যে জাতিতে বা যে বাক্তিতে 
যে অভাব অত্তস্ত প্রবল, তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে 
ধর্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে। 

৯) ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য-__নীচ শ্রেণীর লোকদিগের 
মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মের বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত 
ব্যক্তির ধার্মিক হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অল্লাগমের নৃতন 
উপায় প্রদর্শন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। 


১৯১৬ 


১০) সমাজ সংস্কারের উপর মঠের অধিক দৃষ্টি থাকিবে না। কারণ 
সামাজিক দোষ বা কুরীতি সমাজরূপ-শরীরের ব্যাধিবিশেষ। এ শরীর বিদ্যা 
ও অন্নের দ্বারা পুষ্ট হইলে এ সকল কুরীতি আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে। 
অতএব, সামাজিক কুরীতির উদ্ঘোষণে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া সমাজশরীর 
পুষ্ট করাই এই মঠের উদ্দেশ্য। 

১১) চরিত্রবল না হইলে মনুষ্য কোনো কার্যেই সক্ষম হয় না। এই 
চরিত্রবল বিহীনতাই আমাদের কার্যপরিণত-বুদ্ধির অভাবের একমাত্র কারণ। 

১২) আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রতায় চরিত্রগঠনের একমাত্র উপায়। অতএব 
এই মঠে প্রত্যেক কার্যে ও প্রত্যেক শিক্ষায় ইহার উপর যেন লক্ষ্য 
থাকে। 

১৩) গুরুর উপর শিষ্যের একান্ত বিশ্বাস থাকা উঁচিত। সেই প্রকার 
গুরুও শিষ্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাসবান না হইলে শিষ্যের উন্নতি হইতে 
পারে না। গুরু শিষ্যের উপর বিশ্বাস করিলে শিষ্যের শক্তি স্ফুরিত হয়। 
শিষ্যের বিশ্বাসে গুরুর শক্তি স্ফুরিত হয়। শিষ্যের বিশ্বাসে গুরুর শক্তি 
বিপুলতা লাভ করে। 

১৪) এই মঠের সমস্ত কার্যই মঠ সর্বাঙ্গের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত 
হইবে। সর্বসম্মতির অভাবে অধিক সংখ্যকের সম্মতিতে হইবে। 

১৫) যে কেহ কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, যোগ, 
জঞান_ ইহাদের এক, দুই বা সমস্ত অভ্যাস করিয়া জীবন অতিবাহিত 
করিতে চান, যিনি সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও গুরুর আদেশ, পালনে প্রাণপণ 
তৎপর, তিনি এই মঠের অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারিবেন। 

১৬) মঠের অঙ্গগণ দুইভাগে বিভক্ত -_- নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী। 
নৈষ্টিক ব্রন্মচারী শব্দে যাহারা আকুমার ব্রহ্মচারী ও যাহারা আজীবন ব্রন্ষচর্য 
পালন করিবে, তাহাদিগকে বুঝাইবে। 

১৭) খণ্ডিত-ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ যাহারা পুনর্বার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া 
সন্ন্যাস লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহারাও মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে। 

১৮) পিতামাতা বা অভিভাবকেরা যে সকল বালককে হ্েচ্ছায় শিক্ষার 
নিমিত্ত এ মঠে পাঠাইবেন, অথবা যে সকল বালক অনাথ, তাহারাও 
এই মঠে গৃহীত ও শিক্ষিত হইবে, কিন্ত মঠের অঙ্গ হইতে পারিবে 
না। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করা বা না-করা তাহাদের ইচ্ছাধীন। 

১৯) আপাতত, কেবল সংশজাত হিন্দু বালকই গৃহীত হইবে। 


১১৭ 


২০) ধর্মের মধ্য দিয়া না হইলে ভারতবর্ষে কোনো ভাব চলে না। 
এই জন্য অর্থ, বিদ্যা, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি সমস্তই ধর্মের মধ্য দিয়া 
চালাইতে হইবে। 

২১) এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্বাঙ্গসুন্দব 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত কবিতে হইবে। আহার মধ্যে দার্শনিক চর্গ ও ধর্মচ্চার 
সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ “টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট” করিতে হইবে; এইটি 
প্রথম কর্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে সংযুক্ত হইবে। 

২২) ভারতবর্ষের সমস্ত দুঃখের মূল-___“নিয়শ্রেণী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে 
অত্যন্ত প্রভেদ হওয়া; এই ভেদ নাশ না হইলে কোনো কল্যাণের 
আশা নাই। এই জন্য সকল স্থানে প্রচারক পাঠাইয়া এ সকল বাক্তিদিগকে 
বিদ্যা ও ধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে। 

” ২৩) অতএব এই যঠে যাহারা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্ক্ষ 
হইবেন, তাহারা সর্বদা যেন এইটি মনে রাখেন যে, একট মঠ কোন 
মতেই বাবাজীদিগের ঠাকুরবাডিতে পবিণত না হয়। 

২৪) ঠকুরবাটী দ্বারা দুই-চারিজনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, দুই-দশজনের 
কৌতুহল চরিতার্থ হয়; কিন্ত এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ 
সাধিত হইবে ।£ 


মঠ (খ) ২ 

১) শ্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ুর্ুতা ও একান্ত পবিভ্রতাই 
ভরাতৃবর্গের মধ্যে একতা রক্ষার একমাত্র কারণ। 

২) সর্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যের একতা এক্যবন্ধনের প্রধান কারণ। 

৩) আমাদের ঠাকুর মানেব জন্য আসেন নাই; আমরা তাহার দাস, 
আমরাও মান ভোগের আকাঙ্ক্ষী নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে 
পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাহার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। 

৪) এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাহার প্রত্যেক 
কার্যে তিনি যেন শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই 
যান বা যে অবস্থাতেই থাকুন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি এবং লোকে 
তাহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে। 

৫) এই ভাবটি সদা মনে জাগরুক থাকিলে আর বেচালে পা পড়িবে 
না। 

৬) আজ্ঞাবহতাই কার্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্যস্ত 


১১৮ 


পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাপালন করিতে হইবে। সকল দুঃখের মূল ভয়। 
ভয়ই মহাপাপ, সেই ভয় একেবারেই ছাড়িতে হইবে। 

৭) অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান 
কারণ। অতএব কেহই তাহা করিবে না। যদি কোনো ভ্রাতার বিরুদ্ধে 
কিছু বলিবার থাকে তো একান্তে তাহাকেই বলা হইবে। 

৮) তাহার সেবক বা সেবকদের মধ্যে কেহই মন্দ হইলে কেহ এখানে 
আসিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার অগ্রেঃ “আমি মন্দ দেখি 
কেন? প্রথম ভাবা উচিত। 

৯) পুরুষানুক্রমে উদ্দেশ্যের এঁকতান (00701782705 ০01 ঢ১০1109) 
মহৎ কার্য সাধনের ও উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয়ের একমাত্র কারণ। অর্থাৎ 
আমাদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একজন মঠাধ্যক্ষ যে কার্যপ্রণালী 
অগ্রসর হয়েন। 

১০) সংহতিই অভ্যুখানের প্রধান উপায় ও শক্তি-সংগ্রহের একমাত্র 
পশ্থা। অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ 
করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহার মস্তকে সমস্ত সঙ্জঘের অভিশাপ নিপতিত 
হইবে এবং তিনি ইহ-পরলোক উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। 

১১) যদি কাহারও পদজ্বলন হয়ঃ তাহা হইলে সমস্ত সঙ্ঘের নিকট 
আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া সঙ্ঘ যাহা বিধান করেন, তাহাই অবনত 
মস্তকে পালন করিবে। 

১২) যে কেহ অপরাধ করিয়া তাহা অস্বীকাবপূর্বক সঙ্চের সহিত 
বিবাদ করিতে উদ্যত হন, তিনিও ইহলোক ও পরলোক হইতে শ্রষ্ট 
হইবেন। 

১৩) কারণ, এই সঙঘই তাহার অঙ্গন্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি 
সদাবিরাজিত। 

১৪) একীভূত সঙ্ঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সঙ্ঘকে 
যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমাপ্য 
করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।* 

বিবেকানন্দ মঠ সম্পর্কে যে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করালেন তা শুধু 
মঠ পরিচালনার ক্ষেত্রেই নয়, একই সঙ্গে রামকৃ্চ মিশন পরিচালনার 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । মঠ ও মিশনের কর্মধারা স্বতন্ত্র হলেও ব্যাপক অর্থে 
দু'য়েরই উদ্দেশ্য এক-_-তা হল মানুষ-জগতের কল্যাণ সাধল। তাই 


৯৯৯ 


বিবেকানন্দ নির্দেশিত মঠের নিয়মের মধ্যেও মিশনের নিয়মাবলী মগ্ন ও 
সংযুক্ত হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ শুধু পথ চলারই হদিস দিলেন 
না, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অভিমত সংশ্লিষ্ট সংঘের সঙ্গে যুক্ত সন্যাসী 
ও অনুরাগীদের সাধনপ্রণালী, ভক্তি ও উঁপাসনালয়ের প্রসঙ্গটিও তুলে 
ধরলেন। তবে এই শেষোক্ত নিয়মগুলি নীলাম্বরবাবুর বাগান বড়িতে মঠ 
স্থানান্তরিত হওয়ার পর লিপিবদ্ধ হয়। 

মত £ 
১) ঠাকুরের উক্তিসকল একত্র করিয়া তাহাকে একমাত্র শান্ত্র করিলে 
তাহার বিশাল ভাব ও আমাদের আজীবন পরিশ্রমের এইমাত্র ফল হইবে 
যে, আমরা একটি ক্ষুদ্র ও সঙ্ধীর্ণ সম্প্রদায়ের শ্ষ্টা হইব ও বহু বিবদমান 
তাবে বিভক্ত এই সমাজকে আরও কোলাহলময় করিয়া তুলিব। 

২) অতএব আমাদের সনাতন শান্তর বেদই একমাত্র শান্ত্ররূপে পরিগৃহীত 
ও প্রচারিত হইবে ও গীতা যে প্রকার পুরাকালের ছিল সই প্রকার 
ঠাকুরের উক্তি আধুনিক সর্বাজসুন্দর বেদমতেব ব্যাখ্যা । 

৩) অর্থাৎ শঙ্করাচার্য প্রভৃতি সমস্ত ভাষ্যকারেরাই এক এই বিষম ভ্রমে 
পতিত হইয়াছিলেন যে, সমগ্র বেদরাশিই এক কথা বলিতেছেন। সেই 
জন্য আপাত বিসংবাদী উক্তি সকলের মধ্যে স্বীয় মতের বিরুদ্ধে উক্তিগুলিকে 
বলপূর্বক আপন মতানুযায়ী অর্থকরণ দোষে দূষিত হইয়াছেন। 

৪) পুরাকালে যে-প্রকার একমাত্র গীতা-বক্তা ভগবানই এই সকল 
আপাতবিবাদমান উক্তিসকলের মধ্যে কিঞ্চিৎ সামপ্তস্য বিধান করিয়াছিলেন, 
কালে অতীব বিশালতাপ্রাপ্ত সেই বিবাদ নিঃশ্ষে ভঞ্জন করিবার জন্যই 
তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। 

৫) এইজন্য তাহার উক্তি সকলের মধ্য দিয়া না পড়িলে ও তাহার 
জীবনের মধ্য দিয়া না দোঁখলে বেদ-বোদাস্ত বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। 
অর্থাৎ, এই যে সকল স্থল দৃষ্টিতে বিসংবাদী শাস্ত্রোনক্তি অধিকারী বিশেষে 
উপদিষ্ট ও ক্রমবিকাশের প্রণালীতে নির্দিষ্ট, ইহা শ্রীভগবানই প্রথমে নিজের 
জীবনে প্রকাশ ও উপদেশ করেন এবং সমস্ত জগৎ বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া 
ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে যে ভ্রাতুভাবে নিবদ্ধ হইবে, তাহা এই কেন্দ্র 
হইতেই ক্রমশ দূরবিসপী প্রভাবচক্রবাল দ্বারা অনুমিত হইতেছে। 

৬) অর্থাৎ বেদাদি শান্তর এতদিন অজ্ঞনান্ধকাবে লুপ্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্খরূপ 
প্রদীপ উহাকে পুনঃপ্রকাশিত করিল। 


১২০ 


৭) অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নৃতন শাস্ত্র অনাবশ্যক। প্রাচীন 
অনাদি শাস্ত্র হইতে নূতন আলোক আসিতেছে; শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অণুবীক্ষণের 
মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের মর্ম সংগ্রহ করিতে হইবে। 

৮) ঠাকুরের উত্তিসকল উত্তমরূপে সংগৃহীত ও যে-সকল সেবক ঠাকুরের 
নিকট সর্বদা থাকিতেন তাহাদের দ্বারা পরিগৃহীত হইলে বেদের টীকারূপে 
পূজিত হইবে। 

৯) ঠাকুরের ভাবের অনুকূল বেদার্থ করিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা এই 
ভাব যেন সর্বদা মনে থাকে যে, তাহার সমস্ত উপদেশই জগতের হিতের 
জন্য। যদি কেহ কখনও কোনো অহিতকর বাক্য শুনিয়া থাকেন তাহা 
হইতে বুঝা উচিত যে, সে বাক্য অধিকারী বিশেষে প্রযুক্ত এবং অন্য 
লোকে পালন করিলে অকল্যাণকর হইলেও সে অধিকারীর জন্য মঙ্জলপ্রদ। 

১০) এ প্রকার ঠাকুরের সমস্ত উক্তির মধ্যে ব্যক্তি বিশেষে উপদিষ্ট 
ও সার্বজনিক কল্যাণের জন্য উপদিষ্ট উক্তি বাছিয়া লইতে হইবে। তন্মধ্যে 
সার্বজনিক-কল্যাণ প্রযুক্ত উপদেশসমূহই পুস্তকাগারে সংগৃহীত হইবে ও 
জনসাধাবণে প্রচরিত হইবে। 

১১) অধিকারী বিশেষে উপদিষ্ট উপদেশ সকলও সংগৃহীত হইয়া 
গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে__যাহা দ্বারা মঠের প্রচারকগণ 
ব্ক্তিবিশেষে বিশেষ উপদেশ প্রদানে শিক্ষিত হইবেন। 

১২) প্রভুব নিজের মুখের একটি উপদেশ এই যে, যাহারা বহুরূপী 
একবার দর্শন করিয়াছে, তাহারা বহুরূপীর একটিমাত্র রঙই জানে। কিন্তু 
যাহারা বৃক্ষের তলায় বাস করিয়াছে তাহারা বছুরূপীর সকল বর্ণই জ্ঞাত 
থাকে। এই জন্য যাহারা প্রভুর নিকটে সর্বদা বাস করিতেন ও যাঁহার্দিগকে 
তিনি স্বীয় কার্যসাধনের জন্য পালন করিয়াছেন, তাহাদিগের সম্মতি-ব্যতিরিক্ত 
কোনো উক্তিই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবে না। 

১৩) জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের পরাকাষ্ঠা সমষ্টি স্বরূপ এরূপ 
অপূর্ব পুরুষ আর মানবজাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। এঁ প্রকার 
সর্বাঙ্গসুন্দর যাহার চরিত্র, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ শিষ্য ও অনুগামী। 

১৪) এঁ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র গঠনই এই যুগের উদ্দেশ্য ও 
তাহার জন্যই সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্তব্য। 

সাধন প্রণালী £ 

১) শ্রীভগবান ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন সাধন শিক্ষা দিতেন। এই জন্য 
সাধন প্রণালীর কোনও সার্বজনীন নিয়ম হইতে পারে না। 


১২১ 


২) তবে লোকসাধারণের জন্য কিঞ্চিত ভক্তি, ভজন ও কর্মে-পরিণত 
জ্ঞান (01800081 /১৫%৪1050--অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা 
তাই কর') শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে। 

৩) প্রভুর প্রদর্শিত সমুদয় সাধন-প্রণালী পূর্বোক্ত প্রকারে সংগৃহীত 
হইয়া গোপনভাবে মঠে পরিরক্ষিত হইবে এবং শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য 
থাকিবে, কারণ ব্যক্তিবিশেষের উদ্দিষ্ট সাধন অপর ব্যক্তির অনিষ্টকারকও 
হইতে পারে। 

৪) জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই 
মঠের উদ্দেশ্য এবং তন্িমিত্ত যে সকল সাধন প্রয়োজন সেই সকল 
সাধনই এই মঠের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। 

৫) অতএব সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের 
যিনি একটিতেও ন্যুনতা প্রদর্শন করেন, তাহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ সুধায় 
প্রকৃষ্টরূপে শ্রুত হয় নাই। 

৬) আরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তিসাধনের জন্য 
মাত্র যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা 
করেন তিনি মহত্তর কার্য করেন। 

৭) এই শিক্ষার জন্য প্রথমত এই মঠ চতুর্বিভাগে বিভক্ত হইবে। 
যথা-__জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ। এবং প্রত্যেক বিভাগেই এঁ বিভাগের 
শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপদেশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ উপদেষ্টারপে নিযুক্ত 
থাকিবেন। 

৮) প্রত্যেক বিভাগেই এ বিভাগের শিক্ষিতব্য বিষয়ের উপযোগী পুত্তকাি 
পাঠ হইবে ও অনুভূতির নিমিত্ত সাধন-শিক্ষিত হইবে। 

৯) কিন্ত সকল বিভাগেরই অঙ্গদিগকে কিছু না কিছু কর্মবিভাগেব 
কার্য করিতে হইবে। 

১০) “শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ঠ। অতএব শরীর রক্ষার প্রতি সর্বদা 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে কোন মহদুর্দেশ্য সাধনে যদি শরীর পাত 
হয়ঃ পরম কল্যাণ বুঝিতে হইবে। 

১১) লীতাদি শান্ত্র এবং শ্রীভগবান স্বয়ংও বৃথা কঠোর তপস্যার প্রতিপক্ষ 
ছিলেন। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে । কিন্তু যে-সকল তপস্যা 
শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লেশকর হইলেও বিশেষ কল্যাণকর, সকলেরই এ সকল 
তপস্যা অভ্যাস করা আবশ্যক; নতুবা বিলাসিতা প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ 
করিবে। 
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১২) আমাদের উদ্দেশ্য বিলাসিতাও নহে, তপস্যাও নহে অথবা যোগও 
নহে। উদ্দেশ্য -_ ভববন্ধন ছেদন, জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভ। 

১৩) অতএব যে কোনও উপায় দ্বারা এই উদ্দেশ্যসাধিত হইবে, আমরা 
মহাসমাদরে তাহাই গ্রহণ করিব। 

১৪) শ্রীভগবান এখনও রামকৃষ্ণ শবীর ত্যাগ করেন নাই। কেহ কেহ 
এখনও তাহাকে সেই শরীরে দেখিয়া থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন 
এবং সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে-পাইতে পারেন, যতদিন তিনি পুনর্বার 
স্থল শরীরে আগমন না করিতেছেন ততদিন তাহার এই শরীর থাকিবে। 
সকলের প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া এই 
সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন ইহা সকলেরই প্রতক্ষ; তাহা না হইলে 
এই নগণ্য, অত্যল্পসংখ্যক অসহায় পরিতাড়িত বালকদিগের ছ্বারা এতাদৃশ 
স্বল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভূমগ্ডলে এত আন্দোলন কখনই সংগঠিত হইত 
না। 

১৫) অতএব এই সঙ্ঘের মধ্যে যদি কেহ শ্রীভগবানের উপদেশের 
অবিসংবাদী কোনো নৃতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং তাহার সুফল 
যদি প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে উহাও শ্রীভগবানের আদেশরূপে গৃহীত, 
আদৃত ও পালিত হইবে। 

১৬) শ্রীভগবান কামিনী কাঞ্চনের ন্যায় আর কোনও ভাবকে যদি 
বারংবার ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন তাহা এই যে, ঈশ্বরের 
অনস্ত-ভাবকে ইতি-উতি করিয়া সীমাবদ্ধ করা। 

১৭) যে কেহ এ প্রকারে শ্রীভগবানের অনস্ত-ভাবকে সীমাবদ্ধ কবিতে 
চেষ্টা করিবে সে নরাধম তাহার দ্বেষী। 

১৮) সন্কীর্ণ সমাজে ধর্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা 
সমধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা 
ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৯) কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সমস্ত এতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া 
এই রামকৃষ্ণ শরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত 
ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। 

২০) ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি-বিশালতা, অতি-উদারতা 
ও মহাপ্রবলতা একাধারে সনিবিষ্ট হইতে পারে এবং এ প্রকারে সমাজও 
গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ। 

এরপরে “ভক্তি” ও “সাধনকক্ষ' সম্পর্কে ইংরেজিতে নির্দেশ দিয়েছেন।” 
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ভক্তি ও উপাসনালয় প্রসঙ্গে নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ 
আড়ম্বর, জীকজমক, আভিজাত্য পরিহার করে সহজাত-সরলীকরণের প্রতি 
গুরুত্ব দিম্লেছেন। এ প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিতে 
বলেছেন। সাধনার ও “পূজার ক্ষেত্রে আকুলতা, নিষ্ঠাই যে বড় কথা 
তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। 
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বিবেকানন্দ নির্দেশিত মঠ ও মিশনের নিয়মাবলীতে স্পষ্টভাবেই বলা 
হয়েছে যে কেউ কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম, ভি, যোগ, 
জ্ঞান-এর এক, দুই রা সমস্ত অভ্যাস করে যিনি জীবন অতিবাহিত 
করতে চান, যিনি সচ্চরিত্র, ঈর্ষাশূন্য ও গুরুর আদেশ পালনে প্রাণপণে 
তৎপর, তিনি মঠের অঙ্গরূপে গৃহীত হতে পারবেন। আরো গুরুদায়িত্ব 
চাপানো হয়েছে। যারা সঙ্ঘগুরু আছেন বা পরে হবেন, তাদের সর্বদা 
মনে রাখতে হবেঃ এই মঠ কোনমতেই যেন বাবাজিদের ঠাকুরবাড়িতে 
পরিণত না হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভূমিকা সন্বন্ধেও নির্দেশ অতি 
স্পষ্ট, __-“আমাদের ঠাকুর মানের জন্য আসেন নাই; আমরা তাহার দান, 
আমরাও মানভোগের আকাঙ্্ষী নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে 
পবিত্র শিক্ষা দিয়া তাহার আজ্ঞাপালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।*১, 
আরও একটি নিয়মে মঠ ও মিশনের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা রয়েছে- আমাদের 
উদ্দেশ্য বিলাসিতাও নহে, তপস্যাও নহে, অথবা যেও নহে; 
উদ্দেশ্য __ভববন্ধন ছেদন, জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভ। 

পুজা-পদ্ধতি' নিয়মাবলী থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট __ নিজের মৃত্তিপ্রতিষ্ঠা, 
তাকে ভোগ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও বকম নির্দেশ দিয়ে 
যাননি। শিষ্য ও অনুগামীরা তার সম্মানেই এসবের ব্যবস্থা করেছেন। 
সাধনার পথ সম্পর্কেও কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। জপ-তপ-ভজন 
ত্াাগ কবে যিনি কেবল মূর্তিপূজা ও ভোগদানের মধ্যে আবদ্ধ থাকবেন 
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হবেন। কিন্ত 
এ সব করে কোন ব্যক্তি মৃর্তিপূজা ইত্যাদি করলে ক্ষতি নেই। 

একদিকে বিবেকানন্দ নির্দিষ্ট নিয়মের বন্ধনে অহৈতুকী প্রেম, শৃঙ্খলা 
বন্ধন রামকৃষ্ণ মিশনকে তার বিশ্বজোডা খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জনে পুবো 
এক শতাব্দী ধরে একই সঙ্গে ভাবময় ও প্রাণময় করে রেখেছে। 


|| ২।। 
প্রতীক £ 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রত্তীক চিহ্টি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা থেকেই 
বাস্তবরূপ পেষেছে। “্যামী-শিষ্য সংবাদ* গ্রন্থ পড়ে আমবা জানতে পারি 
যে, বিবেকানন্দ বিখ্যাত শিল্পী রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রতীক বা শীলমোহরের তাৎপর্য নিজেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, “চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত 
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সলিলরাশি কর্মের, কমলগুলি ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। 
চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুগুলিনী শক্তিব পরিচায়ক। 
আর চিত্র মধ্যস্থ হংস প্রতিকৃতির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম-ভক্তি ও 
জ্ঞান যোগের সহিত সম্মিলিত হইলে পরমাত্মার সুদর্শন লাভ হয়। চিত্রের 
ইহাই অর্থ।” 

আমরা এবার বিস্তৃত ভাবে এই প্রত্তীক বা শীলমোহর সম্পর্কে বিবেকানন্দের 
ব্যাখ্যাত উত্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবো। প্রথমেই বলা হয়েছে, চিত্রস্থ 
তরঙ্গায়িত সলিলরাশি কর্মের প্রকাশক। এখানে কর্ম অর্থে কার্য সমূহকে 
বোঝানো হয়েছে। নদীতে যেমন অগণিত জলরাশি প্রবাহ্কারে অবিরত 
ধাবিত হচ্ছে__এই মুহূর্তে যে জলরাশি দেখা গেল পরমুহূর্তে তা আর 
থাকে না, নতুন জলরাশি এসে সেই স্থান পূর্ণ করে। তেমনি আমাদের 
জীবনেও কর্ম সংখ্যা একটি নয়। অগণিত কর্ম আমাদের প্রত্যেকের জীবনে 
অবিরত সংগঠিত হচ্ছে। আবার তরঙ্গ ও সলিলের যেমন গতি আছে, 
কর্মেরও সেই রূপ গতি আছে। সল্‌ ধাতু থেকে “সলিল' শব্দটি এসেছে। 
এই সল্‌ ধাতুর অর্থ গতিকে বোঝায়। পাণিনি সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। 
এ গতিরও আব একটি অর্থ প্রাপ্তি। সলিল এবং তার তবঙ্গ সম্পর্কে 
এই প্রাপ্তি প্রসংগটি প্রযোজ্য। তরঙ্গের প্রাপ্তি হল জল, আর জলের 
প্রাপ্তি হল স্থল। এই জলরাশির প্রবাহের মধ্যে কর্মের প্রসংগটি স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। 

আমরা যে কর্ম করি তা শুভ বা অশুভ হোক, তার একটি নির্দিষ্ট 
প্রাপ্তি আছে। যা আমাদের ভোগও করতে হয়। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের 
প্রসারিত অভিমত আমরা পাই “সন্নযাসীর গীতি'তে। “কৃত কর্মফল ভূর্জিতে 
হইবে, বলে লোকে হেতু কার্য প্রসরিবে, শুভ কর্মে-_শুভ মন্দে-মন্দ 
ফল,/এ নিয়ম রোধে নয় কারো বল।” গীতাতে আমরা পাই এ বিষয়ে 
গহীন তন্ব। এখানে গতি কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তরঙ্গ যেমন ছোট 
বড় উঁচু নীচু হয়ে থাকে, কর্মও তেমনি অল্পকাল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হয়। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি এরই ফলে আসে। জলরাশি যেমন জলকে বেষ্টন 
করে অর্থাৎ বন্ধন করে শুভা-শুভ ফলের মাধ্যমে। তরঙ্গ শব্দটি “তু 
ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ পার হওয়া-_-তরঙ্গ যেমন ভাসম্বান বন্তকে 
তীরে পাঠিয়ে দেয়ঃ তেমনি কর্ম জীবকে নিফকাম কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ 
করিয়ে শুদ্ধির দিকে নিয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ চিন্তশুদ্ধি হলে যুক্ত করে 
দেয়। 
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দ্বিতীয়ত-_-আসে কমলগুলির কথা। কমলগুলি হল ভক্তির প্রকাশক। 
দকমলগুলি' অর্থাৎ কমলের সমষ্টি। এর দ্বারা ভক্তি সমূহ উপলব্ধি করা 
যায়। কমলের যেমন বর্ণগত ও দলগত পার্থকা আছে ভক্তিরও সেরকম 
প্রকার ভেদ আছে। কমলের বর্ণগত পার্থক্য হল লাল-নীল পার্থকা ইত্যাদি। 
তেমনি ভক্তির ক্ষেত্রে নিষ্কাম (অহৈতুকী) পরা (মুখ্য), অপরা (গনী) 
প্রড়ৃতি। উভয়ের সঙ্গে কমলের একটি সম্পর্ক আছে। কমল জলেই ফোটে, 
ভক্তিরও চরম প্রকাশ অশ্রুসিক্ততা বা চোখের জলের মধ্য দিয়ে লক্ষ্য 
করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা সেই পরম ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য 
করি এই ভাবে,_- 
“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে। 
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে ।””* 
এখানে চরণের সঙ্গে কমল ও ভক্তির সংমিশ্রণে চরণকমল বা পাদপন্মের 
বিষয়টি এসে যায়। দেবদেবীর চরণে বা পদেই কমল বাঃ পদ্ম যেমন 
নিবেদিত হয়, তেমনি নিবেদিত বা সমর্পিত হয় ভক্তিও। ব্যাকরণের 
দিক থেকে চরণ অর্থাৎ পদ ধাতুর অর্থ পাণিনির মতে “পদগতৌ” বলে 
গতি বোঝায় এবং গতি যেখানে আছে সেখানে প্রাপ্তিও বোঝায়। কমলের 
গতি ৮রণে প্রাপ্তি ও সেই চরণ দেব-দেবীর, ভক্তিরও গতি দেব-দেবীর 
চরণে এবং আ প্রাপ্তিও। “পদ' ধাতুর সঙ্গে ঘঞ প্রত্যয় যোগে “পাদ” 
হয়ঃ অহ? যোগে “পদ' হয় এবং “পদ' ধাতুর সঙ্গে সনদ যোগে পন্ম' 
হয়। অর্থাৎ উভয়েরই ধাতুগত অর্থ এক। বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের 
আরতি স্তোত্রে উল্লেখিত হয়েছে__“আগীশ্বর হে নর বর দেহ পদে 
অনুরাগ ।' আবার “গাই গীত শুনাতে তোমায়” কবিতাটিতেও পাই “সশক্তিকই 
নমি তব পদে"। এই নমস্কার-নত অনুযাগ ভক্তিরই পরম প্রকাশ। 
তৃতীয়ত-__- আসে উদীয়মান সূর্যের কথা। সূর্য জ্ঞানের প্রকাশক। উদীয়মান 
ও সূর্য-__এ দুটির প্রধান সাদৃশ্য হল-__ক) স্বয়ং প্রকাশকত্ব খ) আবরণ 
নাশকত্ব। সূর্য ন্বয়ং প্রকাশক। সূর্য যেমন অন্য সব কিছু প্রকাশ করে 
কিন্ত তাকে প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশকের প্রয়োজন হয় না, 
তেমনি জ্ঞান ও অন্য সব কিছু প্রকাশ করে, অজ্ঞানকে নাশ করে। 
জ্ঞানকে প্রকাশ করার জন্য অন্য কোন প্রকাশকের প্রয়োজন হয় না। 
সূর্য যেমন তমঃরূপ আবরণ নাশ করে অর্থাৎ সূর্যোদয়ে যেমন সব অন্ধকার 
সরে গিয়ে সবকিছু আলোকিত হয়, জ্ঞানেও তেমনি অজ্ঞাননূপ আবরণ 
যা তমঃ'রই কার্য তা সর্ধদা নাশ করে থাকে। তাতে কোন বস্তুর জ্ঞান 
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বা স্বরূপ প্রকাশ হয়। ব্যাকরণের দিক থেকে ধাতুগত অর্থে এ দুয়ের 
সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। “স্‌' ধাতু থেকে “সূর্য হয় এবং 'জ্ঞা' থেকে 
“জ্ঞান হয়। “সৃ* ধাতু গতি বোধক, সূর্যের যে গতি আছে আমরা তা 
সহজেই বুঝতে পারি। যার রশ্মিতে সারা জগৎ আলোকিত হয় এবং 
সৌর মণ্ডলের গ্রহগুলি তার আলো পায়। তেমনি 'জ্ঞা” ধাতুর অর্থ 
হল জানা এবং এই জানার সঙ্গে গতিও যুক্ত হয়ে আছে। রাত্রির অন্ধকার 
নাশ যেমন সূর্য ছাড়া সম্ভব নয়, তেমনি আমাদের অজ্ঞানতাও জ্ঞান 
ছাড়া দূর হতে পারে না। সূর্যকে যেমন কোন কিছু আবৃত করতে পারে 
না, তেমনি জ্ঞানকেও কোন ভাবে আবৃত করা সম্ভব নয়। গীতায় আমরা 
পাই-__-ভক্ঞ্যা মামভি জানাতি যাবন্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ; অর্থাৎ কর্ম থেকে 
ভক্তির উত্তব হয়। আর ভক্তির মধ্য দিয়ে আসে জ্ঞান। “ভক্ত্যা মামভি 
জানাতি'_- গীতোক্ত এই প্রমাণের পাশাপাশি ব্যাকরণ কৌমুদির সূত্র-_-“ভক্তি 
জ্ঞানায় কল্পতে”, অর্থাৎ সেই ভক্তি থেকে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। 

চতুর্থত-__ চিত্রগত সর্প পরিবেষ্টনীটি যোগ এবং জাগ্রত কুগুলিনী শক্তির 
পরিচয়ক। এই সর্প যোগ দুটির সাদৃশ্য হল গতি ও প্রাপ্তি, যার মূলে 
আছে কার্যকরী শক্তি। এই সর্পঝেষ্টনীর ও কার্যকরী শক্তিতে সমগ্র বিশ্বের 
সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে স্বরপত কোন ভেদ নেই। যেমন ব্রদ্দ ও শক্তিতে 
কোন ভেদ নেই। ব্যাকরণের দিক থেকে “সৃপ্‌* ধাতু থেকে সর্প শব্দটি 
এসেছে। এই সৃপ্‌ ধাতুর অর্থ পাণিনির মতে “সৃপ্‌ লগ তো" যাতে 
প্রাপ্তিও বোঝায়। আর “যুজ' ধাতুর তিনটি অর্থ দিয়েছেন পাণিনি 

ক) যুজ সমার্ধে অর্থাৎ সমাহিত করণ খ) যুজ সংযমনে অর্থাৎ সংযমন 
গ) যুজির যোগে অর্থাৎ মিলন। এই ব্যাকরণগত অর্থ থেকে আমরা 
বলতে পারি সর্প ও যোগের মধ্যে সাদৃশ্য হল গতি ও প্রাপ্তি; যার 
মূলে আছে “কার্যকরী” শক্তি এ থেকে বোঝা যায় সর্পেরও গতি ও 
প্রাপ্তি আছে। 

গতির দ্বারা সে খাদ্য সংগ্রহ করে। খাদ্য সংগ্রহের এবং খাওয়ার 
মধ্য দিয়ে তার প্রাপ্তি ঘটে। সর্পের মতো জাগ্রত কুগডলিনী শক্তিতে 
যোগের ক্ষেত্রেও আছে ক্রম পরম্পরায় গতি এবং পরিণতিতে প্রাপ্তি। 
গতির মূলে থাকে কার্যকরী শক্তি তা আমরা আগেই বলেছি। সর্পের 
মতো এই জাগ্রত কুণগুলিনী শক্তিতে গতি ও প্রাপ্তি আছে। এই কুশুলিনীর 
সঙ্গে সর্পের সাদৃশ্য দেখা যায়। সাধারণত এই কুগুলিনী জীবের শাস্ত্রোক্ত 
মূলধার চক্রে প্রসুপ্ত সর্পের .মতো কুগুলী বদ্ধ হয়ে প্রসুপ্তা থাকেন। 
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এজন্য এ কে বলা হয় সর্পাকারা কুণগুলিনী। তিনি আবার শাস্ত্রোক্ত উপায়ে 
সাধন দ্বারা জাগ্রত হন তখনই এর সুষুয়া পথে গতি আরম্ভ হয় এবং 
ক্রমশ সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাগত, বিশুদ্ধা, আজ্ঞা প্রড়ৃতি শান্ত্রোজ্জ চক্র 
অতিক্রম করে সহশ্্র দল পন্মে পরম শিবের সঙ্গে সম্মিলিতা হন। এই 
তার চরম গতি ও চরম প্রাপ্তি এবং তখনই জীবের পরম শিবঞ্স লাভ 
বা আক্মোস্বরূপোলবি হয়। 

পঞ্চমত-__চিত্র মধ্যস্থ হংস প্রত্ীকটির অর্থ পরমাত্মা। ব্যাকবণ মতে 
হংস কথাটি “হন্‌ ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ ক) গতি খ) হিংসা 
করা। গৃহপালিত হংস এই গতির সঙ্গে যুক্ত। খাদ্য সংগ্রহের জন্য হংসকে 
অন্যান্য ছোট জীবের প্রতি হিংসা কবতে এবং তাকে নাশ করতে হয়। 
আবার যারা মাংস প্রিয় তারা হংসকে হিংসা বা নাশ করে। কাজেই 
হিংসার বিষয়টি উভয় দিক থেকে সত্য। “আত্মন্ঃ শব্দটি থেকে এসেছে 
“আত্মা, আবার এই আত্মার মূলে আছে “অতৃ” ধাতু-_যার্র অর্থ “সত্য 
গমন" । অর্থাৎ “সতত্‌ গমন” যার সহজ অর্থ সর্বব্যাপী। আত্মা বা পরমাত্মা 
যে সর্বব্যাপী তা আমরা জানি। হংসের মতো আত্মারও গতি ও প্রাপ্তি 
আছে। এই গতির সঙ্গে প্রাপ্তিও যে বোঝায় তা পাণিনি সমর্থিতও বটে। 
যেমন “খ" ধাতুর অর্থ গতি ও প্রাপণ বা প্রাপ্তি বোঝায়। আবার এই 
আত্মাই পরমাত্মার স্বরপ। কাজেই অজ্ঞান নাশক; কেননা জ্ঞান সর্বদা 
অজ্জানকে হিংসা করে বা নাশ করে। কাজেই এ হংস বা পরমাত্মার 
মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। যা এই ব্যাকরণগত অর্থ দ্বারা সমর্থিত। আবার 
গতির ও হিংসার বিষয় জড়িত বলে শাস্ত্রমতে শ্বাস-প্রশ্বাসকেও হংস 
বলা হয়েছে। এদের গতিতো আছেই। হিংসা বা নাশের ব্যাপারেও আছে 
একবারের শ্বাস-প্রশ্বাসের পরে নতুন করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। এই 
শ্বাস-প্রশ্বাস নষ্ট হলে আমাদের দেহের নাশ ঘটে। জীবাত্সা ও পরমাত্মা 
এক হলেও জীব ভেদে বছু আত্মা কল্পিত হতে পারে, কিন্তু স্বরূপত 
তিনিও পরমহংস বা পরমাত্মা বা হংসরাজ। শাস্ত্রে আছে 'ব্রন্মবিদ ব্রন্মেব 
ভবতি', পরমহংস, পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম একই। কাজেই এই দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে বিচার করলে হিংসা বা নাশের বিষয়টি কল্পিত হতে পারে। 

ষষ্ঠত-_ কর্ম ভক্তি-জ্ঞান যোগের সঙ্গে সম্মিলিত হলে পরমাত্মার সন্দর্শন 
লাভ হয়। পূর্ষে উল্লেখিত সর্প-যোগ আলোচনাতেই আলোচিত হয়েছে 
যে যোগের দ্বারা গতি ও কার্যকরী শক্তি বোঝায়। কাজেই কর্ম-ভক্তি 
ও জ্ঞান যদি এই যোগের সঙ্গে যুক্ত না হয় তবে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা 
শত--১০ 
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থাকে না এবং সম্পূর্ণভাবে চিত্তশুদ্ধি না হলে কখনো পবমাত্মা সন্দর্শন 
লাভ সম্ভব নয়। 

গীতোক্ত, “যোগঃ কর্মসু কৌশলম্” _- এই যোগ বলে গ্রহণ করা যায়, 
তাহলে বিষয়টি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। গীতাব যোগ শব্দটির 
অর্থ কৌশল বা শাস্ত্রোক্ত প্রকৃষ্ট উপায়। যে উপায় অবলম্বনে কার্য করলে 
ক্রমশ চিত্ত শুদ্ধি হয়ে পরমার্থ লাভ হয়। এই যোগ কথাটি ভক্তি, জ্ঞান 
ও যোগের (রাজযোগের) সঙ্গেও প্রযোজ্য হতে পাবে। তই বিবেকানন্দের 
ভাবনায় গীতোক্ত কর্ম যোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগঃ বাজযোগ ___ এর দ্বারা 
একত্রিত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় এবং সেটিই তো আমাদের 
জীবনের উদ্দেশ্য । রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীক চিহ্টিতে এই গুঢ তত্বকে 
সরলীকরণেব মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ আমাদেব সামনে তা উপস্থিত করেছেন। 


| ৩।। 

উদ্দেশ্য-কার্যাবলী £ 

অবতার বরিষ্ঠ রামকৃষ্ণ পবমহংসদেবের হুগলি জেলাব কামারপুকুরে 
আর্বিভাব-এব মধ্য দিয়ে অঙ্কুরিত রামকৃষ্ণ আন্দোলনেব হীজ প্রসাবিত 
হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরবাটী ছুঁয়ে কাশীপুব উদ্যানবাটীতে। পঞ্চাশ 
বছর পার্থিব শরীরে এই ধূলিধৃূসরিত মর্তধামে অতিবাহিত কবে ধর্ম সমন্বয়ের 
উদগাতা শ্রীরামকৃষ্ণ শিবজ্ঞানে জীবসেবাব যে কাজ নিজেব হাতে শুরু 
করেছিলেন তার দায় অর্পণ করে গিয়েছিলেন শ্রীমা সাবদাদেবী এবং 
প্রধান শিষ্য স্বাতী বিবেকানন্দের উপর । রামকৃষ্ণ সংঘেব সংঘজননীরূপে 
শ্রীমা সারদাদেবীর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল, সেকথা আমরা আগে বিস্তৃত 
ভাবে আলোচনা করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণেব পর ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দের 
১৯ অক্টোবর বরাহনগরের ভগ্ন বাডিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষাবা একত্রিত 
হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ। এখানেই নবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ১৫ 
জন সতীর্থ শাস্ত্র মতে সন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সেখান থেকে শুরু 
হয়েছিল রামকৃষ্ণ আন্দোলনেব মহিমোজ্্বল যাত্রা। সে যাত্রা সংগঠিত 
ছিল না ঠিকই তবে তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ 
অর্পিত দাঁয় বা মহাত্রত উদযাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত পরিক্রমায় 
বেরিয়েছিলেন। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৩-এর মে মাস পর্যস্ত এই দীর্ঘ, 
প্রায় সাত বছর বিবেকানন্দকে আমরা পেয়েছি পরিব্রাকরূপে। প্রথম 
দিকে গুরুভাইরা তার সঙ্গী হলেও ১৮৯০-এর জানুয়ারীর শেষদিকে 
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স্বামী বিবেকানন্দ একাকী যাত্রা শুরু করলেন মীরাট থেকে দিল্লী হয়ে। 
এই সময়টা তার কেটেছিল অর্ধাশনে, কখনো অনশনে । নগ্ন পায়ে যে 
পদধূলি নিয়ে তিনি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পৌঁছেছেন এবং অত্যাচারিত, বঞ্চিত, 
নিপীড়িত, “চলমান শ্শান' অজ্ঞ মানুষদের প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই পদধূলি 
নিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন রাজাদের রাজপ্রাসাদে। সেখানে দেখেছেন চূড়ান্ত 
বৈভব-আভিজাত্য আর শোষণ অত্যাচারের নানা “পাঞ্জা ছকা”। এই রাজ-রাজড়া 
এবং অভিজাত-বিত্তশালী মানুষেরা ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদী সরকারের মদত 
পুষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার বন্যা বইয়ে 
দিয়েছে। সেদিন বিবেকানন্দ চূড়ান্ত বৈভব-আডিজাত্য লক্ষ্য করে বলে 
উঠেছেন__-“তোমরা শূন্যে বিলীন হওঃ আর নৃতন ভারত বেরুক। বেরুক 
লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপডির 
. মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, 
বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল 
পাহাড পর্বত থেকে।*১০ সেদিন বিবেকানন্দ অভিজাত-বিঘুশালী মানুষদের 
শুন্যে বিলীন' হওয়ার কথা বললেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করলেন 
অজ্ঞ কাতর শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত “চলমান শ্মশান'__-এ সব মেহনতি 
পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষদের “উন্নত মস্তক উধের্ব' তুলে উঠে দাঁড়াবার 
কথাও। সেদিন ভারতে বাস্তবের রক্জ তটে দীডিয়ে সন্যাসী পরিব্রাজক 
বিবেকানন্দই প্রথম নিরষ্কুশ অনুভবের সূত্রে পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের কথা 
উচ্চারণ করলেন। খেটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের মধ্য থেকে নতুন ভারতবর্ষ 
জন্ম নেবে, তারাই ভারতবর্ষ পরিচালনা করবে। একথা ভারতবর্ষের বুকে 
দাঁড়িয়ে আগে কেউ উচ্চারণ করেন নি। "বার্ধক্যের বারাণসী যৌবনের 
উপবনঃ ভারতবর্ষ পায়ে পায়ে জরিপ করে বিবেকানন্দ জাতীয় সংহতির 
প্রোজ্ল দীপ শিখাটি ত্বালিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ব ভারতের দক্ষিণেশ্বরে 
তার ধর্মসিদ্ধি। সেই ধর্মসিদ্ধির ফলাফল গৌঁছে দিতে তিনি গৌঁছে গেছেন 
পথ অতিক্রম করে মানুষের মুক্তির গন্ধ বুকে নিয়ে বিবেকানন্দ পৌঁছে 
গেছেন দক্ষিণ ভারতের পথে পথে। আমরা যদি বিবেকানন্দের সমসাময়িক 
কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি নেড়ে চেডে দেখি তাহলে দেখব 
অ বিবেকানন্দের পদচিহ্ের পদাবলী হয়ে গেছে। দু' চোখ ভরে ভারতবর্ষকেই 
শুধু বিবেকানন্দ দেখেননি, অন্তর প্লাবী ভারতবর্ষের ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতিকে 
প্রত্যক্ষ করেছেন হৃদয়ের তন্ত্রীতে আর এ “চলমান শশ্মান' অজ্ঞ কাতর 
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দবিদ্রের জন্য তাব চোখ দিয়ে ঝবে পডেছে রক্তাশ্র। এ অজ্ঞ কাতব 
মানুষ-মানুষীদেব উত্তবণেব রাঙা পথটি দেখাবাব জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 
মহাব্রত দায় স্বরূপ অর্পণ করে গিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই 
উত্তর ভারতেব হাথরাস রেলস্টেশনের ্যাসিষ্টান্ট স্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র 
গুপ্তকে (পরবন্তী কালে বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হয়েছিলেন স্বামী 
সদানন্দ) বলেছিলেন এ প্রব্রজ্যাকালে -__-“আমার জীবনে একটা মস্ত বড 
ব্রত আছে, অথচ আমার ক্ষমতা এত অল্প যে, আমি ভেবেই আকুল -__কি 
করে এটা উদ্যাপিত হবে। এ ব্রত পরিপূর্ণ করবার আদেশ আমি গুরুর 
কাছে পেয়েছি। আর সেটা হচ্ছে মাতৃভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করা। দেশে 
আধ্যাত্মিকতা অতিশয় ল্লান হয়ে গেছে আর সর্বত্র রয়েছে বুভুক্ষা। ভারতকে 
সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে এবং আধ্যাত্মিকতা বলে জগৎ জয় করতে 
হবে।”১* প্রসঙ্গত আমরা বলতে পারি এমন স্বচ্ছ-সৃন্্ব দৃষ্টি এবং গুরুদেব 
অর্পিত মহাব্রত উদযাপনের জন্য আকুলতা বিবেকানন্দ ছাডা অন্যান্য গুরু 
ভাইদের মধ্যে তেমন ছিল না। তারা ধ্যান জপ সাধন ভজনে বেশি 
মগ্ন থাকতেন। তীর্থ পর্যটনেও বেরোতেন। কিন্তু শ্রীবামকৃষ্ণের বালী যা 
জগৎকে নতুন পথের হদিশ দেবে তা প্রচার ও প্রসারেব দিকে গুরুভাইদের 
আগ্রহ তেমন ছিল না। যদি বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ 
অর্পিত মহাব্রত সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে আমরা পরিব্রাজক এবং পরিব্রাজক 
উত্তরকালের বিবেকানন্দকে পেতাম না। এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার 
রূপরেখাও সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হত না। ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দের ২৬মে 
বিবেকানন্দ প্রমদাদাস মিত্রকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিতে স্থায়ী 
রামকৃঞ্চ সংঘ, বামকৃষ্ণচ মিশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছিল। 
পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল তার মহাব্রত পালনের কথা। 
বিবেকানন্দ তার এই মহাব্রত উদযাপনের পরিকল্পনা ভারত প্রব্রজ্যার 
কালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোককে বলেছেন। বলেছেন কখনো রাজ-রাজড়া, 
শিষ্য-যুবকদের। আলোয়ারের যুব গোষ্ঠীকে বিবেকানন্দ বলেছেন, বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে চাষের কথা, সংস্কৃতির কথা, মান্ডবী, ভুজ ও পোরবন্দরে বিবেকানন্দ 
বিষয়ে। . 

'ভারত প্রব্রজ্যার কালে শ্রীরামকৃষ্ণ অর্পিত চিন্তা ভাবনা ষে বিবেকানন্দের 
মনে গভীর ভাবে আলোড়িত হচ্ছিল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু 
উপায় তখন অজানা। যারা স্বামীজীর চিন্তা ভাবনা শুনছিলেন দের 
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ছিল আস্তরিকতা, কিন্তু ছিল না কার্যকারিতা । কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ 
তিনদিন তিনরাত-_ভারত, আরব ও বঙ্গোপসাগরের মিলিত শিলাখণ্ডে 
ধ্যানে বসে আবিষ্কার করলেন মহাব্রত উদ্যাপনের পথ। সেই পথ ধর্মের 
পথ-__ভারতের খষিদের অস্তশ্চেতনা জাত শাশ্বত বাণীর নিষিস্ত রূপ। 
তিনি উপলব্ধি করলেন ধর্ম ভারতের মেরুদণ্ড। ধর্মের অনুভূতির বশেই 
আত্মজান প্রত্যেকের মধ্যে জাগরিত হবার মধ্য দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর 
ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ, পুরোহিততন্দ্বের অবসান, শিক্ষাবিস্তারঃ নারীজাতির 
উত্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে এ সবের রূপায়ন। 
এর দায়িত্ব তুলে নিতে হবে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দকে। অর্থ সংগ্রহের 
বিষয়টিও তার চিন্তায় গুরুত্ব পেয়েছিল। এর জন্য সন্ন্যাসীদের যেমন 
গিয়ে ভারতের শাশ্বত মর্মবাণী-_- বেদান্ত প্রচারের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য 
থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। যদিও এই শেষের কাজটিকে সন্যাসীর 
পক্ষে তিনি উপযুক্ত মনে করেননি। ১৮৯৪-এর ২৯ খার্ঠ পাশ্চাত্য থেকে 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, “ভারতের শাশ্বত 
সম্পদ পাশ্চাত্যে বিতরণ কবে অর্থ সংগ্রহ সন্ন্যাসীর অন্যায়।' এর মোকাবিলার 
জন্য তিনি সতর্ক ছিলেন। তার ধারণা ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদান প্রদানের _ 
বিষয়টি সহজ সরল ও সম্ভব হয়ে উঠবে। তার সংকল্প ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের 
বার্তাবহ রূপে তিনি পাশ্চাত্যে যাবেন। সেখানে গিয়ে ভারতের শাশ্বত 
মর্মবাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেবেন। সকলের জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন 
ও উত্তরণের লক্ষ্যে এবং পাশ্চাত্যের উন্নত বিজ্ঞান-কারিগরী শিক্ষার দ্বারা 
দূর করবেন ভারতের দারিদ্রয। তার শিকাগো "অভিযাত্রা (১৮৯৩) পৌঁছে 
দিল তাকে “মহাব্রত' পালনের অভিমুখে। পাশ্চাত্য পরিক্রমায় তিনি বুঝেছিলেন 
“মহাব্রত' পালনের জন্য চাই স্থায়ী একটি সংঘ। পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের 
পর তার অভীন্গা বাস্তবিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হল ১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের ১ মে 
বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে অপরাহ্থে সন্ন্যাসী ও গৃহী পার্যদদের 
উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে আমরা দুটি 
কথা পুনরায় উচ্চারণ করব। 

সংঘের নামকরণের ক্ষেত্রে স্বামীজী সেদিন স্পষ্ট ভাবে জানালেন -_ “আমরা 
যার নামে সন্ন্যাসী হয়েছি আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসার 
আশ্রমে কার্ধক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের ১২ বৎসরে মধ্যে প্রাচা 
ও পাশ্চাত্য জগতে তার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার 
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হয়েছে এই সংঘ তারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে।' এই সুত্রে সংঘের নাম 
হল রামকৃষ্ণ মিশন। আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার 
দিনে শ্রীমা সারদাদেবীকে সংঘজননী রূপে প্রতিষ্ঠা করে বললেন -_-“আমাদের 
এই যে সংঘ হতে চলেছে তিনি তাব রক্ষা কত্রী পালনকারিনী, তিনি 
আমাদের সংঘজননী ।” শ্রীরামকৃ্ণের নির্দেশেই তিনি পরিচালিত এবং সাফল্য 
লাভের পর মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবেন। শিকাগো 
যাত্রার প্রাক্কালে স্বামীজী সতীর্থ স্বামী ব্রন্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দকে আবেগমথিত 
হৃদয়ে এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। 

তারপরের ঘটনাতো ইতিহাস ___দীর্ঘ উজ্জ্বল ইতিহাস। পাশ্চাত্য জয় করে 
বিবেকানন্দ ফিরে এলেন ভারতবর্ষে ১৮৯৭ স্বীষ্টাব্দে ২৬ জানুয়ারী। স্বামীজীর 
বিজন্নীর বেশে ভারতে প্রত্যাবর্তন যেমন ছিল এঁতিহাসিক তেমনি তাৎপর্যমণ্ডিত। 
বিবেকানন্দের প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্যস্ত দেখা দিল 
তাকে ঘিবে বিরাট উদ্দীপনা । সেই উদ্দীপনা বিবেকানন্দের চিন্তে কাঙ্ক্ষিত 
মহাব্রত উদ্যাপনের উৎসাহাগ্সির উত্তাপ সংযুক্ত করল। উৎসাহ উদ্দীপনার 
রেশ কমে আসার পর খানিকটা স্থিতিশীল হয়ে কাজে নেমে পডার জন্য 
উদ্যোগী হলেন তিনি। সর্বাগ্রে তার মনোভাবের কথা জানালেন শ্রীমা 
সারদাদেবীকেঃ__-“মাঃ আমি তারই (শ্রীবামকৃষ্ণের) বাণী প্রচার করতে চাই 
এবং সে জন্য যত তাডাতাড়ি সম্ভব একটি স্থারী সংঘ স্থাপন করতে চাই। 
কিন্ত আমার দুঃখ হচ্ছে এই জন্যে যত দ্রুত আমি করে উঠতে চাই তা 
পেরে উঠছি না।*১* শ্রীমা সারদাদেবী তখন নিজের নেহভাজন সন্তানকে 
আশ্বাস দিয়ে বললেন-__তার জন্য তুমি কোন ভাবনা কোর না। তুমি 
যা করেছ আর যা করবে তা চিরকাল টিকে থাকবে । তোমার এই কাজের 
জন্য জগতের মানুষ তোমাকে লোকগুরু হিসেবে মানবে। তুমি নিশ্চিত জেনো, 
ঠাকুর তোমার আকাঙক্ষা অচিরেই পূর্ণ করবেন।** 

১মে ১৮৯৭ আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। ৫ 
মে দ্বিতীয় সভায় উদ্দেশ্য ব্রত বা আদর্শ ও কার্যপ্রণালী গৃহীত হল। 


উদ্দেশ্য ও ব্রত £ 


এ প্রসঙ্গে আগে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত আরো 
একবার বিষয়টির দিকে দৃষ্টি ফেরাব। সেদিনের সভায় নির্ধারিত হয়েছিল-_ 


উদ্দেশ্য : মানুষের কল্যাণার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সব তত্ব ব্যাখ্যা করেছেন 
এবং কাজে ও তার জীবনে প্রতিপালিত হয়েছে, তার প্রচার ও যানুষের 
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দৈহিক, মানসিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাতে সে সকল তত্ব প্রযুক্ত 
হতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করা এই মিশনের উদ্দেশ্য। 


ব্রত £ জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপাস্তর 
মাত্র জ্ঞানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ 
যে কার্যের অবতারণা করেছিলেন তার পরিচালনা এই মিশনের ব্রত। 


কার্যপ্রণালী ঃ মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের 

উপযুক্ত লোকশিক্ষিত করণ, শিল্প ও শ্রমজীবীকার উৎসাহবর্ধন। বেদাস্ত 
ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণ জীবনে যে ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল তা জনসমাজে 
প্রবর্ন। এই কার্যপ্রণালী দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল 
(ক) ভারতবধীয় কার্য ও (খ) বিদেশীয় কার্য। 


ভারতবর্ষীয় কার্য ঃ ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্য ব্রত গ্রহণে ইচ্ছুক 
গৃহস্থ বা সন্নযাসীদের শিক্ষার জন্য আশ্রম স্থাপন এবং ঘা তারা দেশের 
বিভিন্ন স্থানে গিয়ে লোককে শিক্ষিত করতে পারেন তার উপায় অবলম্বন। 


বিদেশীয় কার্ধঃ ভারতের বাইরে দেশ সমূহে “ব্রতধারী” প্রেরণ এবং 
সেসব দেশে স্থাপিত আশ্রমগুলির সঙ্গে ভারতীয় আশ্রমগুলির ঘনিষ্ঠতা 
ও সহানুভূতি বর্ধন। এবং নতুন নতুন আশ্রম সংস্থাপন। 

মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ যেহেতু আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক তাই রাজনীতির 
সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকবে না। এই আদর্শগুলির প্রতি যাঁর সহানুভূতি 
আছে বা যিনি বিশ্বাস করেন শ্রীরামকৃষ্ণ কোন বিশেষ কার্য সাধনের 
জন্য এসেছিলেন তিনি এই সংঘের সভ্য হতে পারবেন। 

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে বিবেকানন্দ ভাব, আদর্শ ও জীবনধারায় 
এক নতুন দিক প্রবর্তন করলেন যা মিশনের উদ্দেশ্য, কার্যপ্রণালী থেকে 
সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। এই নিয়ে স্বামী যোগানন্দ প্রমুখ সতীর্থদের 
সংশয়-দ্বিধা ছিল। তাদের মনে হয়েছিল তপস্যা ও কর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। 
অদ্বৈত বেদাস্ত ও নরনারায়ণ সেবা পরস্পর খাপছাড়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী 
ও সেবাব্রতে পরম্পর কোন মিল নেই। স্বামীজী তাদের প্রাঞ্জল ভাষায় 
বুঝিয়ে দিলেন সন্যাসীকে শুধু “আত্মনো মোক্ষর্থং অর্থাৎ নিজের মুক্তির 
সাধনে মগ্ন হলে চলবে না, “জগৎদ্বিতায় চ* মন্ত্রে, অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্মেও 
মন দিতে হবে। তার গুরুভাইয়েরা পরিষ্কার বুঝলেন -__ বিবেকানন্দের 
মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন। অনম্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের একটি 
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দিক তারা বুঝেছেন, অনা দিকটি সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারেন 
নি। তাদের ভুল ভাঙল, তারা অবহিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব 
সমগ্র জগতের জন্য, পৃথিবীর সকলের মুক্তির জন্য। পারস্পরিক শাস্তি-মৈত্রী 
ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্থিব জীবনযাপনের জন্য। গুরুভাইদের সংশয় 
দূর হল, তারা দ্বিধাহীন চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত স্বাীজী প্রদর্শিত পথে 
“মহাত্রত' রূপায়নের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এতদিনে রামকৃষ্ণ অর্পিত 
দায় পালিত হল। রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষ অতিক্রম করে বিবেকানন্দ প্রবর্তিত 
পথে সারা পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা-চেতনাবাহিত বাণী ও নির্দেশ 
প্রসারিত-_ বাস্তবায়িত করে চলেছে। 
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গঠন-প্রণালী 2 

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য পরিচালনার জন্য প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দকে 
সভাপতি করে একটি কমিটি তৈবী হয়েছিল। স্বামী ব্রন্মানন্দ ও স্বামী 
যোগানন্দ ছিলেন যথাক্রমে কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি ও উপ-সভাপতি। 
রামকৃষ্ণ-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ মিত্র হলেন এই কমিটির সম্পাদক এবং রামকৃষ্ণ 
শিষ্য ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ এবং শরৎচন্দ্র সরকার হলেন সহকারী সম্পাদক। 
১৯০১ শ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ট্রাস্ট ভীড তৈরী করে মঠ পরিচালনার ভার 
ন্ত্ত করেন তার ১১ জন গুরুভাইকে। তাদের ট্রাস্টী বলা হয়। তারাই 
মিশনের সব কাজ পরিচালনা করতেন। ক্রমশ মিশনের কার্য পরিধি বিস্তৃত 
হওয়ায় আইন অনুসারে রামকৃষ্ণ মিশনকে রেজেত্িভুক্ত করা হয় ১৯০৯ 
্বীষ্টান্দর ৪মে এবং প্রথম পরিচালন সমিতি (0০9৬277178 3০৫১) 
গঠিত হয়। এতে সদস্য ছিলেন স্বামীজীর ১০জন গুরুভাই। এঁরা হলেন 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী 
শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্থাধী ব্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী 
সুবোধানন্দ, এবং স্বামী অভেদানন্দ। পন্ববর্তী স্তরে এই পরিচালন সমিতিতে 
আরো ১০ জন যুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন বিবেকানন্দের 
শিষ্য। এরা হলেন-_ স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামী বোধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, 
স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী অচলানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ, 
স্বামী ধীরানন্দ, স্বামী মহিমানন্দ, এবং স্বামী শঙ্করানন্দ। অধ্যক্ষ ছিলেন 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সহাধাক্ষ স্বামী অছৈতানন্দ, সম্পাদক --স্বাখ্ী সারদানন্দ, 
কোষাধাক্ষ _ স্বামী প্রেমানন্দ, এবং হিসাবরক্ষক _ স্বামী শুদ্ধানন্দ। 


১৩৭ 


বিবেকানন্দ নির্দেশিত গঠনপ্রণালী অনুযায়ী গণতস্ত্রিকভাবে ক্রম পরম্পরায় 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে ট্রাস্টী বা অছি পরিষদ 
(যা কিনা সব্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন) ১৯০৯ শ্বীষ্টাব্দের ৪মে রেজিস্টিভুক্ত 
ভীড অনুযায়ী নির্বাচিত হয় ২০ বছর সন্ন্যাস জীবনযাপনকারী সন্ন্যাসীদের 
ভোটের মাধ্যমে । অছি পরিষদের নির্বাচনে ৬০ অনুর্ধ সন্গ্যাসীরাই শুধু 
দাড়াতে পারেন। অছি পরিষদে সদসা সংখ্যা প্রধানত ১৫ থেকে ২০ 
পর্যস্ত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এঁরা সকলেই সন্যাসী। এই প্রথা স্বামী 
বিবেকানন্দই প্রচলন করে গিয়েছিলেন। নিয়মাবলী প্রসঙ্গে আমরা সে 
কথা উল্লেখ করেছি। এই অছি পরিষদের সদস্যরাই আবার অধ্ক্ষ, সহাধ্যক্ষ 
(৩ জন), সাধারণ সম্পাদক, সহ সম্পাদক (৩ জন) ও কোষাধ্যক্ষ 
নির্বাচিত করে থাকেন। অছি পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের সব কাজ বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এছাডা রামকৃষ্ণ মিশন 
পরিচালনার জন্য একটি স্ন্টোল গভর্নিং বডি বা কেন্দ্রীয় পরিচালন সমিতি 
আছে। আবার রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র পরিচার্জনার জন্য স্বতন্ত্র 
পরিচালন সমিতি আছে। এই সকল পরিচালন সমিতি সন্যাসী ও অনুরাগী -_ 
গৃহী, ভক্ত ও বিদগ্ধজনদের নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে । আমরা ক্রমপরম্পরার 
কগা আগেই উল্লেখ করেছি। গৃহী ও সন্নযাসীদের যৌথ উদ্যোগে রামকৃষ্ণ 
চিন্তার বাস্তবায়নের সৃত্রে। 
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আদর্শ : 
আদর্শ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। সেই আদর্শ হল “আত্মনো মোক্ষর্থং 
জগদ্ধিতায় চ* অর্থাৎ নিজের মুক্তি সাধনের সঙ্গে জগতের মুক্তিসাধন 
ও কল্যাণ। 

এতদিন পর্যস্ত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি মুক্তি 
বা নিজের মুক্তিলাভ করা। সেখানে জগতের মঙ্গলের কথা ছিল অনুচ্চারিত। 
বিবেকানন্দ নিজের মুক্তির সঙ্গে জগতের কল্যাণ ও মুক্তির কথা যুক্ত 
করে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ রূপে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করলেন। 
এ শিক্ষা, বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই “শিবজ্ঞানে জীবসেবার' 
মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন। অছৈত বেদাস্তের ব্যবহারিক দিকটি প্রাত্যহিক 
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জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব। একই আত্মা সকলের মধ্যে বিরাজমান। 
খষিরা তাই উচ্চারণ করেছেন,_-“একম্‌ সদ্বিপ্রা বহ্ছধা বদস্তি। এই সত্যকে 
অনুভবের মধ্য দিয়ে, আত্মায় আত্মা সংযোগের মধ্য দিয়ে সার্বিক ভেদাভেদ 
ঘুচে যাবে এবং জীবনে জীবন যোগ করার প্রত্যয় জেগে উঠবে। অদ্বৈত 
বেদাস্তের এই মূল সত্যটি রূপায়শের জন্য সংসার থেকে পালিয়ে জঙ্গলে 
যাবার কোন প্রয়োজন নেই; সংসারের মধ্য থেকে অদ্বৈত জ্ঞানলাভ 
সম্ভব। মানুষ যা করছে করুক--_ শুধুমাত্র অন্তরে তাকে বিশ্বাস করতে 
হবে, ঈশ্বরই মনের সংসার রূপে প্রকাশিত। জীবে জীবে তার অধিষ্ঠান। 
তাই সংসারের সকল মানুষকে এমন কি 'জীবজন্্ সব কিছুকে শিবজ্ঞানে 
ভেবে সেবা করলে চিত্তশুদ্ধি হয়ে অচিরে নিজের মধ্যে চিদানন্দময় ঈশ্বরের 
ধারণা জেগে উঠবে। মানুষকে শিবজ্ঞনে সেবা করে মানুষের ভিতরেই 
ঈশ্বরকে দর্শন করা সম্ভব হবে। “পরা” ভক্তি লাত হবে। মুক্তি হবে 
করায়ত্ত। রাজযোগী এভাবে সেবা করলে একই পথে পৌঁছবেন এবং 
নিষ্কাম কর্মযোগী মুক্তিলাভ করবেন। ভক্তির পথ দিয়ে একই লক্ষ্যে উপনীত 
হবে ভক্তিযোগী। বিবেকানন্দ অনুভব করলেন যে শিবজ্ঞানে জীবসেবা 
করলে চারটি যোগের _-_জ্ঞান-ভক্তি-ষোগ ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটবে। 

এই চারটি যোগের সমন্বয়ে প্রতিটি মানুষ তার অন্তর্নিহিত শক্তির 
বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং তারই মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভের পথটি প্রশস্ত 
হবে। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে এই আদর্শ জগতের সামনে 
উপস্থাপিত করলেন। একে বলা হয় “ব্যবহারিক বেদাস্ত' বা “কার্যে পরিণত 
বেদাস্ত' (018011581 ৮০৫91702]) | বনের বেদাস্তকে বিবেকানন্দ এইভাবে 
ঘরে ঘরে, সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেন। এই মোহন 
আদর্শই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসী ও জগতের সকলের মুক্তি লাভের 
এক নতুন সাধন পথ। এই আদর্শকেই বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের 
শিলমোহর (1407021811)-এ প্রতীক (০77)01271)-এ রূপায়িত করলেন। 
সে কথা আমরা আগে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। 

রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন একাদশ সংঘাধ্যক্ষ 
স্বামী গন্ভীরানন্দ, 7 . 

স্বামীজীর পরিকল্পিত কর্মমার্গকে কিন্তু কর্মযোগের সমার্থক বলে গ্রহণ 
করা চলে: না। কর্মযোগে ঈশ্বরার্থে ফলার্পণের নির্দেশে আছে। স্বামীজীর 
কার্যে পরিণত বেদান্তের মতে নিজের জন্য অজান্তে ঈশ্বরকে অপর্ণের 
কথা ওঠে না। কারণ এখানে আদ্যন্ত প্রচেষ্টা ভগবালের' জন্য -_ ফল 
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উৎপত্তির পূর্বে অ ভগবানের, মধ্যবস্থায়ও ভগবানের এবং সমাপ্তিতেও 
ভগবানের । শিবজ্ঞানে জীবসেবার মূল কথা তাই, এখানে স্বার্থ চিন্তার 
অবকাশ নেই।... বিবেকানন্দের মতে যে কোন সৎ কর্মকেই ঈশ্বর আরাধনার 
অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা চলে; কর্মমাত্রকে পূজায় পরিণত করা চলে।১* 
তাই বোধ হয় বিবেকানন্দ বলতে পারেন “পূজা তার সংগ্রাম অপার'। 
তাই আমরা বলতে পারি ঈশ্বর যদি মন্দিরে, চার্চে বা মসজিদে সাধককে 
দর্শন দিয়ে তৃপ্ত করেন, তাহলে তিনি চাষীর গোয়ালবাড়ি কিংবা শ্রমিকের 
দরোজায় বা মেহনতি মানুষের ঘরের ভিতর, অজ্ঞ-কাতর মানুষের অবস্থান 
ভূমিতে দেখা দেবেন না-_-এর সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। বিবেকানন্দ 
মধ্যে এমন ভাবে চতুর্মার্গের সমন্বয় ঘটেছে এবং পরার্থে কর্ম ব্যাপৃত 
থাকার সময়-কালে ভক্তি, জ্ঞান ও ধ্যানের উৎকর্ষে সাধিত হতে পারে 
জয়। কর্মে পরিণত বেদান্ত হবে শুধু পরম্পরাগত, এবং সাক্ষাৎ ভাবে 
তার মধ্য দিয়ে মুক্তি আসতে পারে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে সাধনার দৃষ্টিতে 
কর্ম বিরহিত ভক্তি-ব্চ্যিত জ্ঞান বা ধ্যান অথবা জ্ঞান সম্পর্ক শুন্য কর্ম 
বা ধ্যান ইত্যাদি নিছক কল্পনামাত্র। এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ছিল 
তার কর্মে পরিণত বেদাস্তের যোগ। অপরের উপকাব, আর্ত মানুষের 
প্রা-পরহিতায় জীবন উৎসর্গ, অজ্ঞ-কাতর মানুষদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে 
সচেতন করে তোলা, নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া-_-এ সব 
কাজের মধ্য দিয়ে আসলে এঁ সকল মানুষের সঙ্গে রয়েছে আমার অবিচ্ছেদ্য 
সংযুক্তি, তারই প্রত্যয়দৃপ্ত অনুভব-উপলবির প্রসার ঘটে। তাই তাদের' 
উত্থানে আমার উখ্খান, তাদের জাগরণে আমার জাগরণ, তাদের উন্নতিতে 
আমার উন্নতি, সর্বোপরি জগতের মুক্তি। এই অসাধারণ কর্মে পবিণত 
বেদাস্তের নির্যাসটি শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত-বিবেকানন্দ বাহিত পথে শতবর্ষ 
ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও লক্ষ্য রূপে রূপায়িত-বাস্তবায়িত হয়ে 
চলেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। 


| ৬॥। 
বিশেষত্ব £ 
রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেবত্বগুলি, এর উদ্দেশ্য, আদর্শ, ব্রত, কার্যপ্রণালীর 
মধ্যে নিহিত আহেছে। এগুলি সব স্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 
শুধু তাই নয়, সার্বিক ভাবে সাফল্য লাভ করেছে। তাই সমাজতাত্বিকের 
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কাছে রামকৃষ্ণ মিশনের স্থান আলাদা । মিশনের বিশেষত্বগুলি সৃত্রাকারে 
সাজালে দাঁড়াবে,__ 

১) রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কাজের মধ্যে রয়েছে অধ্যাত্মচিস্তাব প্রকাশিত 
প্রসার। রামকৃষ্ণ মিশন প্রকৃত অর্থে আধ্যাত্মিক সংগঠন। সেই অধ্যাত্মচিস্তার 
বিষয়টি আমরা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করলাম। 

২) কোনমতেই রামকৃষ্ণ মিশন কোন সমাজসেবী সংস্থা নয়। 

৩) রামকৃষ্ণ মিশনের সকল সেবাকাজ সন্ন্যাসী ও গৃহীদের যুষ্ম প্রচেষ্টায় 
বাস্তবায়িত হয়। 

৪) রামকৃষ্ণ মিশন স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের 
সেবা করে। 

৫) রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ জনসাধারণের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অর্থের 
দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সরকারী অনুদানের পরিমাণ কম। 

৬) শিক্ষার ব্যাপক এবং বহুমুখী প্রয়াসের মধ্য দিয়ে মানুষকে যথার্থ 
সচেতন করে তোলা হয়, আসল মানুষের মধ্যেই যে অনন্ত শক্তি বিরাজমান 
দেবত্বের প্রকাশও তারই মধ্যে, সেটি শিক্ষা ও সচেতনতার মধ্য দিয়ে 
শেষ পর্যস্ত আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হয়। মিশনের কাজের মধ্য দিয়ে 
আধ্যাক্সিকতা-মানবিকতা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে। এটি একটি 
চমৎকার দৃষ্টান্ত, অধ্যাত্ুসাধনার ক্ষেত্রে এবং চরম মানবিকতার বিকাশে। 

৭) রামকৃষ্ণ মিশন জনমুখী কাজে অগ্রবস্তী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান 
সমাজ সংস্কারের বিষয়ে নিজেকে যুক্ত করে না। 

৮) পিছিয়ে পড়া বা নিয়বর্গের, অস্ত্যজ গোত্রের, দীর্ঘ দিন অবহেলার 
শেখায়। তাদের সার্বিক উন্নতির মধ্য দিয়ে সমাজের উন্নতি সাধিত হয়। 

৯) রামকৃষ্ণ মিশন কোন রাজনৈতিক দলেব সঙ্গে যুক্ত নয়। 

১০) রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ, কোন পরিকল্পনার রূপায়ন ব্যক্তিগত 
ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় না। পরিচালন সমিতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ক্রমে 
তা স্থিব হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি প্রধান কেন্দ্রের অছি পরিষদের 
এবং পরিচালন সামতির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার শাখা কেন্দ্রগুলির থাকে না। তার জন্য 
প্রধান-_- কেন্দ্রীয় সমিতি বা অছি পরিষদের অনুমতি নিতে হয়। 

১১) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান এবং শাখাকেন্দ্রের আর্থিক হিসেব-নিকেশ 
নিখুত ভাবে রক্ষিত হয় এবং নিয়মিত স্বীকৃত হিসেব পরীক্ষক দ্বারা 
পরীক্ষিত হয়। 


১৪১ 


১২) রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মসূচী রূপায়নে সম্ভাব্য হিসাব (55077916) 
করা হয় এবং তারপর সেবা ও অন্যান্য কাজ আরম্ভ হয়। তারপর 
জনসাধারণের কাছে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন জানানো হয়। অবশ্য 
অর্থ সংগ্রহের জন্য সময় সীমা নির্দিষ্ট থাকে। 

১৩) রামকৃয্ঃ মিশনের সঙ্গে সঙ্গতি না থাকলে বড় অঙ্কের অনুদান 
রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করে না। 

১৪) রামকৃষ্ণ মিশন তার সেবাকাজের প্রচার কখনই তেমন ভাবে 
করে না। বরং অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রামকৃন॥ মিশন 
প্রচারবিমুখ। 

১৫) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামাস্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা 
অনুমোদিত না হলেও তাদের চলার পথ নির্দিষ্ট করে দিতে রামকৃষ্ণ 
মিশন সাম্প্রতিক কালে ভাবপ্রচার পরিষদ গঠন করেছে। এর মাধ্যমে 
রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির একটা সমন্বয় ঘটে। 

১৬) রামকৃষ্ণ মিশনের সাফল্যের চাবিকাঠি “টিম স্রিট' বা দলগত 
উৎসাহ ও সংহতি। শ্রমের বা কাজের বিভাজনে (07%15107. 01 1401) 
নেতৃত্বের আজ্ঞাবহতা, সংঘের প্রতি আনুগত্য । পরিশ্রম শ্বীকারে অঙ্ীকারবদ্ধতা 
ও কলের সঙ্গে আলোচনা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে কাজে অংশগ্রহণ করানো। 

১৭) রামকৃষ্ণ মিশনের সার্বিক এবং প্রধান লক্ষ্য কর্মই পৃজা। সেবা 
এই কর্মেরই অন্তর্গত। সেবা কর্মের মধ্যে রয়েছে__ 

ক) দুস্থের সেবায় অনুপ্রাণিত ত্রাণকার্য। 

খ) খরা বা অনাবৃষ্টির কারণে উদ্ভুত ত্রাণকার্য। 

গ) বন্যার কারণে উদ্ভুত ত্রাণকার্য। 

ঘ) অগ্নি উদ্গীরণের জন্য উদ্ভুত ব্রাণকার্য। 

ও) ভূমিকম্প-ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ব্রাণকার্য। 

চ) স্থায়ী ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসাজনিত ত্রাণকার্য। 

ছ) প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি মহামারীজনিত পরিস্থিতিতে 
সেবাকার্য। 

জ) পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যাপক শৈতঅ প্রবাহের ফলে বিধ্বস্ত মানুষের 
মধ্যে সেবাকার্য। 

ঝ) পুনর্বাসনের-পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে সেবাকার্ষে'র পূর্ণাঙ্গ রূপটির উন্মোচন । 

এ) এছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 


১৪২ 
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রামকৃ্ণ মিশনের নিয়মাবলী, প্রতীক, কার্যাবলী, গঠন প্রণালী, উদ্দেশ্য, 
আদর্শ ও বিশেষত্ব-_ এসবই স্থাত্মী বিবেকানন্দ জীবিতকালে ঠিক করে 
দিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও গঠনপ্রণালী জনিত ট্রাস্ট ভীডটি তার জীবনাবসানেব 
সাত বছব পর তৎকালীন সরকার দ্বারা স্বীকৃত হয় এবং স্বীকৃতির সূত্রে 
বামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যপ্রণালী দুটি ধারায় বিভাজিত হয়। 
তার আগে রামকৃ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই 
ভাবাদর্শে একই গঠনপ্রণালীর মধ্য দিয়ে পরিচালিত হত। বিভাজনের ফলে 
বড় মাপের কোন পার্থক্য সূচিত হয়নি। আমবা যদি রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান ভারতে ও বহির্ভারতের ১৪০টি কেন্দ্রের সঙ্গে 
দৃষ্টি বিনিময় করি তা হলে দেখব বিভাজন সত্বেও মঠ ও মিশন প্রায় 
একই কাজ করে চলেছে। এ বিষয়ে আমরা আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদে শিবোনামাঞ্কিত প্রবন্গুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বহুজনেব 
সুখের এবং হিতেব জন্য রামকৃষ্ণ মঠ___ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। তাই 
মানুষকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তার সার্বিক উন্নয়ন উত্তরণ ও কাঙিক্ষত লক্ষ্যে 
পৌঁছে দেবার অঙ্গীকার রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করেছে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শকে 
প্রতিফলিত করে। সেই ভাবাদর্শেব রূপকার বিবেকানন্দ সাংগঠনিক রূপ 
ও ধীতির কথা চিন্তা করেই নিয়মাবলী, কার্যাবলী, প্রতীক, উদ্দেশ্য, 
গঠনপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে যে অভিমত সুচরুরূপে জানিযে গেছেন তা 
আজও অনুসৃত হয়ে আসছে। 

রামকৃষ্ণ মিশনে বিশ্বজুডে স্বর্ণাভ অস্তিত্ব-অবস্থান এখানেই__ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ থেকে তা ব্ম্যিত হয় নি, আশাকরি আগামী 
দিনেও হবে না। 


প্রসঙ্গ সূত্র : 

১. পত্রাবলী, অখণ্ড সংক্কবণ, ১৩৮৪) পত্রসংখ্া ২৮০, পৃঃ ৪৫০৫৬ 
২. স্বামী বিবেকানন্দেব বাণী ও বচনা নবম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৪২৪৩ 
ও. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা-২৮০, পৃঃ ৪৫০-৫৬ 

৪. বাণী ও বচনা, নবম খণ্ডঃ পৃঃ ৩৪২-৪৩ 

৫. বচনা সংগ্রহ; সরলাবালা সবকাবঃ ১৯৮৯, পৃঃ ১৮৭৮৮ 

৬. এ, পৃঃ ১৮৯ 
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পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২৮০; পৃঃ ৪৫০-৫৬ 

ববীন্দ্র বচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সবকাব প্রকাশিত, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৬৮, পৃঃ ১৫০ 
বাণী ও বচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংক্কবণ, ১৩৯৮, পৃঃ ৬৪-৬৫ 

যুগনাষক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ২৪৫ 

মাযেব কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৮৫১ পৃঃ ২১৫১৬ 

এ, পৃঃ ২১৫-১৬ 

যুগনাঘক বিবেকানন্দ, স্বামী গন্তীবানন্দ, তৃতীয খণ্ড, পৃঃ ২১৫১৬, ১৩৭৩, 
২২২ 


রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা এবং 


কাশীপুরে মানবলীলা সংবরণের আগে “অবিতার বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের তাৎপর্য অনুধাবন, শিবজ্ঞানে জীবসেবার অমোঘ নির্দেশের 
বাস্তবায়ন, ধর্মকে শুষ্ক আচার-আচরণের বেড়াজালে আবদ্ধ না রেখে 
সমাজের প্রতিটি স্তরের সঙ্গে সংযুক্তি, আন্তর্জাতিক চেতনা, বৌদ্ধ সংঘের 
“বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়-এর কার্যাবলীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়, মানবকল্যাণে 
শ্রীরামকৃষ্ণের অমেয় ভাব প্রচার ও প্রসার, আপন অভিজ্ঞতার অভিমুখে 
পৌঁছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের অভীন্গায় স্বামী বিবেকানন্দ “রামকৃষ্ণ মিশন' 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই ১মে ১৮৯৭ তারিখটি বিশ্ববন্দিত 
রামকৃষ্ণ মিশন” প্রতিষ্ঠার মাহেন্্রক্ষণ রূপে স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। 

মানবলীলা সংবরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে 
এগারোজন ত্যাগী শিষ্যদের নিজের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গেরুয়া বসন 
ও রুদ্রাক্ষের মালা তুলে দেন তখনই তো সূচনা হয়ে যায় একই সঙ্গে 
রামকৃষ্ণ আন্দোলন আর সেই আন্দোলন পরিচালনা ও প্রসারে জন্ম হয় 
রামকৃষ্ণ সংঘের-_যা পরবতীকালে দুটি ভাগে বিন্যস্ত, ক) রামকৃষ্ণ মঠ 
এবং খ) রামকৃষ্ণ মিশন। 

আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশের তারিখ দুটি ক্ষেত্রেই ইতিহাসের কাল-পন্্ীর 
নিরিখে চিহ্িত। রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯ অক্টোবর ১৮৮৬, বরাহনগরে, 
পরবর্তীকালে তা স্থানান্তরিত হয় আলমবাজারেঃ অবশেষে নীলাম্বরবাবুর 
বাগানবাড়ি ছুঁয়ে বর্তমান বেলুড় মঠে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার তারিখ 
আগেই উল্লেখিত। বাগবাজারে বলরাম বসুর বসত বাড়ির হলঘরে আনুষ্ঠানিক 
সূচনা হলেও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ চলতে থাকে আলমবাজার মঠ থেকে 


১৪৫ 


এবং পরবতী কালে বেলুড মঠেই স্থাপিত হয রামকৃষ্ণ মঠ ও বামকৃষণ 
মিশনের প্রধান কার্যালয় স্বামী বিবেকানন্দের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। 


| ২।। 

আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত কালপর্বেই শুরু 
হয়ে যায় প্রথম ০সবা যজ্বের কাজ। এই কাজের কাণ্ডরী স্বামী অখণ্ডানন্দ। 
স্বাণী অখণ্ডানন্দের শিবজ্ঞানে জীবসেবার' কাজটির যা একদিনেই বা কোন 
যাদু-কাঠির স্পর্শে জাগরিত হয় নি। স্থির লক্ষ্য, অবিচল নিষ্ঠা, মোহন 
আদর্শে জীবনায়ন তাকে ধীরে ধীরে তৈরী করে তুলেছিল- ভিতরে ও 
বাইরে দু-দিক থেকেই। মুর্শিদাবাদের মহুলাতে (বর্তমানে ভাবত ও সারগাছির 
মধ্যবন্তী স্থানে) অখণগ্ানন্দজীর সেবাকার্য শুরু করার আগের দিনগুলির 
সঙ্গে একবার আমরা দৃষ্টি বিনিময় করে নিতে পারি। 
হয়েছিল কচ্ছ-মাগ্ুধীতে। আমেরিকায় যাওয়ার আগে ধিবেকানন্দের সঙ্গে 
অখণ্ডানন্দের এই দেখাই ছিল /শষ দেখা । ১৮৯৫-এ অখণ্ডানন্দ আলমবাজার 
মঠে ফিরে এসেছিলেন নানা তীর্থস্থান পর্যটনেব পর। তাপের থেকেই 
প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা তার নেতা বিবেকানন্দের আগমনের প্রত্যাশায়, উপল 
চিত্তে। এরই পাশাপাশি তার অন্তর কলকাতার আশেপাশের দুঃখী, অজ্ঞ, 
কাতর, অস্ত্জ-্রাত্য মানুষ-মানুষীর জন্য জাব্বল্যমান। অখশ্তানন্দজীর স্মৃতিকথা 
থেকে এ প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা উল্লেখ করতে পারি,__ তখন 
শ্রীক্মকাল। একদিন ...গঙ্গান্নান করিয়া মঠে ফিরিবার পথে আলমবাজারের 
চৌমাথায় এক বুড়িকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। তখন 
দক্ষিণেশ্বরে, এঁড়েদহ অঞ্চলে ওলাউ্ঠা-প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই বুডিরও 
ওলাউঠা হয়। সে যে কোথা হইতে আসিয়া এখানে রাস্তায় পড়িয়াছিল, 
তাহা কেহই বলিত পারিল না। তারপর একখানা পরিষ্কার বস্ত্র সংগ্রহ 
করিয়া ঝুড়িকে পরাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ একখানা গরুর গাড়ি করিয়া 
তাহাকে বরাহনগর থানায় দিয়া আসিলাম। থানাব লোক ক্যাম্বেল হাসপাতালে 
পাঠাইবার পর আমি মঠে ফিরিলাম ।”* 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খড়দহে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাড়ি পদব্রজে আগমনে 
বর্ধিঝু ব্রাঙ্গণ আতিথ্য গ্রহণকালে, মহাভারত কথকঠাকুর শিরোমণি মশায়ের 
কলেরায় আক্রান্ত হওয়া ও নির্থিধায় তার সেবায় মেতে ওঠা (যদিও 
হালিশহর বাসী এ কথকঠাকুর শেষ পযস্ত বাঁচেন নি) কিংবা হুগলি 


শ৩--১১ 
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জেলার গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া দেখা দেওয়ায় রোগাক্রান্ত মানুষজনের 
জন্য মর্মবেদনা __ অখন্ডানন্দের অন্তরের ছবিটি আমাদের সামনে স্পষ্টতর 
করে তোলে। এই নিংস্বার্থ সেবার পরোক্ষ প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন 
জামনগরের বিখ্যাত বৈদ্য ঝন্ডুভটু বিঠঠলজীর কাছ থেকে। আর প্রতক্ষ 
প্রেরণা -_ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। 

আলমবাজার মঠ থেকে চন্দননগরে, কুকুরে কামড়ানো বিবেকানন্দ শিষ্য 
সদানন্দের প্রতিষেধক সংগ্রহ করে জনৈক ব্রহ্মচারীর মারফত মঠে পাঠিয়ে 
দিয়ে অথগানন্দ চললেন পায়ে হেঁটে নবদ্বীপ ধাম __শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাভূমি 
দর্শনে। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদের এঁতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলি দেখবার 
জন্য যখন এগিয়ে চলেছেন, তখন তিনি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মানুষজনের 
মাঝে পৌঁছে তাদের দ্বারা পরিবৃত হলেন। কিন্তু পিছু হটলেন না। মাত্র 
চার আনা পয়সা সম্বল করে শুরু হল ত্রাণ__আর্ত মানুষজনের ত্রাণ। 
নিঃসহায়, কর্পদকহীন, নিরাশ্রয় অখপ্ডানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসি মুখে দেখা 
দিয়ে অভয় বাণী শুনিয়েছিলেন,___“তুই এখানে থাক্‌। দেখ না কি হয়।' 
এই দেখাই রূপ নিল প্রথম সংগঠিত সেবাযজ্ছের। স্বামী অখগ্ানন্দের 
কথা অনায়াসেই আমরা তুলে ধরতে পারি এ প্রসঙ্গে,__খুব সকালে 
গঙ্গায় হাত মুখ ধুইয়া বাজারের দিকে আসিতে পথে দেখিলাম অতিশয় 
ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিতা প্রায় চোদ্দ বছরের একটি মুসলমান মেয়ে 
হাপুস নয়নে ডাক ছাড়িয়া কাদিতেছে। তাহার কাকালে একটি মাটির 
কলসী। তলাটি খসিয়া পড়িয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, “বাড়িতে 
জল তুলিবার দ্বিতীয় পাত্র নাই। মা আমাকে মারবে সেই ভয়ে আমি 
কাদছি।” আমি তাহাকে লইয়া গিয়া দুই পয়সায় একটি মাটির কলসী 
কিনিয়া দিলাম এবং দুই পয়সার চিড়ে-সুড়কিও দেওয়া হইল। সঙ্গে আমার 
মাত্র সিকি অবশিষ্ট ছিল। আমার তিন আনা ফেরৎ লইতে না লইতেই 
সমুখবন্তী মরাদীঘি গ্রামের প্রায় দশ বারোজন ছোট বড় ছেলেমেয়ে দোকানে 
আসিয়া আমার কাছে সকাতরে ভিক্ষা চাহিয়া বলিল যে, তহারাও আকালের 
জন্য খাইতে পায় না। আমি তখনই সেই দোকানীকে তিন আনার চিড়ে-মুড়কি 
প্রত্যেকে ভাগ করিয়া দিতে বলিলাম। তাহার পর আমি কপর্দকহীন 
সন্াসী।? 

অখণ্ানন্দের মুর্শিদাবাদ যাত্রা কেবল তার জীবনে নয়-__ রামকৃষ্ণ মিশনের 
ইতিহাসেও একটি স্মরণীয় পদযাত্রা। শতবর্ষ পরে পিছনের দিকে অকিয়ে 
আমরা যেন দেখতে পাচ্ছি__-এক প্রেমিক মহাবীর পৃর্থিবীর দুঃখবেদনার 
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সঙ্গে শুধু ভালোবাসা আর সেবার অস্ত্রে সংগ্রাম করতে করতে অগ্রসর 
হচ্ছেন, পরাভূত হয়ে লুটিয়ে পডছেন, কিন্তু আবার উথিত হচ্ছেন করুণ 
সংগীতে _ _কান্না কান্না কান্নার সংগীত -__ পূর্িবীতে এত ' কান্না! 

সেই কান্না তার বেদনার মাঝে নিরবচ্ছিন্ন সেবার মধ্য দিয়ে তিনি 
দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষজনের মুখে হাসি 
ফুটিয়েছিলেন। সে কথা আজ ইতিহাস। তার পুনরাবৃত্তি করবো না। 
শুধু উল্লেখ করবো। অখণ্ডান্দ যখন সম্যক পরিস্থিতির কথা জানিয়ে 
আলমবাজার মঠে কিংবা মাদ্রাজে বামকৃষ্ণানন্দকে একের পর এক চিঠি 
পাঠাচ্ছেন তখন রামকৃষ্ানন্দ মাদ্রাজ থেকে এবং প্রেমানন্দ আলমবাজার 
থেকে যে কথাগুলি তাকে প্রত্যুত্তবে লিখছেন তা হল,__ “তুমি কপর্দকশূন্য 
সন্ন্যাসী; হাজার, হাজার লোকেব অন্নসংস্থান করা তোমার অসাধ্য। অতএব 
: তোমার মঠে ফিরে যাওয়া উচিত।* অগ্নিময় উৎসাহে শীতল জলের স্পর্শ। 
বিচলিত হলেন না অখগ্ানন্দ। হবেনই বা কেন? শ্রীরা্নকৃষ্ণের আদেশ 
তো তিনি পেয়ে গেছেন। তাই সেবাযজ্ঞের কাজ পল্লবিত করে তুলতে 
অখণ্ডানন্দ যখন প্রস্তুত হচ্ছেন আত্মশক্তি আর গুরুদেবের আশীর্বাদকে 
ভর করে তখন এই প্রস্তুতিতে বারুদের সংযোগ ঘটালেন স্বাীজী __স্ামী 
বিবেকানন্দ, তার নেতা, যাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। আলমোড়া 
থেকে স্বামীজী সব জানতে পেরে লিখলেন; __-“ওয়া গুরুজীকি ফতে!! 
কাজ করে যাও। যত টাকা লাগে আমি দেব।' চিঠি লিখেই স্যামীজী 
খুশি হলেন না। আলমবাজার মঠ ও মিশনের দায়িত্বে ছিলেন স্বামী 
্রহ্মানন্দ। তাকে সবরকমের সাহায্য পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
স্বামীজীর নির্দেশ পেয়ে তংপর হয়ে উঠলেন। তিনি অর্থ, ওষুধ, বন্তর 
সংগ্রহ করে (মহাবোধি সোসাইটির তৎকালীন সম্পাদক চরুচন্দ্র বসু ১৫০ 
টাকা দান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্বামী অখপ্ডানন্দ স্মৃতিচারণার সূত্রে 
জানিয়েছেন, প্রায় দুইমাস কাল মহাবোধি সোসাইটির দুর্ভিক্ষ-তহবিল 
হইতে যাহা পাওয়া যাইত, তাহাতেই কাজ চলিয়াছিল।' অর্থাৎ চারুচন্দ্ 
বসু এ ১৫০ টাকা ছাড়া দু'মাস মহাবোধি সোসাইটির তরফে অর্থ সাহায্য 
করেছিলেন) স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেন (পরবতীকালে স্বামী 
সুরেশ্বরানন্দ)-এর মাধ্যমে অথণ্ডানন্দকে পাঠালেন। ত্রাণ-সামগ্রী, অর্থ এবং 
একজন সন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আসায় ১৮৯৭-এর ১৫মে থেকে প্রথম 
রামকৃষ্ণ মিশনের সংগঠিত সেবাযজ্ঞ শুরু হল মুর্শিদাবাদের মাটিতে। 
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এই সেবাযজ্ঞ দীর্ঘদিন চলেছিল। অখগ্তানন্দ সেবাকাজের জন্য পর্যাপ্ত 
অর্থ বা ত্রাণ সামগ্রী পাননি কিন্তু পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ---তার 
নেতার অপরিমেয় অনুপ্রাণনা । সমসাময়িক কালে লেখা অখণ্ডানন্দকে স্বামীজীর 
চিঠিগুলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা তা টের পাব। আমরা চিঠির 
নির্বাচিত অংশ উল্লেখ করছিঃ__ 

১. এইরূপ কার্ষের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। ... সাবাস্‌-__তুমি 
আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন, আশীর্বাদ জানিবে। কর্ম কর্ম কর্ম__হাম 
আযওর কুছ নাহি মাঙ্গতে হে-__কর্ম কর্ম-__-5$৩7 1700 ৫6817, 
দুর্বলগুলোর ফর্মবীর মহাবীর হতে হবে। টাকার জন্য ভয় নাই, 
টাকা উডে আসবে। ... ক্ষুধিতের পেটে অন্ন গৌঁছিতে যদি নাম 
ধাম সব রসাতলেও যায় __ অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্‌। -. 5 07৩ 
11681 06 17981111181 ০01108013, 101 1010 1171 ১. এইতো 
আরম্ত। এইরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না! 
..* লোকে দেখুক, আমাদেব প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় 
কিনা! ...ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তাবের চেষ্টা করো। 
.** আমি শীঘ্রই চ187-এ নাবছি। ধীব আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মরব, 
এখানে মেয়েমানুষেব মতো বসে থাকা কি আমাব সাজে। 

(১৫ জুন ১৮৯৭) 

২. চুটিয়ে কাজ করে যাও, ভয় কি? আমিও “ফের লেগে যা" 
আরম্ভ করেছি। শরীর তো যাবেই, কুঁডেমিতে কেন যায়? [! 
15 09110 10 ৬/6 001 11181) 115 901 মবে গেলেও হাড়ে হাডে 
ভেক্ষি খেলবে, তার ভাবনা কি? দশ বংসরেব ভেতর ভারতবর্ষটাকে 
ছেয়ে ফেলতে হবে--এর কম হবে না। তাল একে লেগে 
যাও-__ওয়া, গুরুকী ফতে। টাকা-ফাকা সব আপনা আপনি আসবে। 
মানুষ চাই, টাকা চাইনা। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে 
পারে? (৩০ জুলাই ১৮৯৭) 

৩. সঃ প্রত্যক্ষ এবং সর্বেষাং প্রেমরূপঃ-_তিনি প্রেমরূপে সর্বভূতে 
প্রকাশমান। আবার কি কাল্সনিক ঈশ্বরের পুজো হে বাপু! বেদ, 
কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি-পাতা এখন কিছুদিন শাস্তিলাভ করুক -_ প্রতক্ষ 
ভগবান দয়া-প্রেমের পুজো দেশে হোক। ভেদবুদ্ধিই বন্ধ, অভেদবুদ্ধিই 
মুক্তি। সাংসারিক মদোম্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ 
অভীঃ। (১০ অক্টোবর ১৮৯৭) 





১৪৯ 
সংশ্লিষ্ট তিনটি চিঠিই গুরত্বপূর্ণ, রামকৃ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য প্রাথমিক 
ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে স্বামীজীর মনোভঙ্গির প্রতিফলনে। চিঠি তো চিঠি নয়, 
দীর্ঘ অভীন্সার (“ঠাকুর দিন দেন তো একদিন তা বাস্তবায়িত করব) 
সূত্রে প্রজ্ঞাদৃপ্ত ইস্তেহার। যে কাজের শুরু মুর্শিদাবাদের মাটিতে -_- গোটা 
ভারতবর্ষে এবং ক্রমে তামাম বিশ্বে তা প্রসারিত করে দেবার যে স্বপ্ন 
স্বামীজী দেখেছিলেন আজ তার সিংহভাগই বাস্তবায়িত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 
“পাদস্পর্শে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ ঘটবে আর তারই মধ্য 
দিয়ে মানুষ অন্তরের দেবতাকে আবিষ্কার করবে নিজেরই মধ্যে। স্বামীজীর 
এই ঘোষণা এক নতুন ভাবাদর্শের জন্ম দিয়েছে যেমন, তেমনই শ্যাওলাদামে 
আচ্ছাদিত আত্মসংবিংকে করেছে উন্মোচিত। স্বামীজীর চেতনার আকাশ 
জুড়ে ছিল মানুষ, মানুষ আর মানুষ। তার প্রথম কথাটি মানুষ, মাঝের 
কথাটি মানুষ, শেষের কথাটিও মানুষ। “মানুষ সম্পর্কে তিনি তার 
ধ্যান-ধারণাকে দু'ভাবে বিন্যত্ত করেছেন,.__-১) নিজে যথার্থ খাঁটি মানুষ 
হও ২) মানুষ হয়ে অজ্ঞ, নিলীড়িত, কাতর, বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের 
উদ্ধারের জনা, অন্ধকার থেকে আলোকন্নাত পথে এগিয়ে দেবার জন্য 
জীবন উৎসর্গ কর। স্বামীজী সেই নিঃস্বার্থপর, খাঁটি মানুষের কথা উল্লেখ 
করলেন-_যারা একই সঙ্গে “মায়ের জন্য (দেশের জন্য) বলি প্রদত্ত। 
এই মানুষ স্বামীজী চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন আস্তরিক ভাবেই। পরবস্তীকালের 
ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয়, স্বামীজীর এই অভীন্ষা পূর্ণ হয়েছে। 
টাকা (অর্থ) নিয়ে তিনি কোনোদিনই মাথা. ঘামান নি। কেননা তিনি 
জানতেন, মানুষই টাকা সৃষ্টি করে, টাকা মানুষ সৃষ্টি করে না। আর 
এও জানতেন, ভালো কাজে টাকার কোনোদিন অভাব হয় না। স্থানীন্ীর 
এই অগ্র চিন্তা আজ আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। এসব কথা 
প্রথম ও দ্বিতীয় চিঠির প্রেক্ষিতে। তৃতীয় চিঠিতে তিনি দুটি তাৎপর্যপূর্ণ 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন যা আজকের দিনেও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক __ 
১) কাল্পনিক ঈশ্বরের পুজো ছেডে মানুষ __-জীবস্ত মানুষ (নররূপী নারায়ণ)- 
এর পুজোর উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন তিনি__শিবজ্ঞানে জীবসেবার' 
আদর্শ সামনে রেখে। ২) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসঙ্গটি জোরালো ভাবে 
তুলে ধর়ছেন। ভয়কে জয় করার মন্ত্রতো এই সঙ্গে আছেই। 
এইভাবে স্বামীজী সেদিন অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের চলার পথের শুরুর 
দিনগুলিতে অখগ্ডানন্দকে অশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিলেন যেমন, তেমনি 
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আবার ছিল সঙ্গে প্রযোজনীয় নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ। কেবল জাগিয়ে তুলে 
কাজ করিয়ে নেওয়া নয়, সেই সঙ্গে কাজ যাতে ঠিক পথে হয়, ত 
দেখাও নেতা রূপে বিবেকানন্দেব দায়িত্ব। বিবেকানন্দ যতই হৃদয়ের কথা 
বলুন, একই সঙ্গে তিনি, সার্বিক চিন্তার নায়কও। তার নিজের হাতে 
গড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ভবিষ্যৎ রূপচ্ছবিটি কেমন হবে, বন্ধুর পথ অতিক্রমণের 
উপায়, নিটোল ভাবমূর্তি, এব. উদ্েশ্য-লক্ষ্য পূরণের জন্য সজাগ দৃষ্টিভজির 
বিষয়টিও তাকে বারবার ভাবতে হয়েছে। অই প্রথম থেকেই অখণ্ডানন্দকে 
সতর্ক করে জানাতে লাগলেন, সাময়িক প্রেমাবেগে কিছু দান-খয়রাত 
করাই আমাদের উদ্দেশ্য নয়-_-স্থায়ী কাজ চাই, স্থায়ী কেন্দ্র মারফৎ। 
জানালেন, আমাদের উদ্দেশ্য -__সুখী ভিখারী সৃষ্টি করা নয়, শিক্ষিত 
মানুষ তৈরী করা। সেবাকাজ আরম্ত হয়ে যাওয়ার ঠিক একমাস পরে 
১৫ জুনের চিঠিতে, পূর্বোল্লেখিত উদ্দীপক কথাগুলির পরে স্বামীজী 
লিখেছিলেন,__“এ রকমে বিস্তাব করো, আর তাদের তুমি 11320. করে 
বেডাও। ক্রমে দেখবে যেঃ এঁ কার্যটা 0672780010 হবে __-সঙ্গে সঙ্গে 
বিদ্যা ও ধর্মপ্রগার আপনা-আপনিই হবে। 
আন্দোলনের অন্যতম খত্বিক রূপে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এই প্রথম 
কর্মের আন্দোলন বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষে একটা নজির সৃষ্টি 
করুক, যাতে উদ্দুদ্ধ হয়ে যুবকের দল এই আন্দোলনে মেতে ওঠে-__ তাও 
চেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে । 

স্বামীজীর এই আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয় নি। তার প্রমাণ,__ ১) যুবকেরা 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে কর্মের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল । স্বামীজী 
জীবিত থাকাকালেই আরো তিনটি বড সেবাকাজে তারা অংশ নিয়ে নতুন 
এক নজির গড়েছিল। ২) সারা ভারতবর্ষে এমন কি বহির্ভারতেও সমকালে 
তীব্র সদর্থক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ৩) এই প্রতিক্রিয়ার পথ ধরে 
এগিয়ে এসেছিল শিক্ষিত, অকপট, ত্যাগী যুবকের দল, _তারই ফলশ্রুতি 
শতবর্ষে ব্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসারণ, দেশে- দেশাস্তরে। 


| ৩ ॥। 
আমরা এবার সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়ার ছবিটি তুলে ধরবো । অখণ্ানন্দের 


ত্রাণকার্ষের বিবরণ প্রশংসার. সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল “মহাবোধি জার্নাল 
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ও “ইগ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় একাধিকবার। তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী 
কলকাতা মহানগরী থেকে প্রকাশিত দুটি পত্রিকাই সারা ভারতে ছিল 
বিশেষ জনপ্রিয়। ১৮৯৭-এর জুলাই ও আগষ্ট মাসে “মহাঘোধি জার্নালে? 
মুর্শিদাবাদের সেবাকাজের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল । “ইত্ডিয়ান মিরারে' 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭-এর ৬ এবং ১৯ জুন। “মহাবোধি জার্নালে 
প্রকাশিত সংবাদের সারমর্ম হল-_স্বামী বিবেকানন্দ নিয়োজিত স্বামী 
অখগ্ডানন্দ একজন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী সহ মুর্শিদাবাদ জেলার 
নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ সেবাকাজ করছেন পরমোংসাহে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে, 
সম্পূর্ণ নিংস্বার্থভাবে। মহাবোধি সোসাইটি প্রদত্ত সাহায্য তাদের কর্মপ্রসারে 
বিশেষ সাহায্য করেছে। ইগ্ডয়ান মিরারে" প্রকাশিত সংবাদটির ভাষাও 
ছিল একই রকম। “সাপ্তাহিক বসুমতী” পত্রিকায় বাংলা ভাষায় এই সেবাকাজের 
সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সমকালীন বাংলাদেশে একটা সাডা জেগেছিল। 

অখণ্তানন্দ স্বামীজীর নির্দেশে এবং ব্রহ্মানন্দজীর ব্যবর্্রপনায় সেবাকাজ 
শুরু করার পর মাদ্রাজে অবস্থানকালীন বামকৃষ্ণানন্দের পূর্ববর্তী মানসিকতার 
পরিবর্তন হয় এবং তিনি অখগ্ডানন্দ প্রেরিত, দুর্ভিক্ষের করুণ বিবরণ 
সম্বলিত, বিপর্যস্ত মানবতার আত্তি প্রতিফলিত চিঠিগুলির কয়েকটি ইংরেজিতে 
তর্জমা করে '্রহ্মবাদিন্‌' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। সেইসঙ্গে মাদ্রাজবাসীর 
কাছে সাহায্যের আবেদনও মিজের নামে জানিয়েছিলেন। মাদ্রাজের '্রন্মবাদিন্‌, 
পত্রিকা মারফৎই মুর্শিদাবাদের দুর্ভিক্ষ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ-এর 
সংবাদ সর্বভারতের গোচরে আসে। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার ১৮৯৭-এর 
৫ জুন-এর সংখ্যায় রামকৃষ্ণানন্দ এক দীর্ঘ*পত্রে পাঠকদের অখণ্ডানন্দের 
দুতিক্ষসেবা সম্বন্ধে অবহিত করে সাহায্যের আবেদন জানান। রামকৃষ্ণানন্দ 
তার আবেদনে অখগ্ডানন্দের কয়েকটি চিঠির অংশ-বিশেষ ইংরেজিতে অনুবাদ 
করে প্রকাশ করেন। ৫ জুনের সংখ্যায় রামকৃষ্ণঠানন্দের আবেদনের সঙ্গে 
অখণ্ডানন্দের চিঠির নির্বাচিত যে অংশ প্রকাশিত হয়েছিল, তা 
হল,___ “এখানকার (মুর্শিদাবাদের) মানুষ খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে মরে 
যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কতসংখ্যক মরে গেছে এবং কতসংখ্যক মরবার পথে, 
তার সীমাসংখ্যা করা অসম্ভব। আরেকটি চিঠি থেকে; “আশপাশের সবকটি 
গ্রামেরই একই অবস্থা। ক্ষুধার্ত মানুষগুলির মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা যখন 
ভাবি তখন ভয়ে তাদের কাছে যাই না-_-তাদের তো হাতে তুলে দেবার 
মতো কিছু নেই, আমরা শুধুই দেখব তাদের অপরিসীম কষ্ট।, 
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১৯ জুন ১৮৯৭-এ ব্রদ্মবাদিন্ পত্রিকায় রামকৃষ্ণানন্দ দীর্ঘ আবেদন 
প্রকাশ কবেন। এই আবেদনের সঙ্গে অখণ্তানন্দে চিঠির অংশবিশেষ 
শুধু নয়, স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেন (পববন্তীকালে স্বামী 
সুরেশ্ববানন্দ)-এর চিঠির অংশবিশেষও প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
বামকৃষ্ণানন্দ মুর্শিদাবাদ সেবাকাজেব খত্বিক অখণ্ানন্দের জীবন সম্পর্কেও 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন। এটিই ছিল অখণ্ডানন্দের 
প্রথম জীবনী। রামকৃষ্ণানন্দ তার এই রচনায় অখণ্ানন্দের দুটি চিঠি উদ্ধৃত 
করেছেন। তার মধ্যে ২৯মে'র চিঠিতে ছিল সেবাকাজের কিছু বিবরণ 
এবং ১৭ মের চিঠিতে দুর্তিক্ষ-দুঃখের কথাচিত্র। শেষোক্ত চিঠিতে অখণ্ানন্দ 
জানিয়েছিলেন, -_-প্রতিদিন অনাহারী মানুষেব সংখ্যা বাড়ছে। আমরা 
চাল বিতরণ করছি, এই সংবাদে চারদিক থেকে দলে-দলে কন্কালসার 
মুূর্ুরা এসে জুটছে। কিন্তু আমাদের সামর্থ সীমাবদ্ধ বলে যারা কেবল 
মৃত্যুদশায় হাজিব, তাদেবই পুবো চাল দিতে পারি। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে 
দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ কে আছে, তা আমরা আগে সন্ধান করেছিলাম, 
কিন্তু গতকাল থেকে সে-কাজ বাদ দিতে হয়েছে, সর্বদিক থেকে দলে 
দলে মানুষ ছুটে আসে, তাদের দেবার মতো সঞ্চয় আমাদেব নেই।, 

স্বামী নিত্যানন্দেক ১৬মে'র চিঠিটি কারণ্য নিষিক্ত মর্মষ্পশী 
দলিলঃ___ “সার্বিক দৃশ্য এতই মর্মীস্তিক এবং 'হৃদয়বিদারক তা কিছুতেই 
বর্ণণা করা সম্ভব নয়। দলে দলে ছেঁডা ন্যাকড়া-পরা নরনারী এসে 
তাদের যন্ত্রণার কথা বলে যাচ্ছে, যা শুনে অশ্রসংবরণ করা যায় না। 
সত্ী-পুত্রকে ফেলে স্বামী পালিয়ে গেছে, কিংবা গলায় দাড়ি দিয়েছে; 
নিরূপায় পুরুষ-_-সে তার স্ত্রী-পুত্রের পেটের জ্বালা আর দেখতে পারছিল 
না। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এসে গেছে মহামারী। অন্নের সঙ্গে মানুষের সন্ত্রমও 
গেছে-__তারা প্রায় উলঙ্গ হয়ে রয়েছে বস্ত্রাভাবে।' 

ব্রহ্মচারী সুরেনের ২ জুনের চিঠিতে একই বিবরণ-__ কিভাবে মানুষ 
ঘাস-পাতা খেয়ে বাঁচবার চেষ্টা কয়ছে, পারছে না। সরকার সাহায্য-কেন্দ্ 
খুলেছে, কিন্তু যেখানে যথার্থ প্রয়োজন, সেখানে সাহায্য পৌঁছচ্ছে না। মুসলমান 
মহিলারা জেনানায় থাকেন; সেখানে থেকে তারা অনাহারে শুকিয়ে মরে 
যাবেন তবু নিম্নশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে যৎসামান্য সাহায্য 
নিতে আসবেন না, যে-লোকগুলি মোটেই ভদ্র নয়, আমরা এই ধরণেব 
মানুষকেই বেশি সাহায্য করছি-__ সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসহায়, বৃদ্ধ অথর্ধদের ৷” 
ব্রক্মচরী সুরেনের এই চিঠির একটি অংশ জুড়ে ছিল অখণ্ডানন্দের সেবার 
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মানসিকতা, অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেবাকাজে অংশ নেওয়া এবং “শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা'র মূর্ত রূপের নিটোল মুগ্ধতাবিষ্ট বর্ণনা,_- এখানে সকলেই স্বামী 
অখণ্ডানন্দের অদম্য উৎসাহ ও সর্বমানুষের প্রতি অসীম ভালবাসা দেখে 
বিস্মিত-___ একেবারে মোহিত। ইনি কখনো সারারাত রোগীর শয্যাপার্খে কাটান, 
কখনো বা গ্রামে গ্রামে সন্ধান করে ফেরেন-_-কোথায় রয়েছে অসহায় 
মানুষেরা, কাদের সাহায্য প্রয়োজন? দরিদ্রের জন্য প্রাণে-প্রাণে অনুভব 
করা কাকে বলে, তা যদি কেউ জানতে চান, তিনি অখণ্ডানন্দের কাজ 
দেখে নিতে পারেন। দরিদ্রকে কিভাবে ভালোবাসতে হয়, তা যেন সকলে 
তার কাছ থেকে শিখে নেয়।, 

এই সব চিঠির অংশবিশেষ ইংরেজিতে তর্জমা করে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে 
রামকৃষ্ণানন্দ তার আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় সারা ভারতেই তীব্র 
; প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিশেষত মাদ্রাজবাসীরা অকৃপণভাবে এবং 
আস্তরিকতার সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিন্থেমে। মাদ্রাজবাসী 
আর. গোপাল আইয়ার সেদিন মুর্শিদাবাদে সেবাকাজের জন্য ১০০০ টাকা 
দান করেছিলেন। সেকালে এটা কম কথা নয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকাজের সংবাদ ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে 
ইংলগ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিল। আর তা পৌঁছেছিল প্রধানত '“ব্রহ্মবাদিন্” পত্রিকার 
সৃত্রে। মিস্‌ মার্গারেট নোবেল (পরবর্তীকালে যিনি সিস্টার নিবেদিতায় 
রূপান্তরিত) তখনো ভারতে আসেন নি। তার এঁকাস্তিক প্রয়াসে ইংলগ্ডে 
দুর্তিক্ষ ভাণ্ডার স্থাপিত হয় এবং সাহায্যের জন্য আবেদন প্রকাশিত হয় 
“ডেইলি ক্রনিকল' পত্রিকায়। আবেদনের সারমর্মটি ছিল-_ ১৮৯৩-এ 
শিকাগো বক্তৃতায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং ১৮৯৫ ও ১৮৯৬-এ ইংলগ্ডের 
নানা স্থানে ভারতীয় বেদান্ত দর্শন নিয়ে যিনি বক্তৃতা করে বহু মানুষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন -_যা 
একটি অ-রাজনৈতিক, অ-সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, তার উদ্যোগে বাংলাদেশের 
নানা স্থানে দুর্ভিক্ষজনিত সেবাকাজ চলছে, সরকারী সাহায্য অপ্রতুল, 
এজন্য সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করুন। এই আবেদনের শেষে মার্গারেট 
নোবেল রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ প্রসঙ্গে স্বামীজী তাকে ব্যক্তিগত চিঠিতে 
যা লিখেছিলেন তর খানিকটা তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন। সেই উদ্ধৃত অংশটি 
হল,_--এই সেবা-কাজ একটি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এই আন্দোলন 
একটি বিষয়ে বিশেষ তাতপর্য লাভ করেছে- উচ্চবর্ণের অনেক তরুণ 
এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তারা অস্ত্যজ, অস্পৃশ্যশ্রেণীর কলেরা 
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রোগীর সেবা করছেন, সোৎসাহে। বুদ্ধদেবেব সময়ের পরে এমন ঘটনা 
বোধহয় ভারতে ঘটেনি।”” (আবেদনটি “ডেইলি ক্রনিকল' পত্রিকায় “7 
[৫০৪] [২০1৩ 510 এই শিরোনামে ১৮৯৭-এর ৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 
হয়েছিল)। 

মার্গারেট নোবেল ইংলগ্ডের উইন্বলডন থেকে লেখা '্রহ্মবাদিন্‌” পত্রিকায় 
প্রকাশের জন্য যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে ছিল; ইংলণ্ডের নানা মহলে 
বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের বিবরণ 
এবং ইংলগ্ডের মানুষজনের উদ্দেশে প্রজ্ঞাপিত আবেদন। এই আবেদন 
কতটা সাড়া জাগিয়েছিল, উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল তার বিস্তৃত 
বিবরণ আমরা পেয়ে যাই এ ব্রহ্মবাদিন্, পত্রিকাতেই।? 

মুর্শিদাবাদের সেবাকাজ চলাকালীন বাংলাদেশের দিনাজপুরে, বিহারের 
দেওঘরে, রাজস্থানের কিষেণগড়েও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল । এ সব স্থানগুলিতে 
সেবাকাজের দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী 
বিরজানন্দ এবং বিবেকানন্দ শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ। এই সব সেবাকাজের 
খবর সারা ভারতে ছড়িয়ে পডেছিল বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে । লাহোর 
থেকে প্রকাশিত “দি ট্রিবিউন" পত্রিকা ১৮৯৭-এর ১৩ নভেম্বর সংখ্যায় 
লিখল যে, __সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে রামকৃষ্ণ মিশন চমৎকার কাজ করেছে। 
মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে তারা জানিয়েছিল যে, বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ জেলার 
সদর) জেলা ম্যাজিন্টেট-__কালেক্টর মিস্টার লেভিঞ্জ অখণ্ডানন্দ কৃত 
সেবাকাজের সবিশেষ প্রশংসা করেছেন এবং তিনি অখণ্ডানন্দকে একটি 
অনাথাশ্রম স্থাপনে অনুরোধ পর্যস্ত করেছেন। “ট্রিবিউন” সন্তোষ প্রকাশ 
করে আরো লিখেছিল যে, এই বোধহয় প্রথম সরকারী কর্মচারীরা সেবাব 
বিষয়ে সন্নযাসীদের সঙ্গে হাত মেলালেন (এই কাজটা সেকালের ভারতবর্ষে 
ছিল কল্পনাতীত)। রাজস্থানের (তৎকালীন রাজপুতনা) কিষেণগড়ের 
সেবাকাজের দুটি বিবরণ প্রকাশ করেছিল “ট্রিবিউন, ১৯০০-এর ২৬ 
ও ২৯ মে। দ্বিতীয় বিবরণটি দীর্ঘতর, যার মধ্যে কল্যাণানন্দ কর্তৃক অনাথাশ্রম 
স্থাপনের কথা আছে। সেই সঙ্গে আছে ফেমিন কমিশনার মেজর ডানলপ 
শ্মিথের এ অনাথাশ্রম পরিদর্শন এবং প্রশংসার সংবাদ । 

“মাদ্রাজ যেল' ১০ ডিসেম্বর ১৮৯৭১ “ফেমিন রিলিফ ইন বেঙ্গল 
শীর্ষক এক নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেই নিবন্ধে অখণ্ডানন্দ ও 
ব্রিগুণাতীতানন্দের দুর্ভিক্ষ সেবার বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ ছিল। এই 
দু'জন সন্যাসী কিভাবে গ্রামে. গ্রামে এ কাজে ঘুরেছেন, কিভাবে নিজেদের 
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শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মতোই 
যৎসামান্য আহারে দিন কাটিয়েছেন, সেবার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের কোন 
পার্থকা করেন নি এবং এমন কর্মনৈপুণ্য দেখিয়েছেন যে জেলার সর্বোচ্চ 
রাজপুরুষ পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্বাসে এঁদের উপর কর্মদায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন ও 
সানন্দে উন্মোচন করে দিয়েছেন সরকারী সাহায্যের ভাণ্ডার-_-এই সকল 
“বিস্ময়কর সংবাদ, আযংলো*ইগ্ডয়ান সংবাদপত্রটি প্রকাশ করেছিল। 


| ৪ || 
রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ প্লেগ-সেবা। ভয়াবহ 
বিভীষিকাময় অবস্থায় কলকাতার আতঙ্কগ্রস্ত নরনারীর দলে দলে পালিয়ে 
যাওয়ার খবর বাংলার বাইরের পত্রিকাগুলিতে বিশদ ভাবে প্রকাশিত হল। 
' মহারাষ্ট্রের পুনার “মরাঠা' পত্রিকা ১৮৯৮-এর ৮ মে লিখল,__ 
“কয়েকদিন ধরে কলকাতায় ভয়ানক বিভীষিকাময় অবস্থা চলেছে। বহু 
বছর কলকাতায় এ-জিনিস .দেখা যায় নি। আট লক্ষ লোকের এ 
বিরাট জনসমুদ্র যেন সহসা ভয়াবহভাবে সংক্ষুব্ধ, আলোড়িত হয়ে 
উঠেছে। শহরের বাইরে পালাবার জন্য প্রচণ্ড ব্যস্ততা ___ সাধারণ যানবাহন 
দ্বারা এ বিপুল জনসংঘকে পাচার করা সম্ভব নয়। ট্রেনে, স্টামারে, 
পথে-_শুধু দেখা যায়, বিপুল প্রবাহিত জনতরঙ্গ। কয়েকদিনের 
মধ্যে দু'লক্ষ মানুষ শহর ছেড়ে গেছে। কিছু ধনী পর্দানসীনা মহিলা 
পর্দাবন্ধন ফেলে দিয়ে পর্যস্ত রাস্তা দিয়ে ছুটেছেন-_ এই মারাত্মক 
শহর থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। অবস্থা দেখে মনে হয় এ বিরাট 
এক সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিচিত্র রূপ।” 
৪ মে'র, “অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রকাশিত হল, _ 
“আতঙ্কের রূপ অদৃষ্টপূর্ব আর কখনো কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা 
এইরকম প্রবলভাবে আন্দোলিত হয় নি। যেসব মুখ “দূর্যও দেখেনি?” 
তারাও শহরের পথের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছেন বা ট্রামে চড়ে পালাচ্ছেন। 
পদত্রজে পলায়নের কারণ-_-অন্য কোন যানবাহন পাওয়া সম্ভব হয়নি। 
প্রতি ঘন্টায় দশ টাকা গাড়ি ভাড়া । তাও গাড়ির সংখ্যা সীমাবদ্ধ। 
হাওড়া স্টেশনের দিকে যে জনল্রোত ধাবিত হচ্ছিল, হাওড়া ব্রিজে 
তাদের ধরেনি। সেই ভিড় ঠেলেই মহিলারা ছুটেছেন। শৌকাওয়ালারা 
এক পম্মসার বদলে পাঁচ টাকা দাবি করেছে। চারিদিকে কেবল দেখা 
যায়----সবাই পালাচ্ছে, শুধু পালাচ্ছে জীবনের ভয়ে। 
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প্লেগ মানেই ভয়, সেই ভয় মৃত্যুর। সে মৃত্যু ভয়ংকর। হাজারে-হাজারে 
তই স্বামীজী উদ্বিগ্ন, অস্থির। মুর্শিদাবাদ-প্রত্যাগত অখণ্ডানন্দকে নিয়ে স্বাখীজী 
গিয়েছিলেন দার্জিলিং-এ। প্লেগের সংবাদ সেখানে পৌঁছনোর পর স্বামীজীর 
প্রতিক্রিয়ার ছবিটি তুলে ধরেছেন প্রত্যক্ষদর্শী অখণ্ানন্দ__ 
“ম্বামীজী অমন আনন্দময় পুরুষ ছিলেন, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি, 
একেবারে গন্তীর। সারাদিন কিছু খেলেন 'না। চুপচাপ। ভাক্তার ডেকে 
আনা হল, কিন্তু তারা কোন রোগ নিরপণ করতে পারলেন না। 
একটা বালিশের উপর মাথা গুজে সারাদিন বসে রইলেন। তারপর 
শুনলাম, কলকাতায় প্লেগে নাকি তিন ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে 
গেছে শুনে অবধি এই অবস্থা।”* 
স্বামীজী ' কলকাতায় ফিরে এলেন। ফিরেই মঠে (মঠ তখন নীলাম্বর- 
বাবুর বাগান বাডিতে) সন্যাসী-ব্রন্মচারী এবং ভক্তদের এক যৌথ সভা 
ডাকলেন। সভায় সমবেত সকলেব উদ্দেশে বললেন যে, __“দেখ আমরা 
ভগবানের পবিত্র নামে এখানে মিলিত হয়েছি। মরণভয় তুচ্ছ করে এইসব 
প্লেগরোগীদের সেবা আমাদের করতে হবে। এদের সেবা করতে, ওষধ 
দিতে, চিকিৎসা করতে আমাদের নৃতন মঠের জমিও যদি বিক্রি করে 
দিতে হয়, আমাদের যদি জীবন বিসর্জনও দিতে হয়, আমরা প্রস্তত।*” 
কলকাতায় তখন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণের 
কোনরকম আস্থা নেই। প্লেগের কালে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা 
নেই। এই পরিস্থিতিতে সভায় স্থির হল, রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে প্রচারপত্র 
বিলি করে জনগণকে তদের আশু কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। 
প্রচারপত্র প্রথমে বাংলায় রচিত হল। স্বামী অখগ্ডানন্দ তার হিন্দি অনুবাদ 
করলেন। বাংলা ও হিন্দিতে তা হাজারে হাজারে ছেপে কলকাতার 
জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হল। সেই প্রচারপত্রে লেখা ছিল, 
“কলিকাতা -নিবাসী ভাই সকল, আমরা তোমাদের সুখে সুখী ও তোমাদের 
দুঃখে দুঃখী। এই দুর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং 
রোগ ও মারী ভয় হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদের 
চেষ্টা ও প্রার্থনা। 
“যে শরহারোগের ভয়ে বড়, ছোট, ধনী, নির্ধন সকলে ব্যস্ত হইয়া 
শহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সে রোগে যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে 
হাজির হয়, তাহা হইলে তোমাদের সকলের সেবা করিতে করিতে 
জীবন যাইলেও আমরা 'আপনাদিগকে ধনীজ্ঞান করিধ, কারণ তোমরা 
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সকলে ভগবানের মৃূর্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের উপাসনার 

কোনো প্রভেদ নাই। যে (লোক) অহঙ্কারে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানসত্তায় 

অন্যথা মনে করে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও মহাপাপ 
করে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 

ধনী লোক পালায় পালাক, আমরা গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বুঝি। 

..* হে ভাই, যদি তোমার কেহ সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় 

মঠে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-দাসদিগের নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের 

দ্বারা যতদূর সাহায্য হয়, তাহার ক্রি হইবে না। মায়ের কৃপায় 
অর্থসাহাযযও সম্ভবপর।”” 

এই প্রচারপত্রটি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের অপরিমেয় এক দলিল। 
জাতিধর্ম নির্বিশেষে, স্ত্রীলোকের বিশেষ ব্যবস্থার চিকিৎসার কথাও প্রচারপত্রে 
- উল্লেখিত হয়েছিল। বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে সেবা কাজের প্রস্ততি এবং 
অর্থের প্রয়োজনে বেলুড় মঠের “নৃতন জমি' (বর্তমানে যেখ্রনে মঠ অবস্থিত) 
পর্যস্ত স্বামীজী বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় 
প্লেগ নিবারণে শ্বামীজী এবং রামকৃঞ্চ মিশনের অবস্থান কোথায় ছিল। 
নিঃসন্দেহে সে অবস্থান ছিল এঁতিহাসিক, তা আমরা সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়ার 
প্রেক্ষিতেই লক্ষ্য করবো। 

১৮৯৮-এ প্লেগ রোগ মারাত্মক আকার নেয়নি শেষ পর্যস্ত। রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রচরপত্র বিলিতে সাধারণ মানুষ সজাগ হয়েছিল। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ 
গড়ে তুলতে থিঞ্জিঃ বস্তি অঞ্চলে সন্যাসী-ত্রন্মচারী ও কর্মীবৃন্দ কোমর 
বেঁধে নেমেছিলেন। সরকারী ব্যবস্থায় কয়েকটি হাসপাতাল খোলা হয়েছিল। 
এইসব কারণেই মারাত্মক রোগটিকে বশে আনা গিয়েছিল। কিন্তু আসল 
ট্রাজেডি ছিল অপেক্ষমান। ১৮৯৯-এব মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্লেগ 
রোগ কলকাতা মহানগরীকে জাপটে ধরল। মানুষ এবার আর পালাবার 
সুযোগ পেল না। স্বভাবতই মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল শয়ে শয়ে, 
হাজারে হাজারে । নিবেদিতা আর্তনাদ করে ইংলগ্ডের বিবেকানন্দ অনুরাগীদের 
কাছে চিঠিতে লিখলেন (২৩ মার্চ ১৮৯৯)১-_- কী ভয়ংকর! চারদিকে 
মানুষ মরছে অথচ কিছু করবার নেই!” স্বামীজী চোখের সামনে দেখলেন 
তার কলকাতার ভাই-বঝোনেদের সর্বনাশ। স্থির করলেন, এর বিরুদ্ধে যেভাবেই 
হোক লড়াই করতে হবে। আলোচনা করলেন নিবেদিতার সঙ্গে, আলোচনা 
করলেন রামকৃষ্ণ সংঘের সন্যাসী-ব্রক্মচারী এবং অনুরাগী তরুণ কর্মীদের 
সঙ্গে। সকলেই “সহাস্যে মৃত্যবরণ' করতে প্রস্তুত। 
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১৮৯৯ এর ৩১মার্চ, গুড ফ্রাইডের দিন রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা 
কাজ শুরু হল। জনসাধারণের মনোবল বাড়াতে এবং কর্মীদের উৎসাহ 
দিতে স্বাখীজী নিজে দরিদ্র পল্লীতে এসে বাস করতে লাগলেন। সমস্ত 
সেবাকার্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন নিবেদিত । তিনি গঠিত 
প্লেগ নিবারণী সেবা সমিতির সভানেত্রী ও সম্পাদিকা__ একই সঙ্গে। 
স্বামী সদানন্দ কার্ধপরিচালক। তার সহকারীরা হলেন -_-স্বামী শিবানন্দ 
স্বামী নিত্যানন্দ এবং স্বামী আত্মানন্দ।* 

স্বল্পপরিসরে সেই দিনগুলিতে আমরা দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিতে 
পারি। প্লেগ রোগাক্রান্ত পিতৃ-মাতৃহারা শিশুকে কোলে নিয়ে বাস্তব দুঃসহ 
পরিবেশে নিবেদিতা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে রইলেন। াতৃজ্ঞানে মৃত্যুপথযাত্রী 
শিশুটিও তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। এই নতুন মায়ের কোলেই সে 
মরেছিল অবশেষে । স্বামীজী এই কাজের সাহসিকতার তারিফ করেও এই 
কাজে নিয়োগ করেছিলেন। নিবেদিতা বস্তিবাসীদের মর্মান্তিক অবস্থার বিবরণ 
দিয়ে সংবাদপত্রে চিতি-__নিরস্তর চিঠি লিখতে লাগলেন। সাহায্যের আবেদন 
জানালেন, সেই সঙ্গে বস্তিতে বস্তিতে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে কি ধরণের 
কাজ চলেছে, তার বিবরণও দিলেন। তাতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহলে 
সাড়া পড়ে গেল, অল্পবিস্তর সাহায্য তারা পেলেন এবং তাদের কাজ 
প্রত্যক্ষ দেখবার পর সরকারী হেলথ্‌ অফিসার ডাঃ নীন্ড কুক, সরকারী 
প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান মিস্টার ব্রাইট এমন উচ্ছৃসিত প্রশংসা করলেন, 
যা সেকালে কোন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পাবার কল্পনাও করতে 
পারত না। 

এই কাজে স্বামীজী আরো বেশি সংখ্যক যুবকদের সাহায্য চেয়েছিলেন। 
এজন্য ১৮৯৯-এর ২২ এপ্রিল বিডন স্্রীটের “ক্লাসিক থিয়েটার'-এ একটি 
সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভাটি রামকৃষ্ণ মিশনের সমাজসেবার 
ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন নিবেদিতা । 
্বলস্ত ভাষায় কলকাতার ছাত্র-যুবকদের পৌরুষকে তিনি আহান 
করেছিলেন -- দরিদ্র অসহায় বস্তিবাসী ভাই-বোনেদের চরম সংকটের দিনে 
সাহায্য করবার জন্য। নিবেদিতা তার বক্তৃতায় এই সেবা প্রয়াসকে গণ 
আন্দোলনের রূপ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। প্রচণ্ড অসুস্থতা সত্বেও 
স্বাধীজী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছোট্ট বক্তৃতায় সকলকে যুদ্ধকালীন 
তৎপরতায় এই কাজে. ঝাঁপিয়ে. পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। 
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এই সভার খবরটি কলকাতার সংবাদপত্রগুলি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ না 
করায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সংবাদপত্রগুলি ধিক্কার জানিয়েছিল। এই 
সভার প্রত্যক্ষ ফলম্বরূপ বেশ কিছু ছাত্র-যুবক স্বেচ্ছাসেবক রূপে নিজেদের 
নাম লিখিয়েছিল। তাদের নিয়ে নিবেদিতা ও সদানন্দ বস্তি পরিষ্কারের 
কাজ করেছিলেন।*” 
মার্চ মাসের শেষে ছড়িয়ে পড়া এই প্লেগ রোগের প্রকোপ জুন মাসের 
শেষে স্তিমিত হয়ে এল॥ এরপর পরই নিবেদিতা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় 
যান কিছুটা পারিবারিক প্রয়োজনে এবং বেশির ভাগটা রামকৃষ্ণ মিশনের 
জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। স্বামীজীও প্রথমে আমেরিকা ও তারপর 
ইউরোপে গিয়েছিলেন দ্বিতীয়বারের জন্য। শরৎ, হেমস্ত অতিক্রম করে 
উনবিংশ শতাব্দী বিদায় নিল। বিংশ শতাব্দী বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্যোতনা 
নিয়ে হাজির হল। শীত, বসস্তভ অতিক্রান্ত হবার পর পরই সেই “কালভৈরব' 
রূপে হাজির হল শ্রীম্্। আবার কলকাতার বুকে ফিরে *শ্রল প্লেগ। শুধু 
ফিরেই এল নাঃ এল আরো ব্যাপক ও ভয়াবহ রূপে । স্বামীজী ও নিবেদিতার 
অবর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ থেমে রইল না। স্বাতী ব্রহ্মানন্দের 
উদ্যোগে সদানন্দের নেতৃত্বে এবং নিরলস-প্রত্যয়দৃপ্ত-সুকঠোর পরিশ্রমে 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ অব্যাহত রইল। ১৯০০ খৃষ্টান্দের এই 
প্লেগ-মহামারীর সেবাকাজে সদানন্দ অতুলনীয় বীরত্ব ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় 
দিয়েছিলেন। তার নাম তখন সকলের মুখে মুখে ফিরছিল। রামকৃষ্ণ মিশন 
তখন বিরাট কোন প্রতিষ্ঠান নয়, পুঁজি সামান্যই, তবু অসামান্য কাজ 
হয়েছিল তার মাধ্যমে, যাতে বিবেকানন্দের উক্তির সত্তাই প্রমাণিত 
হয়েছিল -__ মানুষই কাজ করে, টাকা নয়। শহরের দরিদ্রতম অঞ্চলে রামকৃষ্ণ 
মিশনের অতুলনীয় সেবাকাজের বিষয়ে ২৯ এপ্রিল ১৯০০-এর “ইপ্ডিয়ান 
মিরার” পত্রিকা জানিয়েছিল, -_ 
1106 1২8110810191078 711551010 ..-856 ৬01111)05619 ...্7৩ 
10 0965 15 ৬11 10) 08190008 17) 005 01160 5115515 150 
11107159. 00150585, 17611105 10 01981 [01885086 ...50015, 
17001188177 106 1[0০০0116, 001501100 1121) 11 11061 
81111001017 2170 (০2০111775 (19610 10 115০ 01517 1155. 4১07৫ 
[0115 15 00175 ৬/100041 0)০ 65117018015 01 10001) 200176%- 
এই খরর জানতে পেরে ভারতবাসী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ছের উত্তাপ 
নিশ্চয়ই কিছুটা টের পেয়েছিল। ১৯০০-এর ১ সেপ্টেম্বরের 'ব্রহ্মবাদিন 
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পত্রিকা পড়ে ভারতবাসী আরো জানতে পেরেছিল যে, সদানন্দের দল 
প্লেগ রোগাক্রান্ত কলকাতা মহানগরীর ৬ জন মেথর, ৩ জন ধাঙড় 
সহ মোট ১৩ জন মঙ্জুরকে নিয়ে মাত্র ৫ সপ্তাহের মধ্যে নর্দমা সাফ 
ও জীবানু-প্রতিষেধক সহ ১৩০০ বস্তি বাড়ি, ৪০টি পাকা বাড়ি পরিষ্কার 
করেছিলেন এবং মোট ১৬০টি বাড়ির আবর্জনা সরিয়েছিলেন। শহরের 
জঘন্যতম বস্তি অঞ্চলেও তারা এই কাজ করেছিলেন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। 

১৯০০-এর প্লেগের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজের নায়ক সদানন্দ। 
অখণ্ডানন্দের মতো সম্াসী আর্ত মানুষের সেবায় আগে থেকেই ছিলেন 
তৎপর এবং অভিজ্ঞ। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ভারত প্রব্রজ্যার সময় 
হরিদ্বারের কাছে “হাথরাশ' রেল স্টেশনের তরুণ এ্যাসিসটেন্ট স্টেশন 
মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ও ভাবাদর্শের সামনে 
নতজানু হয়ে গ্রহণ করেছিলেন শিষ্যত্ব। তারপর সন্যাস। তিনিই ছিলেন 
স্বামীজীর প্রথম সন্যাসী-শিষ্য। শরৎচন্দ্র গুপ্ত থেকে স্বামী সদানন্দে পৌঁছতে 
বেশি সময় যেমন লাগেনি, তেমনি লাগেনি গুরুদেবের কর্মচঞ্চল “শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা'র মানসিকতাটি বুঝতে। তাই বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্য হতে 
পেরেছিলেন তিনি। সিস্টার ক্রিস্টিন তার স্মৃতিকথায় অনবদ্য কথাচিত্র 
এঁকেছেন সদানন্দ সম্পর্কে। রোমী রোলা এই “পুষ্পটি'কে তার 
বিবেকানন্দ-জীবনীর পাত্রে স্থাপন না করে পারেন নি। নিবেদিতা “দি 
মাস্টাব আজ আই স হিম" গ্রন্থে সদানন্দের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন 
এবং 'পত্রাবলী'র সিংহভাগ জুড়েই সদানন্দের কথায় পরিপূর্ণ। সদানন্দের 
দেহত্যাগের পর ব্রহ্মবাদিন্ পত্রিকায় তাকে নিয়ে সুন্দর লেখা বেরিয়েছিল। 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত তার স্মৃতিতর্পণ করেছেন “ম্মৃতিকথা'য়। বিবেকানন্দের 
জীবনীগুলিতে সদানন্দের উপস্থিতি স্বভাবতই বর্ণোজ্্বল। 

স্বামী সদানন্দ আর্ত মানুষের সেবায় কতটা তৎপর ও আন্তরিক ছিলেন 
আমরা দুটি ঘটনা থেকে বুঝতে পারি। এক কুষ্ঠরোগীর পাশে তিনি শুয়ে 
কাটিয়েছিলেন একটা গোটা রাত। সেই কুষ্ঠরোগীকে “নারায়ণ” জ্ঞানে সেবা 
করলেন পরদিন প্রভাতে । তার ক্ষত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলেন, সকালে 
শুশ্রাধা করলেন, পুজো করলেন তাকে নারায়ণ জ্ঞানে । নিবেদিতা জানিয়েছেন, 
এই নারায়ণ জ্ঞান তার এমন তুঁরীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এ কুষ্ঠরোগীর 
ক্ষতস্থান তিনি মুখ দিয়ে চুষেছিলেন। আর একবার, তিনি এক বসম্তরোগীর 
সেবা করেছিলেন, দারুণ মারীতে সেই রোগীটির শরীর আগুনের মত অবলছিল, 
যন্ত্রণাকাতর মানুষটিকে সদালন্দ ঘন্টার পর ঘন্টা নিজের বুকে জড়িয়ে রাখলেন, 


১৬৯ 
যেহেতু তর মনে হয়েছিল, ওর জ্বালা জুড়োবার পক্ষে তার বুকের চেয়ে 
সুশীতল ঠাই আব কোথাও নেই। 

কলকাতার প্লেগে তার অবিস্মরণীয় ছবিটির কথা তুলে না ধরলে 
এ আলোচনা থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। সিস্টার ক্রিস্টিনের কথাচিত্রই তুলে 
ধরব এ প্রসঙ্গে, __ 
“কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে ঝাড়্দ্রারবাহিনী গঠন করে বাগবাজারে 
বস্তি পরিষ্কারের কাজে তিনিই প্রথম এগিয়ে শিয়েছিলেন। ভিক্ষা 
করা টাকায় একাজ তিনি করেছিলেন। ঝাড়দার বাহিনীর ছোকরা 
অচ্ছাতদের তিনি কি ভালই না বাসতেন। তাদেরই একজন হয়ে 
তিনি কাজ করতেন __-ঝাড়ুদেওয়ার কাজ পর্যস্ত। তারা বস্তির 
নরককুণ্ড পরিষ্কার কবে জনস্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনেছিলেন-__-সে কাজ 
করেছিলেন অদন্য উৎসাহে। অস্পৃশ্য ছেলেগুলির মধ্যে তিনি 
নিজের সত্তাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন এই সের্ধাকাজে সদানন্দ 
তার মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন-___নষ্ট করেছিলেন নিজের অসাধারণ 
স্বাস্থ্যকে ।১১ 
রামকৃষ্ণ মিশন প্লেগ বোগাক্রান্ত কলকাঅয় তিনবার যে সেবাকাজ 
করেছিল সারা ভাবতে তার প্রতিক্রিয়ার ছবিটি বর্ণবিভায় উল্ম্বল। সেই 
ছবিটি এবার আমরা তমগ্নোভাবে প্রত্যক্ষ করব। “ইন্ডিয়ান নেশন? পত্রিকায় 
১৮৯৯-এর ১ মে'র সংখ্যায় নিবেদিতার লেখা কলকাতার প্লেগ সংক্রান্ত 
দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। “স্টেটস্ম্যান' ও “ইংলিশম্যান পত্রিকায় 
সমকালেই তারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল।, এই সূত্রে তামাম ভারতবর্ষ 
এবং পাশ্চাত্যের মানুষ কলকাতার প্লেগ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য 
সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। অর্থ সাহায্যও এসেছিল। 
বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ও লেখক মালাবারি, বিবেকানন্দের উদ্যোগে 
এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগ-সেবা প্রসঙ্গে সাধুবাদ 
জানিয়ে “ইণ্ডিয়ান স্পেকটেটর' পত্রিকার ৩০ এপ্রিল ১৮৯৯-এর সংখ্যায় 
একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। সেই নিবন্ধে তিনি জানিয়েছিলেন ষে, বিবেকানন্দ 
ইচ্ছা করলে দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন, একথা আমরা 
আগে বলেছিঃ এখন আমাদের সে আশা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা দেখছি। 
প্লেগ-সেবা তারই উজ্ভ্বল দৃষ্টান্ত । 
নান্না বিষয়ে বিবেকানন্দের সমালোচক “ইপ্ডয়ান সোশ্যাল রিফরমার' 
পত্রিকাও এই প্লেগ-সেবা কাজের বিষয়ে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 


শত--১২ 
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প্রশংসা ভিন্ন আব কিছু করার কথা ভাবতে পারেনি। ১৮৯৮-এর ৯ 
অক্টোবর তারিখে “রিনানসিয়েশন এগু সার্ভিস” নামে যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় 
প্রকাশিত হয়েছিল তাতে যে কথাগুলি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল, 
রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ পুরনো রীতির আধ্যাত্মিক 
সুখের জন্য দয়া বৃত্তির অনুশীলনের কথা না বলে বৃহত্তর মানবসেবার 
কথা বলেছেন। পূর্বোক্ত প্রকার ত্যাগ স্বার্থপরতাব নামান্তর, আর বিবেকানন্দের 
ত্যাগ জনগণের উন্নয়নের জন্য। স্থামীজী “জাতীয় কর্মশক্তি'র বৃদ্ধি চান। 
সম্পাদকীয় নিবন্ধের ভাষা উদ্ধত করে বলতে পারি,_ “এক হিন্দ্র সন্ন্যাসী 
এইভাবে পুরাতন ভাবধারাকে নতুন যুগের উপযোগী চেতনায় মণ্ডিত করে 
প্রকাশ করবেন এটাকে আমরা অভিনন্দনের যোগ্য মনে করি। সকল 
মানুষ হয়ত তার এই প্রচেষ্টায় খুশি হবে না, ..-কিন্তু স্বামীজীর এই 
ভাবধারা ভাবী ভারতের উধধ্বতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।, 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ ভারতীয় সমাজে কী ধরণের নিঃশব্দ বিপ্লবের 
স্ত্রপাত করেছিল তা এই কাগজে প্রকাশিত ১১ আগস্ট ১৯০১ তারিখের 
একটি চিঠির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমবা বুঝতে পারি। চিঠিটিতে 
উল্লেখিত হয়েছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের 
ক্ষেত্রে ভারত নবযুগের পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজ সংস্কারের 
যথার্থ তাৎপর্য বিষয়ে সে অবহিত হচ্ছে; বেহিসেবী সংস্কার __ কল্পনার 
উচ্ছাস কমে গিয়ে সংস্কার কর্মের গুণ ও পরিমাণ বাড়ছে। সাক্ষাৎ 
ফল নয়, স্থায়ী ফলই শ্রেষ্ঠ, তা সংস্কারকেরা অনুভব করছেন-_-এবং 
তা ঘটছে স্বাতী বিবেকানন্দেব প্রচারের ফলে। 

সমসাময়িক কালে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের পত্রিকাগুলিতে রামকৃষ্ 
মিশনের উদ্যোগে প্লেগ-সেবার প্রশংসাজনিত সংবাদই শুধু প্রকাশিত হয় 
নি, স্বতন্ত্র নিবন্ধ বা সম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে। 
বাল গঙ্গাধর তিলকের “মরাঠা* পত্রিকায় একাধিকবার এই প্লেগ-সেবার 
সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় সেই সব প্রকাশিত সংবাদে। 
“মরাঠ” পত্রিকায় ১৯০১-এর ২২ ডিসেম্বর এই বিষয়ে দুটি সম্পাদকীয় 
নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই নিবন্ধ দুটি থেকে নির্বাচিত অংশ তুলে 
ধরছি। 

১. আধুনিক জীবনের পরিবর্তিত অবস্থায় রামকৃষ্ণ মিশন মানবতার 

সেবাকাজ শ্রহণ. করে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আত্মতআাগ 
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এবং আত্মবিলোপের আদর্শ গ্রহণকাবী সন্যাসীগণ এতাবৎকাল 
কর্মব্যস্ত সংসার থেকে দূরে, নিঃসঙ্গ প্রত্যাহারের জীবনযাপন 
করেছেন। কিন্ত তার তুলনায় দুঃস্থ মানবভ্রাতাদের দুর্দশা দূরীকরণের 
জন্য আত্মদানের জীবনকে বরণ করা বহু গুণের কাম্য এবং 
ধন্য। রামকৃষ্ণ মিশন এই আদর্শকে বাস্তবে অনুসরণ করেছে; 
প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের সময়ে তাদের কাজ গণীর শ্রদ্ধা উদ্রেক 
না করে পারবে না। 

২. রামকৃষ্ণ মিশন ১৯০০ খুষ্টাব্দের প্লেগেব সময়ে শহর পরিষ্কারের 
নিরতিশয় নীরস কাজও করেছে। শহরেব দরিদ্রতম যেসব মানুষ 
ঘরবাডি ও পার্বতী স্থান পরিষ্কার করা এবং জীবানুশূন্য করার 
বায় বহন করতে অসমর্থঃ মিশনের স্বেচ্ছাসেবকেরা কেবল 
তাদের মধ্যেই কাজ করেছে। ...ভরসা করিঃ এইসব বাস্তব 
কর্মে নিযুক্ত বোাস্তিকদের প্রশংসনীয় কার্যাবর্লা ... আমাদের 
দেশের এই অঞ্চলের ধর্মব্রতীদের মধ্যে শুভতর প্রবৃত্তির জাগরণ 
ঘটাবে, যার ফলে তারা সংগঠিতভাবে সহযোগিতামূলক কর্মে 
নিরত হবেন। 

৩০ এপ্রিল ১৮৯৯-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে “মরাঠা” রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্লেগ সেবার কাজকে (এ সময় কাজ চলছিল) পরমাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল। 
তার কারণও ছিল একাধিক। প্রথমত -_-এর দ্বারা বাঙালী যে কেবল 
বাক্সর্বস্ব নয় (যে ধারণা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বহুল প্রচলিত) তা 
প্রমাণিত হল। দ্বিতীয়ত-_-যে বিবেকানন্দকে ধর্মনায়ক বলে তিলক-গোষ্ঠী 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তর অধিকন্ত কর্মী রূপটিকে এঁরা দর্শন করতে 
পারলেন। তৃতীয়ত -__ বাস্তববাদী দৃঢ়চিত্ত মরাঠি মনের প্রতিনিধি “মরাঠা', 
বিস্ময় ও ধিক্কারের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল -__বিবেকানন্দের প্লেগ সেবার 
এতবড় সংবাদকে বাংলাদেশের সংবাদপব্রগুলি উপযুক্ত স্থান দেয় নি। 
এ সম্পর্কে তাদের মন্তব্যগুলি তীরের মত এসে বিদ্ধ করেছিল বাংলাদেশের 
পত্র-পত্রিকাগুলিকে। পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি সংশ্লিষ্ট বিষয়টি মাদ্রাজের 
“হিন্দু বা “মাদ্রাজ মেল”, “মাদ্রাজ টাইমস্ঠ কিংবা লাহোরের ট্রিবিউন, 
পত্রিকার কাছে অলক্ষিত থাকে নি। “হিন্দু' পত্রিকায় ১৭ এপ্রিল ১৮৯৯-এ 
“নোটস ভ্রম ক্যালকাটা”র মধ্যে নিবেদিতার নেতৃত্বে প্লেগ-সেবাকাজ আরম্তের 
বিবরণ ছিল। বস্তিবাসী অসহায় প্লেগরোগাক্রান্তদের সাহায্যের বিষয়ে কলকাতা 
পুরসভাকে উদাসীন দেখে নিবেদিতা এগিয়ে এসে ভাবতীয় ও ইউরোপীয় 
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সমাজের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। ভারতীয় সমাজ সাড়া 
নিবেদিতার আবেদনে সাড়া দেবেন, এমন ভরসা এ সংবাদদাতা করতে 
পারেন নি। 

১৮৯৯-এর মাঝামাঝি নিবেদিতা ভারত থেকে ইউরোপ ও আমেরিকায় 
যাবার পরও রামকৃষ্ণ মিশনের প্লেগসেবার কাজ থেমে থাকেনি। এঁ সময় 
নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বামী সদানন্দ। ২৬ এপ্রিল ১৯০০-এর “মাদ্রাজ মেল' 
পত্রিকায় এ সম্পর্কিত “৬০11718/ 98101 ৬/০] 17 0810008 
এবং ২৯ জুন-এর সংখ্যায় 4176 [২8709101512118 1৬1155101) 58171001 
00590 শীর্ষক সংবাদে এই পর্বের প্লেগ সেবার প্রভূত প্রশংসা করা 
হয়। দ্বিতীয় সংবাদে আরো বলা হয়, রামকৃষ্ণ মিশন “বিনা আড়ম্বরে 
কিন্তু কার্যকরী ভাবে কলকাতার দরিদ্রতম মানুষদের মধ্যে প্লেগ-সেবার 
কাজ করে যাচ্ছে। অতি দরিদ্র বস্তিগুলি যেভাবে তারা পরিষ্কার ও জীবাণুশূন্য 
করছে, অশিক্ষিত জনগণের সামনে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের আদর্শ স্থাপন 
করছে, ভবিষ্যতে তার ফললাভ হবেই। বোহ্বাই-এর টাইমস অফ ইিয়া" 
পত্রিকায় এই সময়ে-__ “7৩ 791850 1 11019, 73211811 [01560 
(0 4১০৬1" শিরোনামে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে, বিবেকানন্দ 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে কলকাতার প্লেগ-সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন 
বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। 

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি বিবেকানন্দের প্লেগ-সেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ 
প্রচেষ্টার যথাযোগ্য মূল্য স্বীকার না করায় .“মরাঠা' বা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের সংবাদপত্রগুলির বিস্ময় স্বাভাবিক। কারণ পুণা তখনও ইতিহাসের 
সর্ববৃহৎ প্লেগ-মহামারীর মধ্যে অবস্থিত এবং পুনার লোকহিতব্রতীরা এ 
মহামারীর সঙ্গে আপ্রাণ যুঝবার চেষ্টা করছেন। অপরদিকে বাঙালী বুদ্ধিমানেরা 
ভাবছিলেন, বক্তৃতা করে, বা কীর্তন করে, প্লেগ তাড়ানো সম্ভবপর । 
না পারলে পলায়নই শ্রেয়। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের কথা ও কাজ বাড়তি 
উৎপাত। তাই শিক্ষিত বাঙালীরা বিবেকানন্দ চরিত্রের এঁ বাস্তববাদী অংশটিকে 
উপযুক্ত মর্যাদা দেবার মত মানসিক অবস্থায় ছিলেন না। এছাড়া আমরা 
জানি স্বাতী বিবেকানন্দের থিয়োজফিস্টবিরোধী বক্তৃতায় বাংলাদেশের সব 
সংবাদপত্রের দরোজা তার জন্য প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই রামকৃষঃ 
মিশনের প্লেগ-সেবা কাজের সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়নি 
বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে। 
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রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্মের সর্বভারতীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ, প্রতিক্রিয়ার 
বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করি মহারাষ্ট্রের “নেটিভ ওপিনিয়ান' পত্রিকার ১২ জুলাই 
১৯০০ সংখ্যায়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে গুরুত্ব সহকারে 
লেখা হয়েছিল যে, পাশ্চত্য চিন্তা আমাদের সন্যাসীদের পর্যন্ত প্রভাবিত 
করেছে এবং রামকৃষ্জ মিশনের সেবাকার্ষের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভাবধারার 
সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সঙ্গে এরা বেদান্তের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান মিশনারী ও 
তাদের ভাবানুবত্তী ভারতীয় সংস্কারক মহলে প্রচলিত একটি সমালোচনাকে 
দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করতে সচেষ্ট হন-_-বেদাস্ত নাকি স্বার্থপরতা শেখখ তা 
যে কত মিথ্যা, বেদান্ত যে “প্রতিবেশীদের ভালবাসার স্রীষ্টীয় তত্ব অপেক্ষা 
ভাবাদর্শে এতটুকুও দুর্বল নয়, তা এই পত্রিকা রামকৃষ্ণ মিশনের বেদাস্ত 
ভিত্তিক সেবাকর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়ে দিয়েছিল। 
- রামকৃষ্ণ মিশনের লোককল্যাণকর নানা সেবাকাজ সম্পর্কে সংবাদ 
পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের “উন্নত মস্তক উধ্ধে তুলে" থাকার 
পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হয় নি। তাই আমরা দেখতে পাই বিবেকানন্দের 
জীবনাবসানের পর কলকাতা থেকে প্রকাশিত নানা পত্রিকা রামকৃষ্ণ মিশনের 
সেবাকাজের প্রশংসায় মেতে উঠল। ১৯০২-এর ১০ জুলাই “ইশ্ডিয়ান মিরার' 
পত্রিকা লিখল -_-“ম্বামীজীর অনুগামীরা সেবাকাজের সময়ে কলাকৌশলের 
ভ্রুক্ষেপ করেন নি। তারা দরিদ্র পল্লীতে দীন আবাসে থেকে ব্যাধি মৃত্যুর 
সম্মুখীন হয়ে সর্বদাই তেজোময় বাণীতে এবং প্রাণশক্তিতে ততসহ বাস্তব 
ৃষ্টান্তে চারিপাশের সকলকে সামাজিক বেদনা দূর করার কাজে উজ্জীবিত 
করেছেন। ..*ম্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার সীমাহীন প্লেগ যন্ত্রণা দেখে 
অশ্রবিসর্জন করতেন। তার অনুগামীরাও অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন কিন্ত 
তা ছিল রক্তাশ্রু, অলস অশ্রু নয়। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা স্মরণ করি-__তারা 
নোংরাতম বস্তিতে প্রবেশ করেছেন, সেখানে নৈতিক ও বাস্তবিক ক্লেদের 
শেষ নেই। সেখানে গিয়ে তারা প্লেগ আক্রান্তদের সেবা করেছেন। এবং 
সকলের ভালবাসা ও কৃতজ্রতা অর্জন করেছেন। তাদের এই লোককল্যাণকর 
কার্য এই শহরের ইতিহাসে স্থায়ী কীর্তিরপে গণ্য হবে। 

কলকাতার গীতা সোসাইটি এই বিষয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল 
তার ভাষাও ছিল এমনই। সেই প্রস্তাবটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ব্রজ্মবাদিম্‌ঃ 
পত্রিকায় '১৯০২-এর জুলাই সংখ্যায়। সেকালের নুপরিচিত যশোরের 
ব্রক্মচারিল পত্রিকার একটি প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ শুদ্ধত হয়েছিল -র্মবাদিন" 
পত্রিকায় ১৯০২-এর জুলাই সংখ্যায়। তাতে আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 


১৬৬ 


হিন্দুঃ যিনি “নরকুলের নবেন্দ্র' সেই স্বামী বিবেকানন্দের বিবিধ গুণের 
মধ্যে বলা হয়েছিল, বিবেকানন্দের মত ভারতকে আর কেউ ভালোবাসেন 
নি। তিনি সন্যাসী, কিন্ত তার সন্যাসের অর্থ নয় সমাজ থেকে পলায়ন, 
তা আত্মবলিদান, সমাজকে সেবা করার জন্য। কলকাতার সংবাদপত্রের 
সঙ্গে সেদিন সুর মিলিয়েছিল “স্যোশাল রিফরমার” পত্রিকাও। ১৯০২-এর 
১৩ই জুলাইয়ের সংখ্যায় তারা প্রকাশ করেছিল, -_ 
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স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ সন্ন্যাসীর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ কবেছেন; 
-__ “বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্যাস গ্রহণ করে যারা 
এই আদর্শ ভূলে যায় বৃথা তাদের জীবন। পরের জন্য প্রাণ দিতে, 
জীবের গগনভ্দৌ কান্না থামাতে, বিধবার অশ্রু মোছাতে, মৃতহীনার প্রাণে 
শাস্তি দিতে, অজ্ঞ জনসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী করতে, সকলের 
মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে সন্ন্যাপীর জন্ম হয়েছে।”* বিবেকানন্দ 
উল্লেখিত যথার্থ সন্ন্যাপীর পরিচয় পাই স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সদানন্দের 
মধ্যে। এই দুটি নামের পর আরো দুজন সন্াসীর নাম একই নিঃশ্বাসে 
উচ্চারিত হয়। এঁরা হলেন স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। বিবেকানন্দ 
শিষ্য কল্যাণানন্দকে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিক্রমা করে মঠে ফিরে এসে 
কাছে ডেকে বললেন; দ্যাখ কল্যাণ, হৃষীকেশ হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ 
সাধুদের জন্য কিছু করতে পারিস, ওদের দেখবার কেউ নেই। তুই 
গিয়ে ওদের সেবায় লেগে যা।” কল্যাণানন্দ নির্দিধায় গুরুবাক্য শিরোধার্য 
করে নিলেন এবং এই সূত্রেই হরিদ্বারের কন্খলে প্রতিষ্ঠিত হল রামকৃষঃ 
মিশন সেবাশ্রম। বর্তমানে যেখানে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম অবস্থিত তারই 
কাছাকাছি নির্বাণি আখড়ার দুটি ঘর তিন টাকায় ভাড়া নিয়ে সেবাশ্রমের 
সূত্রপাত হয়। এ দুটি ঘরের মধ্যে সাধুদের জন্য শয্যা-চিকিৎসালয়; কল্যাণানন্দ 
ও নিশ্চয়ানন্দের থাকার ব্যবস্থা ছিল। নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন সকালে একটি 
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ওষুধের বাক্স এবং পথ্যাদির জন্য কিছু জিনিসের একটি পুটলী কাধে 
নিয়ে কন্খল থেকে প্রায় ১৮ মাইল পায়ে হেটে হৃধীকেশে যেতেন 
সাধুদের সেবা করতে। কল্্যাণানন্দ প্রধানত কন্খলে সাধুদের সেবাশুস্রাষা 
করতেন তাই বলে সেবাশ্রমের দ্বার কারোর জন্য রুদ্ধ ছিল না বরং 
তিনি বিশেষভাবে দীন দুঃখী অস্পৃশ্য চণ্ডাল-চামারদের বস্তিতে ঘুরে ঘুরে 
টিকিৎসা করে আসতেন। সেবার সময় চগ্ডাল যে ব্রাহ্মণের ভাই এই 
বোধের ব্যত্যয় কখনো ঘটেনি। ১৯০৫-এ তিনি জনশিক্ষার জন্য একটি 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৯১৩" দরিদ্র শ্রমজীবী ও তাদের 
সম্তানদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। 

কল্যাণানন্দ প্রতিষ্ঠিত কন্খলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম আজ একটি 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শুধু রূপান্তরিত হয় নি, সকল স্তরের মানুষের সেবা 
ও চিকিৎসার জন্য গডে উঠেছে অত্যাধুনিক একটি হাসপাতালও। 

কন্ধলে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বামীজীর যে অভীন্সা কাজ 
করেছিল তা হল পরিব্রাজক জীবনে স্াখীন্তী বহুবার খসুস্থ হয়েছেন, 
বলতে গেলে একেবাবে মৃত্যুমুখ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। তার সকল 
গুরুভাইদেরও একই অবস্থা। চোখের সামনে তারা কত সাধুকে বিনা 
চিকিৎসায় মরতে দেখেছেন। তাই মাধুকরী যাঁদের জীবনের অবলম্বন, 
তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থায় বিবেকানন্দের নির্দেশে স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী 
নিশ্চয়ানন্দের হাত ধরে কন্থলে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম চলতি শতাব্দীর 
শুরুতে যে যাত্রা শুরু করেছিল সে যাত্রা শুধু অব্যাহতই থাকে নি 
তা হয়েছে পল্লবিত। এই বামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য 
প্রবুদ্ধভারত' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক স্বামী রিমূলানন্দ ১৯০১-এর আগষ্ট 
মাসে সারা ভারতের নানা পত্র-পত্রিকায় __“ইশ্ডিয়ান মিরার (১৬ আগস্ট 
১৯০১), “বেঙ্গলী” (১৪ আগস্ট ১৯০১), “হিন্দু (১৬ আগস্ট ১৯০১), 
“মরাঠা” (৮ সেপ্টেবর ১৯০১) “লাইট অব ট্রয় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
১৯০১) প্রভৃতিতে আবেদন প্রকাশ করেছিলেন। সাধুরা তাদের নিঃসঙ্গ 
বিচ্ছিন্ন জীবনে রোগের ক্ষেত্রে কী অসহ্য যন্ত্রণা পান, তৃষ্ণায় ছাতি 
ফেটে গেলেও মুখে এক ফৌটা জল গৌঁছায় না, দিনের পর দিন অনাহারে 
পড়ে থাকলেও একটুকরো রুটি জোটে না-_-তাদের সেবার জন্য মর্মস্পশী 
ভাষায় বিমলানন্দের আবেদন নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই 
আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই অর্থ-সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। সেই অর্থেই 
কন্খল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অগ্রগতি হয়েছে এবং তা যথার্থভাবেই 
একটি সেবা প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। 
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শুধু সাধু-সন্নযাসীদের জন্যই কন্খলে সেবাশ্রম নয়, বিশিষ্ট হিন্দু তীর্থহান 
বারাণসীতে প্রত্হ আগত পুণ্যা্থী __নরনারীদের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৯০০ শ্বরীস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। 
কাশী সেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর্থাব রিচার্ডসন এই সেবাশ্রম গড়ে 
ওঠার ক্রাহিনীটি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সেবাশ্রম প্রথমে গড়ে 
তুলেছিলেন বিবেকানন্দ অনুরাগী কয়েকজন ভক্ত, ব্রহ্মচারী ও শিষ্যবৃন্দ। 
এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন যিনি তার নাম চারুচন্দ্র দাস (পরবর্তীকালে 
স্বামী শুভানন্দ)। বিবেকানন্দ অনুরাগী যামিনী মজুমদারের ভূমিকাও ছিল 
নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০২-এ এই সেবাশ্রমে পদার্পণ 
করেছিলেন। স্বামীজীর নির্দেশেই এই আশ্রমের প্রাথমিক নাম “দরিদ্রদুঃখ 
প্রতিকার সমিতি'র পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ হয়েছিল সেবাশ্রম। 
স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর ১৯০২-এর ২৩ নভেম্বর এই সেবাশ্রম পরিচালনার 
ভার রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। 

বিবেকানন্দের নেতৃত্বে এবং আন্তরিক উদ্যোগে সেবাধর্ম প্রথাবদ্ধ ভারতীয় 
মানসিকতায় যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল তার কথা আমরা আগে 
উল্লেখ করেছি। কাশী সেবাশ্রমের সূত্রে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে সর্বভারতীয় 
প্রতিক্রিয়ার ছবিটি আমরা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করি। অবিমুক্ত বারাণসী 
বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রহথল। এখামেই শংকরাচার্য জীবব্রন্মের অভেদত্ব সর্বপ্রথমে 
ঘোষণা করেছিলেন। এখানেই লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রত্যহ অন্রপূর্ণা ও 
বিশ্বনাথের অর্চশা করলেও বিশ্বনাথের সাক্ষাৎমৃতিস্বরূপ জীবন ধারণ করেও 
যে অনাথ-অনাথা, অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রাস্তায় পড়ে রয়েছে তাদের 
সেবা করার জন্য স্থায়ী শুভানন্দের পরিচালনায় কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
তৎপরতার সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি আশ্চর্যজনক প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি 
লাভ করেছিল। “আশ্চর্যজনক” এই বিশেষণটির কারণ-_ চলমান, আর্ত, 
পীড়িত শিবরূপী জীবের সেবার জন্যে ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান 
এই প্রথথমী। তাই এই প্রতিষ্ঠানটি দেখবার জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্থ এবং বিদেশেরও কিছু সেরা মানুষ এখানে এসেছেন 
এবং মুক্তকণ্ঠে এই প্রতিষ্ঠানের অনন্যতার কথা স্বীকার করেছেন। এঁদের 
মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অশ্বিনীকুমার 
দত্ত, আবুল কাশেম, স্যার মির্জা ইসমাইল, স্যার কৃষ্ণস্বামী আয়ার, 
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স্যার ধালচন্দ্র কৃষ্ণ, লর্ভ সতোন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, জি. এস. সাকরেদে, 
এন. সি. কেলকার, লালা লাজপত রায়, আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়, জহরলাল 
নেহরু, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ। লাহোরের “দি ইন্দ্র এন্ড দি অর্জুন' 
পত্রিকার সম্পাদক ধর্মপাল এই সেবাশ্রম ঘুরে গিয়ে লিখেছেন, “এ 
পর্যস্ত যত জনসেবা প্রতিষ্ঠান দেখার সুযোগ পেয়েছি তদের মধ্যে 
এই প্রতিষ্ঠান নিঃন্বার্থ সেবার ক্ষেত্রে অনন্য।' “মাদ্রাজ প্র্যাকটিক্যাল 
লাইফ" পত্রিকার সম্পাদকের ধারণায় __ হিন্দুধর্মের মূল লক্ষণ যে ত্যাগ 
তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমে ঘটেছে।, 
রাংলাদেশের বিভিন্ন পর্রপত্রিকার সম্পাদকেরা যে রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রমের কাজে ভাবাবেগ বোধ করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। ১৯১০-এ 
“হিতবাদী” পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মস্তব্য 
করেছিলেন -__“রশ্বরিক ভাবের প্রেরণা ভিন্ন এ ধরণের ত্যাগের কাজ 
করা সম্ভব নয় ...এ ঈশ্বরেরই কাজ।” “হিতবাদী” পত্রিকার/পরবণ্তী সম্পাদক 
দেশব্রতী সখারাম গণেশ দেউক্কর হৃদয় উজাড় কবে লিখেছিলেন, __ “অনাথ 
আতুর ও পীড়িত সাধু-সন্ন্যাসীদিগের চিকিৎসা, পথ্য, আশ্রয়দান ও নানা 
প্রকার সহায়তা বিষয়ে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সেবক-মহাশয়ের 
কার্যে শতমুখে প্রশংসা করিয়াও তৃত্তি লাভ করা থায় না।' “অমৃতবাজার 
পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষের ভাষায়,_- “মানবসেবা মানবের মহানতষ 
কাজ। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সেই এশ্বরিক কাজ হাতে নিয়েছে। এই 
দিব্যকার্য একদল আত্মত্যাগী ভদ্রমহোদয়গণ গ্রহণ করেছেন, যাঁরা নিজেদের 
সকল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এই আত্মোৎসর্গ করেছেন।, 
কলকাতার রক্ষণশীল পত্রিকা “বঙ্গবাসী'-_ স্বামী বিবেকানন্দকে একনাগাড়ে 
আক্রমণ করাই ছিল যার পরম কর্তব্য -_- তারই সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
প্রথম জীবনীকার বিহাবীলাল সরকার ১৯১১'র ২৮ অক্টোবর সেবাশ্রমের 
দশম বার্ষিক সভায় যোগ দিয়ে বলেছিলেন, “আমার শরীর যদিও খারাপ 
তবু কর্মীদের প্রতি শ্রদ্মাবশে আমি সভাম্ব যোগদান করা কর্তব্য ভেবেছি।... 
যদি মানবসমাজে সর্বাধিক মঙ্গল করা মহিমার লক্ষ্য হয় তাহলে পরলোকগত 
রামকৃষ্ণ পরমহংস নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী আর সেকথা তার 
দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্মীর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত।” পরবস্তী সভায় তার মন্তব্যটি 
ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ,__“তীর্থযাত্রী যারা এখানে আসেন তাদের প্রথম 
কর্তব্য শিব ও অন্নপূর্ণা পূজা করা। কিন্তু যীরা এই প্রতিষ্ঠানের কোন 
সেবা করতে পারেন না, অন্তত দর্শন করে যেতে পারেন না, তারা 


১৭০ 


আর একটি কর্তব্হানির দোষে দুষ্ট হবেন এবং তাদের সেই শৈথিল্য 
অনুতাপেব কারণ হওয়া উচিত।” রক্ষণশীল বিশিষ্ট হিন্দু এবং মুসলমান 
মানুষজন এই প্রতিষ্ঠানের অকুষ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তারা বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শে নির্মিত ভেদবুদ্ধিহীন মানবপ্রেমের গীঠস্থান এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি 
শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ু, প্রমথনাথ 
তর্কভৃষণ যেমন আছেন তেমনই ছিলেন আকবরকত্‌ মহম্মদ ইব্রাহিম, 
সামসুর হোসেন, এ.জি. লিয়ো প্রমুখ । কলকাতার সিটি কলেজের সুবিখ্যাত 
অধ্যক্ষ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য উমেশচন্দ্র দত্ত স্বচক্ষে এখানকার সেবাকাজ 
দেখে মুগ্ধ হয়ে সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। 
সেবা ও সমাজ কর্মে" অভিজ্ঞ সংস্থা পুণার “সারভেন্টস অব ইপ্ডয়া'র 
দুই সদস্য, এ.ডি-ঠকর ও এস.সি. ভাজে বাস্তববোধযুক্ত কঠোরশ্রমের 
সঙ্গে ঈশ্বরসেবার ভাবকে এখানে যেভাবে সমবেত করা হযেছে এ বিষয়ে 
চমৎকার মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। শুধু এদেশের মানুষই নয়, সাগরপারের 
মানুষ যাঁরা এদেশ শাসনের কাজের সঙ্গে যুক্ত সেই সব নানান পদাধিকারীরাও 
এই প্রতিষ্ঠানের উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন। ভাইসরয় পত্ঠী লেডি ডোবিন 
খোলাখুলি জানিয়েছিলেন -__ রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সার্ভিসের দ্বারা 
যে অপূর্ব কাজ হচ্ছে তা দেখে আমি গতীরতর আনন্দ পেয়েছি। আত্মপীডিত 
মানুষের দুঃখমোচনের জন্য আত্মত্যাগী কর্মীগণ যে কাজ করছেন তা 
আমাদের সমাজের সকলের কাছে দৃষ্টান্তের বিষয়।: 

স্বাধীনতার আগে সেবাশ্রমে সারা পৃথিবী এসে মিলিত হত। এসেছিলেন 
ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ পুরোহিত, মিশর বা পারস্যের নাগরিক, চীনের কবি, 
হল্যাণ্ডের শিল্পী, আমেরিকার বুদ্ধিজীবী, জাপানের কলাশিল্পবেত্তা, ইংল্যাণ্ডের 
অভিজাত পুরুষ, স্কটল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক, জার্যানীর দার্শনিক। 
জার্মানীর বিখ্যাত দার্শনিক, লেখক ও পর্যটক কাউন্ট কাইজারলিঙও লক্ষ 
করেছিলেন, ___ “মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যাঁরা পুণ্যভূমি বারাণসীতে আসেন তীরা 
অধিকাংশই সেবা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত নন। সেবাশ্রমের কর্ীরাই আতুর, 
অসমর্থদের সন্ধান করে তুলে নিয়ে আসেন। কোন হাসপাতালে এমন 
উৎফুল্ল আবহাওয়া আমি দেখিনি, যুক্তির বাসনায় রোগীদের যাতনা নিদ্ধতা 
এনে দেয়। মানুষের প্রতি সেবাশ্রমের সেবকদের বিপুল ভালবাসা অপূর্ব, 
তারা সত্যই ঈশ্বর উদ্দীপিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যথার্থ অনুগামী । ভালবাসায় 
পূর্ণ তারা অথচ সহজবুদ্ধিম্পন্নঃ মোটেই ধর্মান্ধ বা অযথা জেদী 
নন-_মানব-বন্ধুর যা হওয়া উচিত তারা ঠিক তাই।”* 
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কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আদর্শ ও কার্যের মূল্যবান পর্যালোচনা 
করেছিলেন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট এঁতিহাসিক ডঃ ঘদুনাথ সরকার। তিনি 
এই সেবাশ্রমের অনন্যত্বের স্বরূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন 
এইভাবে __ “আমাদের দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি মানুষের স্মৃতি বহন করছে 
এই  প্রতিষ্ঠান। তাদের একজন রামকৃষ্ণ আর একজন স্বামী বিবেকানন্দ। 
রামকৃষ্ণ সকলকে বলেছিলেন, তোমরা চলে যাও মূলগত ধর্মের একেবারে 
উৎসে । সেখান থেকে জীবস্ত বিশ্বাসের বারি আহরণ কর-_- সেই বিশ্বাসকে 
পবিত্র জীবন ও পবিত্র চিন্তার মধ্যে দিয়ে নিজের মধ্যে ব্যক্ত কর-_- আচারের 
দাসত্ব কর না। ...বিবেকানন্দ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, হিন্দুধর্ম মৃত 
বা অবরুদ্ধ ধর্ম নয়। তিনি প্রমাণ করেছিলেন তা জীবন্ত ও 
বিস্তারশীল-___মানবসমাজেব জন্য তার একটা বাণী আছে।' গোপালকৃ্ণ 
গোখেল সেবাশ্রম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দকে স্মরণ করেছিলেন এইভাবে --__“এই 
যে সেবাকাজ দেখলাম -_-এই সেই মানুষটির স্মৃতির প্রাণ্ঠি সত্যই সুযোগ্য 
নমস্কার। যাঁর হৃদয় সর্বদাই দরিদ্র ও যাতনার্থদের সঙ্গে যুক্ত ছিল।' 
লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক প্রায় একই ভাষায় উচ্চারণ করেছেন 
_-“সেবাশ্রমের কাজ দেখে আমি তৃপ্ত। ব্বর্গত স্বামী বিবেকানন্দ থেকে 
এই ভাবের সূত্রপাত। দরিদ্র দুঃখীদের ক্লেশমোচনের চেয়ে মহত্তর কাজের 
কথা আমি জানি না, ধ্যানাদি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিকাশের পক্ষে এই 
সেবাকর্ম অধিকতর সহায়ক।* সরোজনী নাইডু সহর্ষে লিখেছিলেন, 
“দ্বিতীয়বার এই রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রটি আমি দেখলাম। সমাজ সেবা 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এই যৌথ বিকাশ দেখে আমি উল্লসিত। জাতীয় 
ধারার ক্রমবিবর্ন করে কর্ম ও ভক্তির যে নিপুণ এঁক্য সম্ভব-_এ 
হল তাই।' 
কাশী রামকৃ্ণ মিশন সেবাশ্রম সম্পর্কে ঘিয়োজফিকাল সোসাইটির প্রধান 
নেত্রী আনী বেসাস্ত এবং সেঞ্টাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জর্জ আরুণডেনের 
মন্তব্য আমাদের সচকিত করে তোলে। আ্যানী বেসাস্ত জীর্ণ কুটার থেকে 
সেবাশ্রমের সামগ্রিক অগ্রগতির মূলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসীদের নিরলস 
পরিশ্রমের কথা স্মরণ করেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানকে বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ 
স্মৃতিস্তস্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। আর আরুণডেনের ভাষায় এই রামকৃষ্ণ 
মিশন সেবাশ্রম হল সেই প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের যথার্থ বিশ্বজনীন 
ভ্রাতৃত্ববোধের একাল ও আগামীকালের উজ্জ্বল সংযোজক। 
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এই কাশী সেবাশ্রমেব উন্নতিব জন্য নিবেদিতার ত্যাগ" ও নিরলস 

কর্মের কথা কখনই ভোলা যাবে না। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় 
হল, এই কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম শ্রীমা সাবদাদেবীর পদার্পণে 
ধন্য।১০ 


|| ৭ || 


ত্রীরামকৃষ্ণেব কাছ থেকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র তত্ব লাভ করে, 
তাব সঙ্গে নিজের বহু বছবের ভারত ও বিশ্বত্রমণের অভিজ্ঞতা যুক্ত 
করে বিবেকানন্দ যে সঙ্ঘ গঠন কবেছিলেন, নিবেদিতার মতে তা, “ভারতের 
ইতিহাসে এই প্রথমবার একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সংগঠিত হল, যাঁরা নতুন 
ধরণের সামাজিক কর্তব্যেব রূপধাবণ ও তার প্রয়োগকে দৃঢভাবে গ্রহণ 
করেছিল।'” আসলে বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন আত্মমুক্তির সাধনা বজায় 
রেখে রামকৃষ্ণ সংঘ যেন সমষ্টিমুক্তির তত্বকে জনসাধারণের সামনে তুলে 
ধরে। “আত্মোন মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় চ'_-এই ধ্রুব মন্ত্রকে আশ্রয় করে 
রামকৃষ্ণ মিশনেব সক্াসীরা সেবাকাজে মেতে উঠেছিলেন। আধ্যাত্মিকতা 
ও মানবিকতা হাত ধরাধরি কবে এগিয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবাদর্শের ভিত্তিভূমি এবং অভীল্সা ছিল এটি। তাই রোমা রোলাকে বলতে 
হয়েছে-__“বিবেকানন্দ যে ধর্মসঙ্ব স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট 
সামাজিক মানৰিকতাবাদী এবং অধ্যাত্মবাদের সর্বজনীনতার দিকটি সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ ধর্মেই আধুনিক জীবনের অভাব অভিযোগ ও 
প্রয়োজনের বিরোধিতা করা হয়, যুক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাসকে তুলে ধবা 
হয়, বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সংঘ তা করেনি-__-তা বিজ্ঞানকে 
সর্বাগ্রে স্থাপন করেছে, আধ্যাত্মিক ও প্রগতির সঙ্গে সহযোগিআয় সে 
আগ্রহী। কলাশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের প্রসারে সে উৎসাহী । তার আসল উদ্দেশ্য 
জনগণের মঙ্গলবিধান। ...রামকৃষ্ণের বিরাট হৃদয় বিবেকানন্দের প্রেমের 
মধ্যে মানবিকতাকে করেছিল আলিঙ্গন।”১* 

অস্পৃশ্যতার প্রকোপ যেখানে সবচেয়ে বেশি সেই দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণ 
মিশন সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির চেষ্টা করে গেছে ফলিত বেদান্তের 
সূত্রে। স্বাতী নিষর্লানন্দ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রবাসী 
পত্রিকার পৌষ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত পালধাটের “পতিত উদ্ধার সমিতি' 
রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা ও শিক্ষা প্রসারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিভাবে 
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মিশন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অস্ত্যজ পঞ্চমাদের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষাই শুধু 
নয়, বিনামূল্যে লেট পেগিল বই, এমনকি গোশাকাদিও দেওয়া 
হচ্ছিল__-নলিনীমোহন রায়চৌধুরী তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি স্গৌরবে 
জানিয়েছেন, এই শিক্ষাদানের কাজ শুর করেছেন ব্রাক্মণেরাই। স্বামী 
বিবেকানন্দের স্বপ্নের আর এক সিদ্ধি সর্বভারতীয় প্রতিক্রিয়ার সূত্রে জানা 
যাচ্ছে। মানবিকতার এ এক বড় আলিঙ্গন। 

এই মানবিকতার আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ ভারতীয় অন্যান্য 
সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন। সেই পরিবর্তনের 
রূপরেখাটি সার্বিকভাবে বিচার, বিশ্লেষণ এবং মৃল্যায়ন করেছেন ভারতের 
বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বোশ্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন 
প্রধান অধ্যাপক জি.এস. ঘুরী। তিনি তার মৃল্যায়নের শেষে স্পষ্টভাবে 
উচ্চাণ করেছেন-_“রামকৃষ্ণের প্রেরণাপুষ্ট বিবেকানন্দ হলেন 
আধুনিককালের সর্বাধিক মৌলিক অদ্বিতীয় সন্নযাসী। ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসীদের 
আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা ও জীবনচর্যায় বিবেকানন্দ সুদুর প্রসারী পরিবর্তন 
এনেছেন। বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে এখন সাম্প্রদায়িক বিরোধ বহুলাংশে 
দূর হয়েছে এবং ত্রারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসেবার কার্যে অগ্রব্তী 
হচ্ছেন। এর মূলেও বিবেকানন্দ। হিন্দুধর্মের সীমাকে বিস্তৃত করে বিবেকানন্দ 
তকে সর্বজনীন ধর্মে পরিণত করেছেন এবং সন্যাসীদের জীবনে এনেছেন 
বিরাট পরিবর্তন ।৮১" 

এই পরিবর্তনের ছোঁয়া আমরা বিবেকানন্দ-সমসাময়িক কালে প্রত্যক্ষ 
করেছি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সেবাকাজে ৷ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার 
আগে এ দুটি প্রতিষ্ঠান সেবাকাজ শুরু করলেও বিবেকানন্দের নেতৃত্বে 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবার ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে একটি নতুন চেতনাকে প্রবাহিত 
করে দিয়েছিল। সেই চেতনা মানবিক চেতনা। পরাধীন ভারতবর্ষের এই 
মানবিক চেতনার সম্প্রসারণে একদিকে দানা বেঁধে উঠেছিল স্বাধীনতা 
সংগ্রাম, অন্যদিকে বহু তরুণের, বহু যুবকের ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রসারিত 
হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতে এবং বহির্ভারতে। 
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ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রামকৃষ্ণ মিশন 


ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রধানত তিনটি ধারায় প্রবাহিত,__ক) সমস্ত 
বিপ্লব-_চরমপন্থা, খ) অহিংস গণ আন্দোলন -_গান্ধীজীর নেতৃত্বে, গ) 
সমর। এছাড়া আঞ্চলিক স্তরে যে সকল আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তা 
এসে মিলেছিল প্রধান এ তিনটি ধারায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্রধান তিনটি ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন সংঘটিত রূপ নিয়েছিল, 
তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বাতী বিবেকানন্দের মহাসমাধি ঘটেছে। কিন্তু ক্রমাগত 
স্ব্ণবিভায় বিকশিত হচ্ছিল সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশন-__যা রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের পরিপূর্ণ ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রসারিত হয়েছিল 
স্বামী বিবেকানন্দের অক্লান্ত প্রয়াসে এবং সতীর্থ ত্যাগী ও গৃহী পার্ষদদের 
অপরিমেয় সাহ্‌চর্যে। এই রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক মূচনাকাল থেকেই 
তার নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমা সারদাদেবী। আসলে তিনিইতো সংঘজননী। 
স্বামী বিবেকানন্দের কথায় রামকৃষ্ণ সংঘের “হাইকোর্ট । ১৮৮৬ থেকে 
১৯২০-_দীর্ঘ এই ৩৪টি বছর নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীমা সারদাদেবী নেতৃত্ব 
না দিলে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পল্লবিত বিশ্বব্যাপী প্রসার 
ঘটত না। শ্রীমা নানা প্রতিকূলতা, সংকট, প্রতিবন্ধকতার আবহ থেকে 
রামকৃষ্ণ সংঘকে যেমন মুক্ত করেছেন তেমনি সুতীক্ষ দৃষ্টিতে আপন শক্তির 
্রচ্ছায়ায় আগলে রেখেছেন তাকে। তিনি স-শরীরে বেঁচে থাকাকালীন 
যে সকল সংকট ঘনীভূত হয়েছে তার অন্যতম হল -_ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে রামকৃষ্ণ তাবাদর্শে ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় অগ্নি সংযোগ 
এবং তার ক্রম প্রসারিত দুঁতিতে ভীত রাজশক্তির রোষে পড়েছে রামকৃষ্ণ 
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মিশন। সে বিষযে আমবা বিস্তৃত আলোচনার আগে পূর্ব প্রেক্ষাপটটির 
সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিতে চাই। 

তুকী আক্রমণ ও বিজয়ের (১২০০ ্বীষ্টাব্দ) পর থেকেই ভারতবর্ষ 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে. আবদ্ধ। সেই পরাধীনতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে 
মোগল শক্তির আগমনে ও শাসন ক্ষমতা দখলে এবং অবশেষে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির “বনিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে' রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। 
দীর্ঘদিন পবাধীন থাকার ফলে ভারতবাসীর আত্মশক্তির ক্ষেত্রে আদর্শায়িত 
জীবনবোধে দেখা দিয়েছিল অবক্ষয়। শৈথিলোর মাঝে প্ৃশ্চাত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত মানুষজনের জীবনে নেমে এসেছিল হাজারো স্থলন-পতন। ধর্মাচরণে 
নানাবিধ অত্যাচার-অবিচারের মাঝে, সামাজিক বিশৃঙ্খলায় সাধারণ মানুষ 
হয়ে পড়েছিল নতজানু। পার্থিব সম্পদ লুঠন্র পাশাপাশি ভারতীয় শাশ্বত 
জীবনধারায় নেমে এল কালনেমির অভিশাপ। সংগত কারণেই সাধারণ 
মানুষ হয়ে পড়েছিল দিশেহারা, আর শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা আত্ুগত 
সংরূটের আবর্তে আবর্তিত হচ্ছিল। এই সময় রাজা রামমোহন রায় তৎকালীন 
কলকাতায়, লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃত্রে 
প্রজা-শোষণের অর্থে বিত্তশালী স্বল্প সংখ্যক মানুষজনের সাহচর্যে যে নবজাগরণ 
আনার চেষ্টা করেছিলেন তা বাস্তবিক ক্ষেত্রে ছিল আংশিক - অপূর্ণ। 
সেই আংশিক ও অপূর্ণ নব্জাগরণের সূত্র ধরে কিছু কিছু সামাজিক 
সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হলেও তা সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ 
করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনের চিত্রটি সেই সাক্ষ্যই 
বহন করে। 

১৮৫৭ শ্্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ যা কিনা মহাবিদ্রোহ ও ভারতের 
প্রথম শ্বাধীনতা-সংগ্রাম রূপে চিহ্িত-__ তারপর থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের 
রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী-শিক্ষিত মানুষেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিকে বন্ধুর পরিবর্তে শক্র হিসেবে চিনতে শিখলেন। এর আগে এরাই 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসনক্ষমতা দখলে উল্লসিত হয়েছিলেন এবং 
তাবেদারে পরিণত হয়েছিলেন। ১৮৫৭-র পর তাদের মোহভঙ্গ হল। 
তাই আমরা দেখলাম, গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই ব্রিটিশ সাআাজাবাদী 
আন্দোলন শুরু হল। ১৮৬৭-তে হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা, ন্যাশনাল পেপারের 
প্রকাশ, ১৮৭২-এ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা এরই ফলশ্রুতি। এই 
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সময়ে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকেরা এ ভাববাদী মানসিকত নিয়ে রচনা করলেন 
নাটক, কাব্য-কবিতা এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ। তারপরে এল উপন্যাস। রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে সোল্লাসে ঘোষণা 
করলেন __- স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/ কে বাঁচিতে চায় । 
সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর গান লিখলেন,_“মিলি সবে ভারত সক্তান?। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন-__“চল্রে চল্‌ সব ভারত সস্তান?। 
অতুলপ্রসাদ সেন সরাসরি লিখলেন --“ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ 
আসন লবে'। এই ভাববাদী মানসিকতা থেকে একদিকে জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনকে বাস্তবের মাটির সঙ্গে সংযোগ ঘটানো, সাধারণ মানুষের 
জীবনের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে দেওয়া, অন্যদিকে প্রকৃত অর্থে নবজাগরণের 
পরিপূর্ণ রূপটি আমাদের সামনে মেলে ধরলেন প্রথম যিনি, তিনি হলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ। ভাববাদের আঙিনা থেকে সরে এসে ক্রমে তিনিই 
প্রথম পায়ে পায়ে সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করলেন। চিনঞ্লন, বুঝলেন, 
জানলেন প্রকৃত ভারতবর্ষের ছবিটি-__ অতীত ও বর্তমানের ব্যবধানের 
দীর্ঘ রেখাটি। তাই তো বিবেকানন্দের ভারত-পরিক্রমার ধূলিধূসরিত প্রব্রজ্যার 
দিনগুলি সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দের 
পদচিহের পদাবলী হয়ে রয়েছে। এই সূত্রেই তার পাশ্চাত্যে গমন। দীর্ঘ 
চার বছর পাশ্চাতো অবস্থান। শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত হয়ে প্রতীচের 
প্রমিথিয়ুস বিবেকানন্দ সামগ্রিকভাবে নিদ্রিত ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। 
ভারতের মর্মবাণী পৌঁছে দিয়ে আলোড়ন তুলেছিলেন পাশ্চাতের 
আকাশে-বাতসেঃ সর্বোপরি মানুষের মনে-প্রাণে। ১৮৯৭-এ তার 
ভারত-প্রত্যাবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগরণের মন্ত্রটি পূর্ণ হয়েছিল, শুদ্ধ 
হয়েছিল। তাই এই নবজাগরণের পূর্ণতায় বিবেকানন্দের ভূমিকার মূল্যায়ন 
করতে গিয়ে অরবিন্দ বলেন,__ “পশ্চিমের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে স্বদেশের 
সনাতন ধ্যান ধারণার বহু উপাদানের পুনরূপ্যায়ন ও বর্জনের মধ্য দিয়ে 
শুরু হয়েছিল এই উদ্যোগ। পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছিল ভারতবর্ষের চিন্নয় 
লোকের তীব্র প্রতিক্রিয়া কখনো প্রতীচ্য সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যান, কখনো 
বা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার উপর নতুনভাবে গুরুত্ব আরোপ ও নবতর 
ব্ঞ্ুনার সংযোজন শুরু হয়েছিল। শুধুমাত্র ভারতীয় বলে পুরনো সংস্কৃতির 
সমস্ত কিছুকে সমর্থন ও জাতীয় জীবনে সেগুলির সাঙ্গীকরণই হয়ে উঠেছিল 
এই পর্যায়ের চিন্তানায়কদের প্রধান কাজ। এর পরে আরম্ত হয় আত্ত্রীকরণের 
এক যুগ্ম প্রক্রিয়া। সনাতন ধ্যান-ধারণাগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে যে 
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পদ্ধতি অৰলম্বিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রাচীন ও নবীন-__- এতিহ্যবাদী 
ও তার সমালোচক -__ উভয়পন্থী যানুষের তুষ্টিবিধানের একটা চেষ্টা লক্ষ্য 
করা যায়। প্রত্যাবর্তনৈর একটা পূর্ণতর রূপ, একটা সমন্বয়ধর্মী পুনর্বাখ্যার 
নীতিগ্রহণ করে।” তা প্রাচীন সংস্কৃতির বাহ্য আঙ্গিক কোন কোন সময়ে 
পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেও জীর্ণতাকে বর্জন করেছিল। নতুন যা কিছু 
প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে খাপ খায় বা তাকে বৃহত্তর বিবর্তনের দিকে 
নিয়ে যায় তাকেও গ্রহণ করেছিল। বিগত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন 
এবং পুনর্বিন্যাসের ধারা সংরক্ষণেব এই উদ্যোগের প্রাণপুরুষ ছিলেন 
বিবেকানন্দ।** জীবনের প্রথম পর্বে মিল, বেস্থাম ও কৌতের মৃধ্যে মানবব্যাধির 
নির্ণয় ও নিদান, মানবসমাজের সমস্যা এবং সমাধান ব্যাকুলভাবে খুঁজতে 
আরম্ভ করেছিলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞানালোক তিনি নির্বিচারে 
বরণ করতে চাননি; আবার ভারতের জীর্ণ সংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান 
সর্বস্বতার প্রতি তার বিরাগও গোপন থাকেনি। এজন্যই তাকে দার্শনিক-অনুসৃত 
মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে দেখা গিয়েছিল। 

আধ্যাত্মিক জগতে বিবেকানন্দের ভূমিকা শিল্পের রাজ্যে মাইকেল এঞ্জেলোর 
সঙ্গে তুলনীয়। বিবেকানন্দকে প্রায়ই বলতে শোনা গেছে, একসময় নিদ্রাবেশে 
তার সামনে ভেসে উঠত দুটি জীবনাদর্শ __ একটি প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা, 
অপরটি সর্বরিস্ত সন্ন্যাসী প্রাচীন ভারতবর্ষের পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবন 
এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানপ্রসূত সকল পার্থিব জীবনের টানাপোড়েনে আলোড়িত 
হয়ে উঠেছিল বিবেকানন্দেব মনোজগৎ। বহুদিন এমনি করেই দ্বিধা-ছন্দে 
বিদীর্ণ হয়েছিলেন মাইকেল এঞ্জেলো। গ্রীক-ল্যাটিন-প্রপদী রীতির, 
নিও-প্লেটোনিক আদর্শবাদ এবং রেনেঁসাস পর্বে বাস্তববাদের দ্বন্দে তিনি 
দোলায়িত হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিবেকানন্দকে জ্ঞান, প্রেম, 
বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতায় জমজমাট, আকাশের মত নিঃসীম, 
সমুদ্রের মত অতলাস্ত, হীরকখণ্ডের মত সুকঠিন এবং স্কটিকের মত 
স্বচ্ছ জীবন প্রবাহের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাই বিবেকানন্দ তার নবীন 
দৃষ্টিতে অতীত ও বর্তমানকে মেলাতে পেরেছেন। জাতির জাগরণের তাবং 
মন্ত্রগুলি তিনি পাঠ করতে পেরেছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উপর এক মহৎ ব্রত পালনের দায়িত্ব অর্পণ 
করেছিলেন। সে দায়িত্ব বিচার, বিবেক ও উক্তির সাহায্যে পরের মধ্যে 
নারায়ণকে জাগ্রত করা। এই জাগরণের মধ্যে দিয়েই বিষেকানন্দ পৃথিবীকে 
নাড়িয়ে দেবেন- এটাই ছিল তার কাম্য। সেই কামনা বার্থ হয়নি। 


১৭৯ 
মধ্যে তার অধিষ্ট শিবকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন অগণিত নিরন ক্রিষ্ট 
জীবের মাঝে । শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে পৌঁছে তিনি বেদাস্তকে নতুন 
করে উপস্থাপিত করলেন, প্রচার করলেন রামকৃষ্ণ কথামৃত, শোনালেন 
সকলেই অমুতের অধিকারী, ধর্ম অসীম, অনম্ত তর ভাব ও পথ, বহুত্ববোধে 
মায়ার জন্ম-_ তার থেকে আসে দুঃখ-ভয়-মৃত্য; আর এক-রমতা বা 
সমতাই ঈশ্বর, তিনি অন্তরে-বাইরে বিরাজমান । 

বনের বেদাস্তকে ঘরে এনেছিলেন বিবেকানন্দ। তাই মানুষের সঙ্গে 
মানুষের জীবন যোগ করার প্রত্যয়ে ঈন্সিত অভীন্সাই হয়েছিল প্রসারিত। 
তিনি ঘোষণা করতে পেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে সম্ভীবিত করার জন্য যে 
বিপুল কর্মশক্তি দরকার একমাত্র ভালোবাসা তার উৎস হতে পারে। অন্তহীন 
“সর্বপ্লাধী এই ভালোলাগাই সহম্র ধারায় রঁপাস্তরিত হবে মানবসেবায়, 
বিশ্বাস রূপ নেবে কর্মে। আর এই দুয়ে মিলে' গড়ে তুলবে আগামী 
দিনের মানুষের চরিত্র। শক্তি, পৌরুষ, ক্ষাত্র-বীর্য, ব্রন্ধতেজ- এই 
উপাদানগুলি হবে মানুষের অজেয় সম্পদ। তাই বেদাস্তের বিশুষ্ক অনুশীলন 
নয়, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তাকে যুগের উপযোগী করে সাধারণ 
মানুষের মধ্যে প্রচার করবেন, আর তাতে জেগে উঠবে মানুষের আত্মশক্তি। 
বিবেকানন্দ সেটাই চেয়েছিলেন। কর্মযোগের সোপান ধরে প্রথমে আত্মশুদ্ধি, 
ধ্যান-ভজনের সোপান ধরে পরে আত্মপোলব্ধি। সন্ন্যাসী সংসারকে চতুর্বিধ 
জ্ঞান দেবেন __ অল্প, শিক্ষা, আরোগ্য, ধর্ম। বিবেকানন্দের এই চিস্তাধারাকে 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিশেষত চরমপন্থী-সহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী 
বিপ্লবীরা নিজেদের জীবনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই 
১৯০৯ শ্বীষ্টাব্দে ২৬ জুন, “কর্মযোগিন' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখলেন, _ 
পৃথিবীকে নিজের দুটি হাতে ধরে তাকে রূপান্তরিত করার জন্য খাঁর 
আবির্ভাব সেই পরমপুরুষই বিবেকানন্দের বিজয়ের পথ নির্ধারিত করে 
দিয়েছেলেন। আর তা সমস্ত বিশ্বের কাছে এই সত্যটা পরিস্ফুট করে 
দেয় যে ভারতবর্ষ পুনর্জাগ্রত হয়েছে। এই নবজাগরণ শুধু টিকে থাকার 
জন্য নয়, তা বিশ্ববিজয়ের মত একটা মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য। চরযপদ্থীরা 
প্রেরণা পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের উচ্চারিত অতুলনীয় মন্ত্রে “উত্তিষ্ঠিত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্‌ নিবোধত।” তার “গভীর আহ্ানে সাডা দিয়ে মৃত 
ল্যাজারেসের মত তারাণ্ড উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মনে 
হয়েছিল মিথ্যে মায়ার মত বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছিঁড়ে ফেলাও সকলের 


১৮০, 


পবিত্র কর্তব্য। তার প্রেরণা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে শিখিয়েছিল, কেননা 
তার ভাষায়, “আমি মৃত্যুঞ্জয়ী, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বহু উবের্ব আমি, আমিই 
সে।? 

এই মন্ত্রই হল ভারতীয় শাশ্বত জীবনধারার পবিত্র মন্ত্র। জীবনকে জয় 
করার, আধ্যাত্মিকতার চরম লক্ষ্যে উখিত হওয়ার ক্ষেত্রে এই মন্ত্রই ছিল 
চরম এবং পরম। বিবেকানন্দই প্রথম “জগদ্ধিতায়' একটি বাস্তব পরিকল্পনা 
রচনায় সফল হয়েছিলেন। দরিদ্রনারায়ণ সেবার মহৎ ' আদর্শকে ঘিরেই 
সমস্ত ধর্ীয় সম্প্রদায় বর্ণ, জাতি এবং শ্রেণীর অনায়াস মিলন ছিল 
সম্ভবপর। এর মধ্য দিয়েই সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, জাত-পাতের দ্বন্দের 
বিমোচন সম্ভব। গীতার সেই শাশ্বত মন্ত্র “উদ্ধারেৎ আত্মনাত্মনম” কখনো 
বিস্মৃত হননি বিবেকানন্দ। পরহিত সাধনা আত্ম উদ্ধারের পথই প্রশস্ত 
করে। ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন, অসুস্থকে সেবা, এবং অজ্ঞকে জ্ঞানদানের 
মধ্যে দিয়ে মানুষের সহজাত স্বার্থপরতার অবসান ঘটে কর্ম তখন হয়ে 
ওঠে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত অর্ধ । ডারউইন কথিত নিরম্তর সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে নয়, এমন নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষের বিবর্তন হয়। 
তবে অনাহারক্রিষ্টের জন্য অন্নের সংস্থান, কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির সেবার 
চেয়ে শিক্ষাদান যে বড়__-সে বিষয়ে বিবেকানন্দের সন্দেহ ছিল না। 
মনুষ্যত্বের উদ্বোধন সর্ববিধ শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি মনে 
করতেন। শিক্ষাকে তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশের সহায়ক 
হিসেবে দেখতেন। আর সব শিক্ষার মূলে আছে ধর্ম। কিন্ত সেকি 
প্রথাগত হিন্দুধর্ম? বিবেকানন্দ বলতেন হিন্দুধর্মের মত অন্য কোন ধর্ম 
মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে পারেনি । আবার দীনহীনের উপর নির্যাতন নিপীড়নের 
ব্যাপারে এই ধর্মের জুড়ি মেলে না। এই অবিশ্বাস্য স্ববিরোধিতার একমাত্র 
কারণ এই ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অন্যায় প্রয়োগ । হিন্দুধর্মের মধ্যে আচার-সর্বস্ব 
ভগ্তরাই অসহায়ের উপর অত্যাচার অবিচার এবং ব্যতিচারের অসংখ্য সুযোগ 
উদ্ভাবন করেছে। এ বিষয়ে এঁরা ওল্ড টেস্টামেন্টের ক্যারিসী ও ম্যাডিযুসীদের 
ছাড়িয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলে এই কলগুষ 
দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি চাইতেন তার 
আদর্শে বিশ্বাসী রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসীরা যেন গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে 
পরিক্রমণ করে দীন ও দরিদ্রের কুটিরেই এই ধর্মের বাণী প্র্নার করেন। 
পতিত চণ্ডালের হৃদয়েও এই মহৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন যে ব্রাহ্মণের 
মৃত তাদেরও আছে ধর্ষানুশীলনের অধিকার, বিচার বিষ্লেষণ, প্রহণ-বর্জনের 


১৮১ 
স্বাধীনতা, কেননা সকলের মধ্যেই বিরাজ করছেন সেই পরম ব্রহ্ষ। 
এ ভাবে জাতীয় এঁতিহ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা না করে পশ্চিমী সভাতার সম্মুখীন 
হতে গেলে বিকৃতি ও অন্ধ অনুকরণ অনিবার্ধ। তাই তো তিনি বলেন-__এই 
পরানুবাদ পরানুকরণ পরমুখাপেক্ষা দাসসুলভ দুর্বলতা এই ঘৃণিত জঘন্য 
নিুরতা __ এই মাত্র সন্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর 
কাপুরুষতা সহায়ে তুমি ধীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? 

ধর্মের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের প্রকৃত মুক্তি আসবে, 
স্বাধীনতা আসবে বলে বিবেকানন্দ তার অভিমত প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক 
মুক্তি তো মানব-অস্তিত্বের উপরের স্তরটিকে শুধু স্পর্শ করতে পারে, 
তা মানুষের সার্বিক মুক্তির পথটিকে প্রশস্ত করতে পারে না। বিবেকানন্দ 
চান আধ্যাত্মিকতার বলে সার্বিক মুক্তি। পশ্চিমী জগতের দেশগুলিতে স্বাধীনতা, 
“সাম্য ও মৈত্রীর যে আদর্শ মানুষকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, এদেশের 
মানুষেরা তাকে অনুকরণ করাকে এক ধরণের উন্মত্ততা ধরলে তিনি মনে 
করতেন। কেননা ভারতবর্ষে যে বাজনৈতিক অবস্থা পত্তনের আন্দোলন 
আরন্ত হয়েছে, এ সব দেশে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বহু আগে। এ বিষয়ে 
সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে বহু আগে। এবং শেষ পর্যন্ত তা অপূর্ণ 
বলে বিবেচিত হয়েছে। একের পর এক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে সেখানে । ইউরোপ নিজেই আজ দিশেহারা স্বামী 
শিবানন্দকে লেখা বিবেকানন্দের একটি চিঠিতে এই সতটি প্রকাশিত 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা -_-সব কিছুর সঙ্গেই আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। কিন্তু 
বন্ধু, সর্বত্রই এদের ইতিবৃত্ত পরিণাম একই। সবদেশে পরাক্রাস্ত মানুষই 
নিজের ইচ্ছা অনুসারে সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। বাকী সবাই ভেড়ার 
পালের মত নিষ্রিয় নির্বিকার। কোথাও কোথাও অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদের 
আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু মানবসভ্যতার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে, যদি 
না তা ধর্মের উপর, মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করতে পারে। একমাত্র 
ধর্মই পারে সমস্ত কিছুর মূলে গিয়ে পৌঁছতে। মানুষ যদি ধর্মে সুস্থিত 
থাকে তবে অন্য সব কিছুই যথাযথ থাকবে। পার্লামেন্টের কোন বিধান 
দিয়ে তো ধর্মানুভূতি জাগানো যায় না। এর জন্য রাজনীতির চেয়ে ধর্ম 
উপলব্ধি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পার্থিব কোন সুখ সম্পদই আত্মার 
শৃন্যতা দূর করতে পারে না। আত্মাকে মলিন রেখে সমস্ত পৃথিবী জয় 
করলেও সেই জয় হবে ক্ষীণায়ু। সেজন্য আধ্যাত্মিকতার বিকাশের প্রতি 
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উদাসীন সভ্যতার ভিত্তি হয় চোরাবালির মত। কিন্ত অদ্বৈতবাদ মানুষের 
আত্মশক্তি একবার উদ্বোধিত করে দিলে তার পক্ষে সামাজিক, আর্থিক, 
রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন সহজ হয়ে যায়। তখন যে অসীম 
শক্তির জন্ম হয় তার আঘাতে শ্রেণী বৈষম্য, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, 
এমনকি সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে যায়। যে আধ্যাত্মিকতা ভারতীয়ত্বের পরম 
অভিজ্ঞান__তার বিনিময়ে নয় তাকে কেন্দ্র হিসেবে রেখে প্রতীচের 
ধ্যান-ধারণা অনুযাধী মানবহিতৈষণা পরিচালিত হওয়া কাম্য। রাজনীতি 
মানুষের মধ্যে প্রকৃত মিলন বা এক্যবন্ধন রচনা করতে পারে না, তা 
শুধু সাময়িকভাবে কিছু মানুষকে পাশাপাশি করে দেয়। ধর্মকে রাজনীতির 
সঙ্গে মিশিয়ে ফেললে তা এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী জড়বাদের 
জন্ম দেবে বলে বিবেকানন্দ সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। 

বিশিষ্ট বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকে 
একটি আধ্যাত্মিক উদ্যোগ বলেই মনে করতেন। প্রত্যেক মানুষেব অন্তস্থলে 
তার অস্তিত্ব বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে ঈশ্বরের উপস্থিতি। আর 
ঈশ্বর যেহেতু অনস্তরূপে প্রকাশিত, স্বাধীনতা তারই এক প্রকাশ। বেদাস্তের 
বিশেষ বাণীর ব্যাখ্যা এভাবেই করেছিলেন চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল। 
আর অরবিন্দের বিচারে স্বরাজের প্রকৃত তাৎপর্য ছিল-_- আধুনিক পরিবেশে 
প্রাচীন ভারতীয় জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জাতীয় গৌরবের সত্যযুগের 
পুনরুজ্জীবন, বিশ্বমানবের গুরু রূপে তার পূর্ব ভূমিকা পুনগ্রহণ। “ভবানী 
মন্দির শিরোনামের রচনাটিতে অরবিন্দ যে ভবানীর ধ্যান করেছেন সেখানে 
তিনি ভক্তবৃদকে এমন একটি মন্দির নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন যা হবে 
সমগ্র পৃর্থিবীর মঙ্গলের জন্য। আর তার জন্যই ভারতের স্বরাজ লাভ 
অত্যন্ত জরুরী। একটি বিষয়াসজ্ঞ, স্বার্থপর, অর্থগযু জাতির পার্থিব ও 
রাজনৈতিক সিদ্ধির ক্রীড়নক হিসেবে নয়, বিশ্বের আত্মিক জীবমের পরিপূর্ণ 
বিকাশের জন্যই তার স্বাধীন অস্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক; তার 
সমস্ত উদ্যোগ, সমস্ত সংগ্রামই ছিল জগদ্ধিতায়। এই প্রেরণাই জন্ম দেবে 
একটি নবীন জাতির, তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে একটি যুগকে, সমস্ত পৃথিবীকে 
দীক্ষা দেবে ভারত ধর্মের মহামস্ত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বঞ্িমচন্ত্রের “সন্তান 
দল+-এর ভাবনা, “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র সংশ্লিষ্ট ভাবধারায় অগ্নিময় বিভা ছড়িয়ে 
দিয়েছিল। 
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ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপেই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচিতি। সে ধর্ম “আত্মনো 
মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ'। প্রচলিত ধর্মের বাইবে বেদান্ত ধর্মের প্রসারেই 
রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য স্থির হয়ে গেছে। সার্বিক মানুষের কল্যাণ, আত্মশক্তির 
জাগরণ এবং মুক্তি-_ সৃচনাকাল থেকে এই ব্রতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্যাসীরা 
ব্রতী। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির কোন সংযোগ থাকবে না-_ এটা 
বিবেকানন্দই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন প্রথমেই-__লিখিত নিয়মাবলীর মধ্যে। 
আজও তা অনুসৃত হচ্ছে। 

স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থী দুই বিশিষ্ট বিপ্লবী-_-অরবিন্দ এবং 
বিপিনচন্দ্রের মানসিকতা যা' পূর্বে উল্লিখিত, তা থেকে আমরা বুঝতে 
পারছি__বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সত্যতা । আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত না 
” হলে সার্বিক ভাবে মানুষের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব নয়; আর 
সেই সংযোগ থেকেই গণজাগরণ ও তা থেকে গণআন্দোলন এবং 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে গৌঁছনো যাবে। রবীন্দ্রনাথও এই উপলব্ধির 
স্তবে গৌঁছেছিলেন। “কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলি তারই পরিচয়বাহী। এ প্রসঙ্গে 
একটি তথ্য উল্লেখ্য __ বিবেকানন্দও প্রথম অবস্থায় পরাধীনতার নাগপাশ 
থেকে দেশকে যুক্ত করার জন্য বৈপ্লবিক পথে পা বাড়াতে চেয়েছিলেন। 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই তথ্য সিস্টার ক্রিস্টিনকে জানিয়েছিলেন। তার অভিমত, 
স্বাসীজী নাকি বলেছিলেন যে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্যে বৈপ্লবিক পথে 
তিনি বৈদেশিক শাসনকে উচ্ছেদে করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই কারণে 
তিনি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যস্ত ভ্রমণ করেছিলেন এবং বন্দুক 
নির্মাত হিরাম ম্যান্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ 
দেখলেন যে দেশ, দেশের সাধারণ মানুষ প্রস্তুত নয় -_তাই তিনি মানুষ-জাতি 
গঠনের কাজে হাত দিলেন।২ বিবেকানন্দ অনুজ বিপ্লধী ভূপেন্দ্রনাথের 
অভিমত যদি সত্য হয়ে থাকে, আমরা বলব, বিবেকানন্দ স্বার্থে এবং 
সর্বাথ্ধে গণজাগরণ চেয়েছিলেন এবং তাকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষুধাতুর-অজ্ঞ 
জনগ্রণকে আগে অন্ন-বন্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষার সুযোগ দিয়ে সচেতন করতে 
চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের ন্নযাসীরা একশো বছর ধরে সেই কাজ 
করে চলেছেন। জনগণই যদি না সচেতন হয়, না জাগে-_- তবে কাদের 
নিয়ে, কাদের জন্য আন্দোলন ? এই চিন্তা পররত্তীকালে বিপ্লষীদের সচেতন 
করেছিল-_অবশ্যই করেছিল তাই আমরা দেখবো বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স, 
অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল -_ এই তিন প্রধান বিপ্লবী দলের অনুগামীরা 
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চবম পথযাত্রী হয়ে, সশস্ত্র সংগ্রামে সামিল হয়ে অনেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের 
সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হযেছেন এবং বিপ্লবী মত ও পথ পরিত্যাগ 
করে শেষ পর্যস্ত “বিরাট'-এব উপাসনায় মেতে উঠে রামকৃষ্ণ মিশনে 
যোগ দিয়ে সন্াস জীবনকে অবলম্বন করেছেন। ভিন্ন পথে 
জনসেবা-দেশসেবার মধা দিয়ে কাঞঙ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। 
বিবেকানন্দের অভিজ্ঞান-_যা আগে আমরা বিস্তুতভাবে আলোচনা করেছি, 
তা যে কতটা বাস্তবমথিত ও সুদৃবপ্রসাবী ছিল সেটা আমরা বুঝতে 
পারি। অব্যবহিত পরবর্তীকালে অববিন্দ, বিপিনচন্দ্রের জীবন ও কর্মধারা 
সেই সাক্ষ্যই বহন করে। 

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিবে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে নবীন 
নিয়োগ করার আহান জানালেন,_ আগামী পঞ্চাশ বংসর আমাদের গরিয়সী 
ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা 
এই কয়েক বংসব ভুলিলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; 
তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত ...।”” জনসাধারণের সেবা 
কবে তাদেরকে “মানুষ' কবে তুলতে পারলেই দেশমাতৃকার মুক্তি আসবে। 
স্বাযীক্জী মানুষ চেয়েছিলেন -__ মানুষ, খাঁটি অকপট মানুষ, দ্রটিষ্ঠ, বলিষ্ঠ-_ 
যারা অবিচলিত শ্রদ্ধায় আর অটুট বিশ্বাসে একটি উচ্চ আদর্শের জন্য 
মৃত্যু পর্যস্ত বরণ করতে প্রস্তত-_যদি এমন একশো আত্মবিশ্বাসী, আদর্শনিষ্ঠ 
যুবক মেলে তবে ভারতের মুক্তি হবেই। ভাবীকালের দেশপ্রেমিকের কাছে 
তিনি রাখলেন স্বদেশপ্রেমের এক নতুন আদর্শ। পশ্চিমের আমদানী করা 
দেশপ্রেম নয়, হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা দেশপ্রেমিক নয়, বড়মাপের 
হৃদয়, প্রত্যয় দৃপ্ত দৃঢ়তা এবং অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে দেশপ্রেমিক হওয়ার 
উপব বিবেকানন্দ গুরুত্ব দিলেন। বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ বাণী, আগ ও 
বিশ্বাসের আদর্শ পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্য-ক্রিষ্ট 
ক্ষীয়মান মুমূর্ষু জাতির প্রাণে প্রগাঢ় দেশপ্রেম, অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও 
অত্যগ্র আশার সঞ্খার করে ভারতে এক নবযুগের সূত্রপাত করল। বিবেকানন্দ 
জীবিতাবস্থাতে প্রত্যক্ষ করলেন লেভিয়াথানের নিদ্রাভঙ্গ, _ “সুদীর্ঘ রজনী 
প্রভাতপ্রায় বোধ হইতেছে। ...নিদ্রিত শব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার 
জড়তা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃত মস্তিষ্ক 
যে, সে বুঝিতেছে না-_-আমাদের এই মাতৃভূমি গভীর নিদ্রা পরিআগ 
করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে... 
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কোন বহিঃশক্তিই এখন আর ইহাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিবে না। 
,.-কুম্তকর্ণের দীর্ঘ নিদ্রা ভাঙিতেছে।” 
জাতি সত্যি সেদিন জেগেছিল। বিবেকানন্দেব প্রেরণায় ভারতের 
রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন পথে ধাবিত হতে 
লাগল। লক্ষ লক্ষ যুবক জাতীয়তাব যৃপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিতে এগিয়ে 
এলেন। রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে সে সময় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। 
মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে রামকৃষ্ণ মিশন একটি গুরত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিতে পেরেছিল সেকালেও। ইতিহাস সেই কথা বলে। স্বভাবতই 
স্বাধীনতা সংশ্রামীদের, সহিংস ও অহিংস -_ সকলেই বিবেকানন্দের রচনাবলী 
পড়ে বিশেষভাবে উদ্ুদ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা-ভাবাদশের প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন আর বিপরীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির রোষবহি 
ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি। 
বিবেকানন্দের জীবনাবসানের (১৯০২) পরেই ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের 
কারণে, বিদ্রোহের আগুন হ্বলে উঠল বাংলাদেশে । বিপ্লববাদীরা সক্রিয় 
হয়ে উঠল। নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনে আবির্ভাব ঘটল গান্গীজী ও বালগঙ্গাধর তিলকের । এই পরিপ্রেক্ষিতে 
আমরা জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য 
যে মানসিকতা, প্রস্তুতি ও জাতীয় চেতনার প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে ভারতের 
মুক্তি সংগ্রামে সেই মহত্তর জিনিসটি যুগিয়েছেন বিবেকানন্দ। জাতীয় 
আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্পর্কে রাষ্ট্শক্তি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল 
ছিলেন। বিপ্রবীদের আস্তানা খানা তল্লাস করতে গিয়ে পুলিশ বিবেকানন্দের 
্রন্থ-_আগ্নেয় রচনাসমূহ পেত। সিডিসন কমিটির রিপোর্ট (১৯১৮), 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জেমস্‌ ক্যাম্বেল কার সম্পাদিত “৮০1/168] 04109 
1) 17006 : 1907-17" এবং বিভিন্ন গোপন রিপোর্টে বিপ্লবীদের উপর 
প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট জেলা 
থেকে প্রদেশ হয়ে রাজধানী পর্যস্ত পৌঁছে গেল। স্বামী ব্রন্মানন্দ অধ্যক্ষ 
নজরদারীও ছিল প্রবল। এ প্রসঙ্গে কলকাতাস্থ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের পুলিশ 
প্রধান চার্লস ট্েগার্টের রিপোর্ট, বেঙ্গল এডমিনিসট্রেশন রিপোর্ট-_ ১৯১৫ 
(যার ডিস্তিতে লর্ড কারমাইকেলের দরবারী ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনকে তীব্রভাবে 
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আক্রমণ), বাংলা সরকারের লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টেব অফিসিয়েটিং 
সেক্রেটাবী সি. টিনড্যাল, বাংলার চীফ সেক্রেটারী এইচ. এল. স্টিফেনসন 
এবং কাউন্সিলের সদস্য পি. সি. লায়ন -এর রিপোর্ট ১৯১৭ -__-এ প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 

বাংলাদেশেব যুবকেরা বিবেকানন্দের বাণীব দ্বারা উদ্ুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছে সহিংস-অহিংস__দুই আন্দোলনেই। বিবেকানন্দকে স-শরীরে তারা 
দেখতে পায় নি বটে তবে তার রচনাবলীর এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারায়, 
গৈরিক বসনের দ্যৃতিতে অগ্সিময় বিবেকানন্দকে তারা মনের মণিকোঠায় 
দেখতে পেয়েছিল। তা না হলে অমন দুঃসাহসিক কর্মে অনায়াসে বাঁপ 
দেওয়া সম্ভব হত না; সম্ভব হত না জীবনের জয়গান গেয়ে হাসতে 
হাসতে বীরোচিত গর্বে ফাসির রজ্জু কে ধাবণ কবা। রবীন্দ্রনাথ তাই 
লিখতে পারেন ছিধাহীন চিত্তে, “আধুনিক কালে ভাবতবর্ষে বিবেকানন্দই 
একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোন আচাবগত নয়। তিনি 
দেশেব সকলকে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রন্মের 
শক্তি-___দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটা যুবকদেব 
চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ 
বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলছে। তার বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে 
তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল এককঝোঁকা নয়, তা কোনো 
দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়। তা মানুষেব প্রাণমনকে 
বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে সেসব দুঃসাহসিক 
অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা 
মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।*" 

রবীন্দ্রনাথের অভিমতের মধ্য দিয়ে মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী যুবকদের 
প্রতি বিবেকানন্দের অমেয় প্রভাব কতখানি স্বতোচ্ছল ছিল তা বোঝা 
যায়। বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্র ঘোষের স্বীকারোক্তিতে 
বিবেকানন্দ-বহ্ছিশিখার যে উত্তাপ অনুভব করা গেছে _ রবীন্দ্রনাথের অডিমত 
তারই যথার্থ স্বীকৃতি। ১৯০১-এর মার্চ মাসে তরুণ হেমচন্দ্র (পরবস্তীকালে 
বিপ্লবী মহানায়ক) বিবেকানন্দের সামনে দাঁড়িয়ে শুনেছিলেন যে নির্দেশ 
তা হল, _“সর্বপ্রথম চরিত্রবান হও। ভারতমাতার সেবা যদি করিতে চাও 
তাহা হইলে বীর্যবান হও, দেশমাতৃকার দুর্গতি দূর করিবার জন্য প্রচণ্ড 
শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হও। সাহস অবলম্বন করিয়া স্ব-স্ব 
কর্ম করিয়া যাও। জয় তোমাদের অনিবার্ধ।** মৃত্যুর একটি বছর আগে 
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বিবেকানন্দের এই নির্দেশে তো নির্দেশ নয়, অস্তরেব অস্তস্থলে রক্ষিত 
অগ্নিবীণার ঝংকার। ঝংকার কান পাতলেই শোনা যায় না; আপন অস্তরে 
যদি বারুদ থাকে তবে সে শুনতে পায়। যেমন শুনেছিলেন নিবেদিতা,__“যে 
মুহূর্তে আমি তাহার সহিত ভাবতবর্ষে পদার্পণ করিলাম, সেই মুহুর্ত হইতে 
তাহার মৃত্যুদিন পর্যস্ত আমি আমার গুরুদেবের মধ্যে... এক অগ্নির নিরস্তর 
দহন-জ্বালা লক্ষ্য করিয়াছি; সে কোন তত্ব, কোন আধ্যাত্মিক সত্তের 
উপাসনা নয়-_-দেশ ও জাতির দুর্দশা-নিবারণের প্রামাণ্য প্রয়াস ও তাহার 
নিষ্ষলতার জন্য মর্মান্তিক যাতনা ভোগ ।? 

এই যন্ত্রণা, অগ্নিদাহের উত্তাপ ব্যক্তিজীবনে প্রবাহিত করে দিয়ে বিপ্লবী 
তরুণ দল মেতেছিল মাতনযজ্ঞে। আত্মাহুতি সে যজ্ঞে স্বাভাবিকতার প্রসাবণ। 
সেই তরুণ বিপ্লবীরা বিবেকানন্দের পার্থিব শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার 
অব্যবহিত পরবর্তীকালে একদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্যে বিবেকানন্দ 
রক্তিম মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে, অন্যদিকে সংঘজননীর আগরিমেয় আশীর্বাদ 
পাথেয় করে ঝাঁপিয়ে পডেছে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে। একথা আমরা 
আগে উল্লেখ করেছি। এবার তারই ফলিত রূপটি আমরা স্বল্প পরিসরে 
দেখব। 
স্বাধীনতা ছিল আত্মার সংগীত। নিবেদিতার কথায় যিনি ভারতীয় নাবীর 
পুরাতন আদর্শের শেষ প্রতিনিধি এবং নতুন আদর্শের অগ্রদূত, সেই 
শ্রীমার দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাম্পৃহা ছিল চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জয়রামবা্টীর 
মাটি তার কাছে চিরপবিত্র। জয়রামবাটীর পবিব্রভূমিকে প্রণাম করে তাই 
তিনি বলেন,_ “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।+৮ 

শ্রীমার গোটা জীবনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা দেখতে পাই 
স্বাধীনচেতা তার মানসিকতাটি। জগজ্জননী হয়েও ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতা 
আন্দোলনের প্রতি তার চূডান্ত সহমর্মিতার রূপরেখাটি তাই আমরা দেখতে 
পাই এভাবেই--২বিপ্লবী তরুণ দল কি উদ্বোধনে, কি জয়রামবারটীতে তার 
সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে গেলে কোনো দিন তার দ্বার রুদ্ধ হয়ে 
যায় নি। পুলিশ গোপনে খবর পেয়ে “ম্বদেশীদের' সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করলে তিনি জানাতেন--- “কে স্বদেশী, কে বিদেশী জানিনে। যারা আমার 
কাছে আসে তারা সকলেই আমার সম্তান।* শ্রীমা ইংরেজ-শাসনকে 
কখনই সুনজরে দেখেন নি। তার মতে ভারতের দুঃখ-দুর্দশার, অভাব-অনটনের 
মূলে সাম্রাজ্যরাদী ইংরেজ শাসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯১৪-১৮) 
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সাবা দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়েছিল। খাদ্যাভাব, বিশেষত 
বস্ত্রাভাবে মানুষ-মানুধীর পিঠ ঠেকেছিল দেওয়ালে শ্রীমা বস্ত্রাভাবে নারীদের 
অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের কথা জেনে নিজে চরকায় সুতো কাটার অভীন্সার 
কথা জানিয়েছেন। কোয়ালপাডা আশ্রমে তাত ও চরকার মাধ্যমে বন্ত্ব 
বয়নের কাজে শ্রীমা আশ্রমকত্নীদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। বিলাতী 
দ্রব্য-বস্ত্র বর্জন ও তাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা তীব্র হওয়ায় মা সংশ্লিষ্ট 
সকলকে সতর্ক করে তাত ও চরকার মাধ্যমে বস্ত্র বয়নের পরামর্শ দিলেন।*” 
এতে সাডা জাগলো । রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা তারই নির্দেশে বন্ত্ 
বিতরণের কাজে নেমেছিলেন বিভিন্ন স্থানে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের 
সম্পর্কে শ্রীমার টুকরো টুকরো কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য __ ক) 
“রা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো!”১১ খ) “আগে ওদের ধ্বংস 
হবে- নিজেদের বাজ্য নিজেদের হবে ।৯২ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রামকে 
শ্রীমা ঠাকুরেরই কাজ" বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিপ্লবী সুরেন করের আত্মহত্যার 
কথা শুনে মা বলে উঠেছিলেন __ ঠাকুর কতদিন আর অনাচার সইবো ।”১৩ 

মুক্তি সংগ্রামে ক্রান্ত-হতাশাময় জীবনে শাস্তিলাভের আশায় বিপ্লবী যুবকেরা 
ছুটে আসতেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কাছে শাস্তিলাভের আশায়। জাতীয়তাবাদী 
সন্ন্যাসী ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় “স্বরাজ' পত্রিকায় এই প্রসঙ্গটি অন্য ভাবে, 
ভিন্ন ভাষায় তুলে ধরেছেন।১ 

অনুশীলন সমিতির তরুণ বিপ্লবীরা শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশীর্বাদ 
নিয়েই শুধু ফিরতেন না, তারা রামকৃষ্ণ মিশনেও নিয়মিত আসা-যাওয়া 
করতেন। বিশেষত ঠাকুর-স্বামীজীর আবির্ভাব তিথি উৎসবে স্বেচ্ছাসেবকের 
কাজ কবতেন। শেষ পর্যন্ত এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শ্রীমার অনুমোদনে 
এবং শ্রীমার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন 
ও পরবস্তীকালে বিশিষ্ট সন্ন্যাসী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এরা হলেন 
দেবব্রত বসু (ম্বামী প্রজ্ঞানন্দ), শচীন্দ্রনাথ সেন (স্বামী চিন্ময়ানন্দ), নগেন্দ্রনাথ 
সরকার (স্বামী সহজানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) রাধিকা 
গোস্বামী (ন্বাধী সুন্দরানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (শ্বামী সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত 
(ন্বামী সন্দ্ধানন্দ), অতুল গুহ (স্বামী অভয়ানন্দ__ভরত মহারাজ)। পরবতী 
কালে নিতাই দাস (স্বামী বলদেবানন্দ) প্রমুখ আরো অনেক বিপ্লবী যুবক 
রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। 

বিপ্লধী জীবন থেকে সন্ন্যাসী জীবনে উত্তরণ দেশ তথা সর্ব মানবের 
সেবায় আত্মনিয়োগের পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিল। এঁদের মধ্যে দুই 
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বিপ্লবী__ দেবব্রত বসু ও শচীন্দ্রনাথ সেন ১৯০৯-এর মানিকতলা বোমার 
মামলায় অভিযুস্ত হয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার 
পর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত দুই বিপ্লবীকে রামকৃষ্ণ মিশনে 
যোগদানের অনুমতি দেওয়া যে কতটা বিপজ্জনক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। 
শ্রীমা সারদাদেবী সেদিন সেটা বিপজ্জনক জেনেও ঝুঁকি নিয়েছিলেন। 
এটা লোকজননী-দেশজননী-সংঘজননীর পক্ষেই সম্ভব। রাজরোষবৃদ্ধির কবলে 
পড়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন এই সৃত্রেই। পরে সংঘজননীর তৎপরতায় তা 
থেকে আপাত মুক্ত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন। অন্যান্য দলের বিপ্লবীরা 
এবং অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগ্রামীরা শ্রীমার চরণম্পর্শে ছিলেন 
বিশেষভাবে আগ্রহী। জেলে যাওয়ার আগে ও পরে তারা শ্রীমার চরণ 
স্পর্শ করতে আসতেন দলে দলে । একথা জানিয়েছেন নিবেদিতা ।১* বিবেকানন্দ 
জননী -__ রামকৃষ্ণ সংঘের সংঘজননীর চরণ স্পর্শের মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দের 
প্রেরণা আরো বেশি করে তত্ত্রীতে তন্ত্রীতে সঞ্চারিত কন্ধে দিতে চাইতেন 
তারা। বাঘাযতীন (তীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বুঁড়ি বালামের তীরে দু'জন 
সতীর্থের সাথে বিশাল ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে মাউজার পিস্তল নিয়ে 
অসম লড়াই করতে যাওয়াব আগে শ্রীমা সারদাদেবীকে প্রণাম করে 
গিয়েছিলেন। বাঘাযতীন শ্রীমার কাছে ছিলেন “আগুনে ছেলে? । ননীবালাদেবীর 
কথা সর্বজনবিদিত। অনুশীলন সমিতির দীনেশ দাশগুপ্ত (স্বামী নিখিলানন্দ), 
যুগান্তর দলের ব্রহ্গচারী গৌরহরি মায়ের দীক্ষা ও মিশনে যোগ দেবার 
অনুমতি পেয়েছিলেন। বেঙ্গল ভলেম্টিয়ার্সের সুরেশ চৌধুরীকে পুলিশের 
তীক্ষ নজরদারীর মধ্যেই মা দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং কোয়ালপাড়া আশ্রমে 
রাত্রিবাসও করতে দিয়েছিলেন অকুতোভয় চিত্তে। 

১৯১৬-তে শত শত যুবক যখন কারারদ্ধ ও অস্তরীণ হয়ে আছে, 
দেশ যখন যুদ্ধকালীন নানা স্বৈরাচারী আইনের নিগড়ে আবদ্ধ -__-ঠিক 
সেই সময়ে বাংলার গভর্ণর জেনারেল লর্ড কারমাইকেল “বেঙ্গল 
এডমিনিসটট্রেশন রিপোর্টের ভিস্তিতে ১১ ডিসেম্বর দরবারী ভাষণে বিপ্লবী 
আন্দোলন প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বিষোদগার করলেন। 
এই বিষোদগারে রামকৃষ্ণ মিশনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল। অনেকেই 
সেদিন প্রাক্তন বিপ্লবী যাঁরা সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাদের মিশন থেকে বিতাড়িত 
করার পরামর্শ দিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
সারদানন্দ জ্রীমাকে সব কথা জানালে, মা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, “ওমা! 
এসব কি কথা! ঠাকুর সত্যব্বরূপ। যেসব ছেলে তাকে আশ্রয় করে 
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তার ভাব নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া পরে সন্নাসী হয়েছেঃ দেশের-দশের 
ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ কবেছে, সংসারের ভোগসুখ জলাঞ্জলি 
দিয়েছে, তারা মিথ্যা ভান কেন করবে বাবা? তুমি একবার লাটসাহেবের 
বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।* ** স্বায্ী সারদানন্দ শ্রীমায়ের 
কথামতো লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করে বিস্তৃত ভাবে লিখে সব 
জানানোর পর গর্র্ণর জেনারেল শেষ পর্যস্ত ২৬ মার্চ ১৯১৭ তারিখে 
একটি চিঠি লিখে তর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।*' সংঘজননীর অসাধারণ 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে রামকৃষ্ণ মিশন রাজরোষে আশু ধ্বংসের হাত 
থেকে রক্ষা পায়। তবে সন্দেহের তীরটি রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে তাক 
করা থাকেই। টিনড্যাল, স্টিফেনসন ও লায়নের নোট; কার, সিডিসন 
ও রাউলাট রিপোর্ট তারই ইঙ্গিত বহন করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনাকালে নানা নথিপত্র ঘেটে জানিয়েছেন 
যে ব্রিটিশ সরকার “ভারতরক্ষা আইন'-এ রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ করতে 
চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। 


॥)৩।। 

গান্ধীজী ১৯০১-এ বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। 
শ্রাস্ত-ক্রান্ত গান্ধীজীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হয় নি। কারণ স্থামীজী 
তখন অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসাধীন। গান্ধীজীর সঙ্গে নিবেদিতার 
দেখা হয়েছিল কলকাতায়। তবে সেই সাক্ষাৎকার ও পারস্পরিক আলোচনা 
সুখকর হয় নি। না হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা গাঙ্ধীজী অহিংসার মাধ্যমে 
গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর আর নিবেদিতা সহিংস বিপ্লবীবাদের 
“উপদেষ্টা” । গান্ধীজীর সঙ্গে বিবেকানন্দের দেখা হলে কি হত-__সে প্রশ্নের 
উত্তর কালের গর্ভে বিলীন। 

বিবেকানন্দের পর জননায়ক রূপে যিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি 
হলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী ১৯২১ স্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের 
৫৯ তম আবির্ভাব তিথির দিন কন্তরবা, মতিলাল নেহরু ও মহম্মদ আলি 
সহ বেলুড় মঠে এসেছিলেন। স্বামী শিবানন্দ তাদের স্থাশীজ্ীর থরে নিয়ে 
গেলে গান্ধীজী নানা জিজ্ঞাসার সদুত্তর পেয়ে প্রণতি জানালেন স্বামীজীকে। 
ভাষণ শোনবার জন্যে বহু মানুষ সমবেত। গান্ধীজী ব্বামীজীর বাড়ির দোতলার 
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বারান্দা থেকে সমবেত জনতর উদ্দেশে বললেন, -_ “আজ আমি এখানে 
এসেছি স্বামী বিবেকানন্দকে আমার সম্রদ্ধ প্রণতি জানাতে । আমি গভীর 
নিমগ্নতার সঙ্গে বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়েছি এবং মুগ্ধ হয়েছি। তার 
প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার দেশাত্ববোধ ও দেশের 
প্রতি ভালোবাসা তার রচনাবলী পড়ে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
আজকের এই পুণ্যদিনে আমি আপনাদের কাছে কোন বক্তৃতা করব না। 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন ফরমান জারি করব না। শুধু যুবকদের 
উদ্দেশে বলব আপনারা এই পবিব্রভূমি থেকে এক টুকরো মাটি নিয়ে 
যান আর আপনাদের অন্তরে যে বারু? রয়েছে তার সঙ্গে এই মাটির 
সংযোগ ঘটান, তাতে যে হাজার অগ্নিশ্ফুলিঙ্গ দেখা দেবে সেই অগ্নিশ্ফুলিঙ্গে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে ।?১” 

গান্ধীজীর এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যায় যে তার নেতৃত্বাধীন 
অহিংস পথবাহী নানা আন্দোলন বিবেকানন্দের প্রভাবে '্প্রভাবিত। তার 
উত্তরসূরী জওহরলাল নেহরুও বিবেকানন্দের খণ স্বীকার করেছেন দেশপ্রেম 
জাগবণের ক্ষেত্রে। জওহরলাল নেহরু জানাচ্ছেন, -_ অন্তীতের মধ্যে 
প্রোথিত তার মূল, ভারতের এঁতিহোর গর্বে পূর্ণ তিনি__-তথাপি জীবন 
সমস্যার সমাধানে আধুনিক দৃষ্টিসম্পন __বিবেকানন্দ অতীত ভারত ও 
বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতুন্বরূপ। ... হতচেতন হতোদ্যষ হিন্দুমনের কাছে 
স্লীবনী সুরার মতো তার আবির্ভাব। তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মনোভাব 
তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, এবং তাদের যুক্ত করেছিলেন অত্তীতের প্রাণপ্রবাহের 
সঙ্গে। তার কাছে আমরা সকলেই খণী।”** 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গান্ধীজী শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠে 
আসেননি, গিয়েছেন ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরের নানা শাখা কেন্দ্রেও। 
১৯২৭-এর ১৩ নভেম্বর কলম্বো কেন্দ্রে গিয়ে অভিভূত হয়েছেন। সেখানে. 
তিনি মন্তব্য করেছেন, __ -__-“বিবেকানন্দের নাম যাদুযন্ত্্বরপ। ভারতবর্ষের 
জীবনে তিনি অনপনেয় প্রভাব রেখে গেছেন।”* ১৯২৯-এর ১৪ মার্চ 
রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্জের 
জীবন ও বাণী নিয়ে সুন্দর বক্ভৃতা করেন এবং “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র 
ব্যাপক কর্মযজ্ঞের প্রশংসা করেন। বিবেকানন্দ যে তার আচার্ষের নির্দেশ 
বাস্তবায়িত্ত করে ভারতবর্ষ তথা সার্বিক মানুষের কল্যাণের পথটি প্রশস্ত 
করেছেন সেকথাও উল্লেখ করেন। আমরা জানতে পারি, ১৯২৯-এর 
২৪ এপ্রিল গান্ধীজী পোতনুরুতে “বিবেকানন্দ লাইব্রেরী'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
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করেছেন। এঁ বছরের নভেম্বর মাসে বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম 
দর্শন করেছেন।২১ গান্ধীজী কন্যাকুমারীতে গিয়ে আত্মার শাস্তির ও চিত্তের 
আনন্দ অনুভব করেছিলেন গভীরভাবে। 

গান্ধীজীর নেতৃত্বে গণ আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব অপরিসীম এবং 
তা প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে, ক) জাতিভেদ্জাত অস্পৃশ্যতা বর্জনে ও খ) 
দারিদ্র্য দূবীকরণে। এই দুটি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের যন্ত্রণাময় চিন্তার উত্তরাধিকার 
গান্ধীজী নিয়েছিলেন। তার রাজনৈতিক জীবনের সামাজিক অংশ এই দুই 
সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত ছিল। তার হরিজন আন্দোলন ও চরকাতত্ 
এই জন্যই। এই প্রসঙ্গে নারী জাগরণের বিষয়ে গান্ধীজীর প্রয়াস বিবেকানন্দের 
চিন্তারই দ্োতনা। গান্ধীবাদী আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষতা -_ রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের সর্বধর্ম সমন্বয়েরই নামান্তর । 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
লালা লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইড়, 
সৈয়দ ফজল আলি প্রমুখ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্ুদ্ধ হয়েছেন এবং 
বামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে 
পি. মিত্র, সতীশ বসু, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মতিলাল 
রায় সশ্রদ্ধ চিত্তে বিবেকানন্দের দ্বারা, অনুপ্রাণিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন 
ও বামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান এবং শাখা কেন্দ্রে যাতায়াতেব মাধ্যমে আরো 
বেশি বলিষ্ঠতর অভী মন্ত্রে রঞ্জিত হতে পেরেছেন। 

ভারতে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও প্রসারে বিবেকানন্দের 
বৈদাস্তিক চিন্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। একথা একালের বিশিষ্ট 
বুদ্ধিজীবী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত স্বীকার করে নিয়েছেন। জাতীয়তাবোধ -_-সে 
তো দেশ ও দেশের মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই বিবেকানন্দ প্রাথমিক 
ভাবে জোর দিয়েছিলেন দেশের পিছিয়ে পডা অজ্ঞ, মুর্খ, কাতর, নিপীভিত, 
শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের উন্নতি বিধানে এবং শিক্ষা-সচেতনতার 
মধা দিয়ে দেশাত্মবোধ যা জাতীয়তাবোধেরই নামান্তর--_-তার জাগরণে, 
এবিষয়ে আমরা আগে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 
অভিমত তারই সম্পূরক,__ 
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সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ দেশনায়কের পদে বরণ করলেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র 


ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, 
নেতাজী হলেন স্বামীজীর মানসপুত্র। সুভাষচন্দ্র প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন 
যে বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে তিনি তার শির্যত্ব গ্রহণ করতেন। মুখোমুখি 
দেখা না হলেও বিবেকানন্দের চিস্তা-ভাবনাকে সুভাষচন্দ্র প্রগাঢ়ভাবে নিজের 
জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। প্রথম যৌবনে বিবেকানন্দের সঙ্গে তার যে 
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সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল “গোগ্রাসে' বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা “গিলবার' 
মধ্য দিয়ে তা অটুট ছিল “মহানিষ্কমণ' পর্যস্ত। কটক থেকে কলকাতা, 
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কেমব্রিজঃ ওটেন নিগ্রহ থেকে আই.সি.এস. 
হয়েও পদত্যাগ, মানরসেবা থেকে কলকাতার মেয়র, কংগ্রেস পরিআগ, 
অসুস্থ অন্তরীণ অবস্থা থেকে অন্তর্ধান, আই.এন.এ. গঠন থেকে মহানিক্রমণ 
পর্যস্ত জীবনের প্রতিটি পর্বেই বিবেকানন্দের প্রভাব সুচিহিত। এমন প্রবল 
আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস যা বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তরসূরীর পক্ষেই সম্ভব, 
তার উপর ভর দিয়ে একাকী গোমো থেকে পেশোয়ার হয়ে আফগানিস্থান ; 
সেখান থেকে ইয়োরোপ ঘুরে ডুবো জাহাজে জাপানে -_- তারপর আজাদ 
হিন্দ বাহিনী গঠন। সান্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের উধ্রে উঠে, নারীশক্তিকে 
সম্মান জানিয়ে “দি্লী চলো'র আহান-__ এ সবই সুভাষচন্দ্র নামক একটি 
মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দের অমোঘ প্রভাবের ফলেই। 
সুভাষচন্দ্র যৌবনে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্ভব 
হয়নি। বিধির বাঁধন তিনি কাটতে পারেন নি তাই আজাদ হিন্দ বাহিনী 
গঠন করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে মনের মণিকোঠীয় সযত্নে রক্ষা করেছেন। 
সিঙ্গাপুরে পৌঁছে রাতে __-গভীর রাতে সামরিক বস্ত্র খুলে পট্টবস্ত্র পরিধান 
করে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা কেন্দ্রে যেতেন। গভীর ধ্যানে ডুব দিতেন। 
সেই ধ্যান অস্তরদেবতাঃজীবনদেবতা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধ্যান। রেঙ্গুনে 
গৌঁছেও একই দৃশ্য। পতন যখন সম্মুখে, শক্রকবলিত বেঙ্গুন ত্যাগ করার 
আগের দিন-__ আজীবনের স্বপ্ন ও আদর্শের গোটা আলেখা যখন ভেঙে 
পড়ছে ঝুরঝুর করে -__ কখনও বা সশব্দে __ সামনে শুধুই অন্ধকার-__ সেই 
সংকটের চরমতম মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র শুটি, শুভ্র পট্টবন্ত্র পরিহিত যোগী 
হয়ে পৌঁছলেন রামকৃষ্ণ মিশনে __ জীবনদেবতার সেবায়তনে। তন্ময়, তদগত 
কি খুঁজে ফিরছিলেন ? ভবিষ্যতের ঠিকানা? পেয়েছিলেন অমরত্তের ঠিকানা, 
ব্যর্থতার মাঝে ফিনিক্স পাখির মতো জেগে ওঠার, সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার 
ঠিকানা । তাই তার ব্যর্থতা-পরাজয় উজ্জ্বল অলংকারে আবৃত। শতবর্ষপূর্তির 
মহোচ্ছাসই তো সে কথাই স্মরণ করায়। সুভাবচন্দ্রের অস্তিম পরিণতি 
আজও অজানা, তবে তিনি মানুষ-মানুধীর মর্মের নিড়ত বেদিতে প্রতিষ্ঠিত। 
সুভাষচন্দ্রের সৈনিক জীবনের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে আমরা বিবেকানন্দের 
অমোঘ প্রভাবের প্রভাকে নিরীক্ষণ করব। বিবেকানন্দ জানতেন ইংরেজ 
ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সহজে দেবে না, তা জোর করে আদায় করে 
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নিতে হবে এবং তার জন্য রঞ্জপাত অনিবার্ধ। তাই বিবেকানন্দ বীর্যবন্তার 
সঙ্গে বললেন, _ “ছবিধানা নিখুত করবার জন্য হলই বা একটু রক্তপাত। 
বিবেকানন্দের মত সুভাষচন্দ্র দৃঢ় বিশ্বাস-প্রত্তীতি ছিল, 'রক্তের বিনিময়ে 
অর্জিত না হলে স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য জাতি বুধতে পারবে না। টাই 
সহযাত্রী সৈনিকদের উদ্দেশে তিনি বললেন, “তোমরা আমাকে রস্তি 
দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' এ প্রত্যয় তার জীবর্নদেবতা 
বিবেকানন্দের কাছ থেকেই পাওয়া। দেশের পরাধীনজর ' যন্ত্রণা শরীগিনী 
হয়ে উঠেছিল গুরু ও শিষ্য কাছে একইরকম ভাবে। তাই তার উৎসার 
বড় বেদনার। ১৯৪৪ শ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বোচ্চ 
অধিনায়ক সুভাষচন্দ্র যখন তার সৈনাদের রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামে আনুষ্ঠানিক 
ভাবে বিদায় দিলেন তখন তার কণ্ঠে উচ্চারিত হল; “রক্তের ডাক 
" এসেছে। ওঠো- জাগো! আর এক মুহূর্ত দেরী নয়। অস্ত্র হাতে তুলে 
নাও। তোমাদের সম্মুখে যে পথ, সে পথ আমাদের পূরধতী মহাপুরুষেরা 
রচনা করে গিয়েছেন। এ পথ দিয়ে আমরা অগ্রসর হব। শক্র সৈম্যের 
সারিবদ্ধ ব্যুহ ভেদ করে আমরা আমাদের পথ করে নেব। আর যদি 
ঈশ্বর চান, আমরা শহীদের মৃত্যুবরণ করবো। এবং অন্তিম নিদ্রায় চুম্বন 
করে যাব এ পথকে যা আমাদের সেমাদলকে দিল্লী পৌঁছে দেবে। দিল্লীর 
পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী!” ২ 
সুভাষচন্দ্রের এই কথাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে 
৮১৯৬০ এ ক এ 

. “পেছনে চেয়ো না। অতিপ্রিয় আত্মীয় স্বজন কাদুক, পেছনে চেয়ো 

না, সামনে এগিয়ে যাও।” 
২. “তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ গীত। 

হও. , পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইওনা, রা 

যাও সম্মুখে। এরূপে আমরা অগ্রসর হইব। একজন পড়িবে, 

আর একজন তার স্থান দখল করিবে ।*” 
বিশ্লবী মহানায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের কথা উদ্ধৃত করে আমরা ইতি টানব। 
মৃত্যুর আগে হেমচন্দ্র ঘোয় “উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাস্ানন্দের 
সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নিমগ্ন চিন্ডে জানিয়েছিলেন। __ রামকৃষ্জ-সারদা- 
বিবেকানন্দ __- এই ত্রগ়ী এক মহাবিপ্লবের প্রতীক। সারা পৃথিবীর চিন্তা 
ও চেতনার ক্ষেত্রে এক বিরাট রেস্যুলিউশন এনে দিয়েছেন এঁরা। এঁদের 
বিপ্লবে চাঞ্চল্য নেই, গতির চমক নেই। দু-একটা শতাব্দী হয়তো চলে 
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যাবে, এর বহিঃপ্রকাশ মানুষের চোখে ধরা পড়তে। কিন্তু এই বিপ্লবকে, 
যাকে “রামকৃষ্ণ বিপ্লব” বলে আমি অভিহিত করতে চাই, তা থেমে 
নেই। সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ ঠিক চলছে-__ মানুষের অন্তরের এশ্বর্বকে 
উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌঁছে 
দেওয়াই হুল বিপ্লবের প্রকৃতি। আগাথীকালের মানুষ দেখতে পাবে যে, 
এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করে দিয়েছে। ২ এই 
বিপ্লবের কর্মধারাই হল রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবধারা আর 
“রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ' এবং আরো আরো অনেককে নিয়েই তো 
রামকৃষ্ণ মিশন ___ যার প্রভাব ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, এঁতিহাসিক, 
সাংস্কৃতিক জীবনায়নের সর্বত্র প্রকাশিত। 
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স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর প্রায় 
সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে যে বক্তৃতাগুলি করলেন তার অনেকটাই জুড়ে ছিল 
যুবকদের উদ্দেশে পরাধীন ভারতমাতার শৃত্থলমোচনে তৎপর হয়ে ওঠার 
দীপ্র আহান। প্রসঙ্গত আমরা সংশ্লিষ্ট বন্তৃতাগুলি থেকে নির্বাচিত কয়েকটি 
অংশ তুলে ধরতে পারি-__ 

১. ভ্রাতৃবৃন্দ, আমাদের সকলকেই এখন কঠোর পরিশ্রম করতে 
হবে। এখন ঘুমোবার সময় নয়। আমাদের কার্যকলাপের 
উপর ভারতের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। এ দেখ, ভারতমাতা 
ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করছেন। তিনি কিছু কাল নিদ্রিতা 
ছিলেন মাত্র। ওঠো, তাকে জাগাও-_তার নতুন জাগরণে, 
নতুন প্রাণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবমপ্তিতা করে ভক্তি 
ভাবে তাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর।* 

২. আগাধী পঞ্চাশ বছর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের 
আরাধ্যা দেবতা হোন। অন্যান্য অকেজো দেবতাদের এই 
কয়েক বছর ভুললে ক্ষতি নেই। অন্যান্য দেবতারা এখন 
ঘুমোচ্ছেন। 

৩. মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হয়ে যাবে.."বীর্যবান 
সম্পূর্ণ অকপট তেজস্বী যুবক আবশ্যক। এমন একশো যুবক 
হলে সমগ্র জগতের ভাবশ্রোত ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অন্য 
কিছু অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক... বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি 
অসীম... আত্মবিশ্বাসী হও, আমাদের এখন প্রয়োজন 
শক্তিসঞ্চয়। এখন তোমাদের স্নায়ু সতেজ কর। আমাদের 
এখন আবশ্যক লোহার মতো পেশী ও বদ্দ্ের ন্যায় দৃঢ় 


১৯৯ 
স্ায়ু। আমরা অনেক দিন ধরে কেঁদেছি। এখন আর কাদার প্রয়োজন 
নেই, এখন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হও ।« 

৪. তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করছ-_-কোটি কোটি 
লোক অনাহারে মরছে? কোটি কোটি লোক শতাব্দী ধরে 
অর্ধাশনে কাটাচ্ছে? তোমরা প্রাণে প্রাণে কি বুঝছ অজ্ঞানের 
কৃষ্ধমেঘ সমগ্র ভারত গগন আচ্ছন্ন করেছে? তোমরা কি 
এই সকল ভেবে অস্থির হয়েছ? এই ভাবনাই তোমাদের 
নিদ্রা কি পরিত্যাগ করেছে? এই ভাবনা কি তোমাদের 
তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে কি এই ভাবনা 
মিশে গিয়েছে? এই ভাবনা কি তোমাদের পাগল করে 
তুলেছে? দেশের দুর্দশা কি তোমাদের ধ্যানের বিষয় হয়েছে?” 

৫. সাহস অবলম্বন কর, ভয় পেয়ো না। আাত্বিবিশ্বাসী হও, 
অগ্নিময় আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠ। কেবল আমাদের শাস্ত্রে 
ভগবানকে লক্ষ্য করে অভী-_ এই বিশেষণ প্রদত্ত হয়েছে! 
আমাদের সকলকে অভী, নিভীক হতে হবে। তবেই আমরা 
কার্যে সিদ্ধি লাভ করবো। ওঠ, জাগো, কারণ তোমাদের 
মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করছেন।“ 

এর আগে আমেরিকা থেকে ১৮৯৩'র ১০ আগস্ট আলাসিঙ্গা প্রমুখ 
যুবকদের উদ্দেশে যন্ত্রণার উপলখপ্তগুলি কুড়িয়ে যা লিখলেন তার মধ্যে 
প্রতিফলিত হয়েছিল স্বাধীনতার আহান,__ ' " 

“এস মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ মোহগর্ত থেকে বেরিয়ে এসে 
দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে 
ভালোবাসো ? তোমরা কি দেশকে ভালোবাসো? তা হলে এস, আমরা 
ভাল হবার জন্যে__-উন্নত হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে 
চেওনা __- অতি প্রিয় আত্ত্ীয়-স্বজন কীদুক ; পেছনে চেওনা। সামনে এগিয়ে 
যাও। ভারতমাতা বস্তুত সহত্ত্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, 
পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ 
গভর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন।' 

বিবেকানন্দের ওই অগনিব্ষী আহ্বান পরাধীন ভারতবাসী বিশেষত যুবকদের 
মনে বয়ে নিয়ে এলো মুক্তির নির্যাস। 
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এই আহ্ানগুলির পেছনে ছিল দীর্ঘ ভারত প্রব্রজ্যায় লব্ধ পরাধীন 
ভারতবর্ষের রক্তারণ ছবিটি আর পাশ্চাত্য পরিভ্রমণে আমেরিকা-ইউরোপের 
স্বাধীন দেশগুলির সার্বিক চিত্রটি। একদিকে এতিহ্যবাহী সুপ্রাচিন ভারতবর্ষের 
নুইয়ে পড়া, অন্যদিকে আমেরিকা-ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলির উন্নতি 
বিবেকানন্দের রক্তে তুফান তুলেছিল। তাই তিনি ভারতে ফিরে এসে 
যুবকদের সংগঠিত ভাবে দেশোদ্ধারের আহান জানালেন একদিকে, অন্যদিকে 
অজ্-নিপীড়িত-কাতর-অসহায় ভারতবাসীর মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিতে 
“আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ' মন্ত্রকে আকড়ে ধরে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র 
উদ্দেশ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি 
নিজে, রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়মাবলী তৈরী করলেন। এই নিয়মাবলীর মধ্যেই 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য ও কার্যাবলী । ধর্ম-আধ্যাত্মিক 
ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানরূপেই রামকৃষ্ণ মিশনের আত্মপ্রকাশ এবং নিরস্তর 
সেই লক্ষ্যে পথ চলা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ 
থাকবে না এটা প্রথম থেকেই স্থির হয়েছিল। ত্যাগ ও মানবসেবাকে 
প্রাধান্য দিয়ে জগৎবাসীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সচেতনতায় আত্মমুক্তির 
অভীন্সা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যুবকদের যোগ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব 
পেয়েছিল বিশেষ ভাবে। 
রামকৃষ্ণ মিশন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই এগিয়ে চলেছিল; কিন্ত 
রোষে পড়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখই 
যথেষ্ট। রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণপুরুষ স্বাথী বিবেকানন্দের 
উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের নজরদারি শুরু হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠার পর থেকে। বিষয়টি সকলের দৃষ্টিগোচর হতে সময় লাগে। 
১৮৯৮?র ২২ মে তারিখে নিবেদিতা তার এক বান্ধবীকে চিঠিতে এ 
প্রসঙ্গে লেখেন,__ 
“আজ সকালে সন্যাসসীদের একজন সতর্কবাণী শুনেছেন -_ পুলিশ 
গোয়েন্দা মারফৎ স্বামীজীর উপর নজর রাখছে। ব্যাপারটা সাধারণ 
ভাবে অবশ্য আমরা জানতাম, কিন্ত আজকের সংবাদটি একেবারে 
গায়ে আঁচ লাগার মতো। ...সরকার নিশ্চয় ক্ষেপে গেত্ছে, 
অন্তত স্বাখীজীকে যদি সে কোনভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করে 
তাহলে তাই প্রমাণিত হবে। সরকারের এঁ কাজ মশালে আগুন 
ধরিয়ে দেবে, যা সারা দেশে আগুন ছড়াষে।, 
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ব্রিটিশ সরকার তা অবশ্য করেন নি বিবেকানন্দের অসামান্য অপরিষেয় 
জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে। তবে বিবেকানন্দের প্রতি বেলুড় ষঠে গোয়েন্দা 
যুবকদের বুকের মধ্যে স্বীকৃত বারদে অগ্নি সংযোগের কাজটি ত্রাহি 
করেছিলেন। পরবর্তী ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন করে। পরবস্তীকালে মিশনের 
সঙ্গে সম্পর্কিত কোন কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য যখন 
সরকারী কর্তৃপক্ষ সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন, তখন মিশনের 
সদস্যপদ লাভের যোগ্যতাগুলি আর একবার যাচাই করে দেখার প্রয়োজন 
অনুভূত হয়। এই সময় মিশন কর্তৃপক্ষ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মিশনের সদস্য রূপে গ্রহণ না 
করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্ত বিবেকানন্দের আহানে একদল যুবক সরাসরি 
* ব্রিটিশ সান্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিয়েছেন বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকে। উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্জ সেই 
যুবকদের অনেকে দেশ ও মানবসেবার কাজকে অগ্রাধিকার দিতে রামকৃষ্ণ 
মিশনে যোগ দিয়েছেন। তাই রাজনীতির সঙ্গে কার সম্পর্ক আছে আর 
কার নেই-_এসব জানা এবং অনুসন্ধান করা মিশন কর্তৃপক্ষের সম্ভব 
ছিল না। তাই মিশন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ 
দিতে হলে এই মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে, কোন রাজনৈতিক বা 
অন্য কোন গোপন সংগঠনের সঙ্গে তর কোন রকম যোগাযোগ নেই। 
ঘোষণা পত্রের ইংরেজি বয়ানটি ছিল এই রকম,-_ 

শু 82150 0901216 01881 1 08৬5 170 ০0176500101) ৯/7805৬6] ৬10) 
21079 00110081 01 7) 98০61 ০০৫১.১ এই প্রথা চালু হয় ১৯১১ 
্বীষ্টাব্দে। 

রামকৃষ্ণ মিশনের রাজরোষের শিকার হয়ে ওঠার প্রধান কারণ -___ ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থানে ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলত ধর্মকে কেন্দ্র করেই 
গড়ে ওঠা । ১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসব কিংবা বাংলাদেশে 
কালী মন্দিরে গীতা হাতে নিয়ে বিপ্লবীদের দেশমাতৃকার নামে শপথ গ্রহণ-_এ 
সবই এদেশে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের পরিচয় বহন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তি যাঁদের সন্ত্রাসবাদী বলতেন সেই সকল উগ্রপন্থী বিপ্লবীদের মতাদর্শ ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে এতিহাসিক অমলেশ ব্রিপাঠী অর “11৮৩ 5১027015. 00091157755 
গ্রন্থে লিখেছেন।--”77005 15 006 3101৮ 01 2) 10698 8 07106 161110019 
870 [90111081'." ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে -_ রাজনীতিতে ধর্মের এই 
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অপবিসীম প্রভাব সরকারের চোখ এড়িয়ে যায়নি। তই এই দেশের সন্যাসী 
সমাজের কোন কোন অংশের উপর তাবা বরাবরই গোপনে চোখ রাখতেন। 
এই গোপন প্রহরা থেকে রামকৃষ্ণ মিশনও রেহাই পায়ই নি। না পাওয়াটাই 
স্বাভাবিক, কেননা রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের 
আহান ও বাণীর দ্বারা পবিচালিত হয়েছিল ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা 
আন্দোলন - বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধারায়। 


| ২।। 


সূচনা আমরা প্রথম লক্ষ্য কবি ষাটেব দশকে রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক 
“জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা'ব (১৮৬০) প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। এই 
সভাব বাঙালী তথা ভাবতীয় (বিশেষত হিন্দু) জনসাধাবণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ 
সৃষ্টি কবতে সাহায্য করেছিল। ১৮৬৭তে নবগোপাল মিত্র আয়োজিত 
হিন্দু মেলাও বহুলাংশে এ একই উঁদেশ্য সিদ্ধ কবার চেষ্টা করেছিল। 
এই সময়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মোহিনী-মায়া ছিন্ন কবে সমসাময়িক 
বুদ্ধিজীবী ও জাতীয়তাবাদী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেব খত্বিকেরা 
পৌরাণিক কাহিনীকে অথবা ইতিহাসাশ্রিত কাহিনীকে আঁকডে ধরে পরাধীনতাব 
মাঝে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করতে তীব্র ভাবে উৎসাহী হয়ে পডলেন। 
পৌবাণিক যুগের কাহিনী ধর্নীয় বাতাববণে, নব মূল্যায়নে রচিত হৃল। 
বন্কিমচন্দ্রের “কৃষ্ণচরিব্র” প্রকাশিত হবার পর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শ্রীকৃষ্ণই 
হয়ে ওঠেন চরমপদ্থী-উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত সকলের 
কাছে আদর্শ পুরুষ। বালগঙ্গার তিলক বচনা করলেন মারাঠি 
ভাষায় __“গীতাবহস্য” অরবিন্দ তৎপব হলেন গীতাব দীর্ঘ ভূমিকা লিখতে 
এবং লালা লাজপৎ রায়কে দেখা গেল উর্দু ভাষায় শ্রীকৃঞ্ণেষ জীবনী 
প্রণয়নে । এই সময়েই ভাগবত ধর্মেব মূল বিষয়বন্তু__ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা 
লিখতে শুরু করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম রূপে সুখ্যাত বিপিনচন্দর 
পাল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রচারিত “নব বৈষ্খরীয় তর্তে প্রভাবিত হয়ে 
শ্রীকৃষ্ণকে “ভারত-আত্মা, রূপে ববণ কবতেও দ্বিধা কবেননি। এমন কি 
ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখে ফেললেন - -শ্রীকৃঞ্ণতত্্। 

আবাধ নিকট ইতিহাসের শবণাপন্ন হতেও দেখা যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত 
বিরচিত “মহারাষ্ট্র জীবন প্রঅত' (১৮৭৮) প্রকাশিত হওয়ার দু' দশকের 
মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতিচারণের অস্ফুট গুগ্রন পরিণত হয় দেশব্যাপী 
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শিবাজী উৎসব পালনের সমারোহে। বলা বাহুল্য, এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন 
বালগঙ্গাংর তিলক। এই নব মৃল্যায়ন পূর্ণতা পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের “শিবাজী 
উৎসব' কবিতায় (১৯০৪)। ৃ 
নানা স্তরে দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, হিন্দু 
ধর্ম-সংস্কৃতির অন্তলীন আধ্যাত্মিকতার পুনরুদ্ধার এবং তার দ্বারা নবজাগ্রত 
ভারতবর্ষের জীবন সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করাতেই তারা উৎসাহী হয়েছিলেন। 
এক্ষেত্রে বিপ্লবীদের কাছে বঞ্চিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ' উপন্যাস, বিবেকানন্দের 
উদাত্ত আহান ও সংশ্লিষ্ট বাণী ও রচনা এবং “শীতা' বিশেষ ভাবে 
অনুপ্রাণিত করেছিল। 

শতান্দীর ক্লান্ত অবসানে বঙ্কিমচন্দ্র দর্শন বুদ্ধিজীবীদের প্রবল আকর্ষণ 
-করে। যুগের প্রয়োজনে তিনি অদ্ৈতবাদের সঙ্গে কৃষ্তত্বের একটা সমন্বয় 
সাধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ঈশ্বরে সাকারত্ব আরোপের ড্রুন্য তিনি ব্যস্ত 
হয়ে ওঠেননি। তবে ঈশ্বরের নিরাকারত্ব উপলব্ধির আগে তার অবয়বী 
রূপ কল্পনা সাধনার পথ সহজতর করে দেয় বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস 
করতেন। আবার, অবতারবাদের মধ্যে ঈশ্বরের নরদেহ ধারণের চেয়ে 
মানুষের দিব্যত্ব অর্জনের ইঙ্গিতই তিনি দেখিয়েছিলেন। এই সমগ্র জীবলোকের 
আদর্শ হিসেবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিত্রিত করেছেন। কৃষ্ণ চরিত্রের এঁতিহাসিকত্ব 
প্রমাণ করে তিনি দেখালেন যে শুধু ফরাসী নয়, হিন্দু চিন্তাধারার প্রচ্ছায়ায় 
মানব সমাজের অন্তহীন প্রগতির সম্ভাবনাও রয়েছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাগ্ডার 
থেকে বক্টিমচন্দ্র আহরিত অস্ত্রগুলি এদেশের ইংরেজ ঘেঁষা, অবিশ্বাসী 
এবং অজ্ঞেয়বাদীদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিয়েছিল। আবার হিন্দু ধর্মতত্বের 
যুক্তিসিদ্ধ, সর্বজনগ্রাহ্য এবং মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিচার নীরব করে 
দিয়েছিল যৌলবাদীদের। বেস্থাম প্রচারিত “বহুজন হিতের' আদর্শ থেকে 
হিন্দু সাধনার লক্ষ্য (পরভূতহিত) যে মহত্তর এবং ব্যাপকতর তা সুনিশ্চিত 
ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল সকলের কাছে, তাই বলে বঞ্চিমচন্দ্র কিন্তু অতীত 
মূল্যবোধে আবিষ্ট হয়ে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি বিরূপ 
হননি। মুক্তি অর্জনে সহায়ক বলে প্রতিটি ভারতবাসীরই আধুনিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন, 
আবার পশ্চিমের বন্তসর্বস্বঅর সংযত সমালোচনা করতেও তিনি ছিধা 
করেননি। এঁতিহাসিক অমলেশ ব্রিপঠির প্রাসঙ্গিক অভিমতটি আমরা তুলে 
ধরব, “প্রকৃতপক্ষে বন্ছিমচন্দ্রই ছিলেন সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ দৃঢ় সেতু-মুখের 
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স্থপতি যার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ প্রতীচের প্রবল শক্তির প্রাণকেন্দ্র আমেরিকায় 
অভিযান চালিয়েছিলেন। আর এদেশে প্রাচ্য ও প্রতীচের সংঘাতে দিশেহারা 
বিদেশী শাসনের ভারে নিষ্পিষ্ট, অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভ্রান্ত লক্ষ 
লক্ষ “ক্লেবগ্রস্ত অর্জুন” তার বাণীতে উদ্বোধিত হয়েছিল।”” বিবেকানন্দের 
বাণী নরমপন্ছীদের (কংগ্রেস) নীতি ও কর্মপস্থার তীক্ষ সমালোচনা করে 
চরমপন্থী সশস্ত্র বিপ্লবীদের অনুসৃতব্য পথ আলোকিত করে দিয়েছিল । 
তাই স্বাভাবিক কারণে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন সশস্ত্র তরুণ বিপ্লবীদের 
অগ্রদূত-_তারা নরমপন্থীদের সকরুণ আবেদন-নিবেদন-বিবৃতিদানের 
কর্মসূচীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাব ও নিষ্ষলা 
বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাদের কাছে প্রহসন হয়ে উঠেছিল। 
বঞ্চিমচন্দ্রের দিকে আবার আমরা দৃষ্টি ফেরাব। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রস্থাবলী পড়ে 
তরুণ বিপ্লবীরা সমকালে এই শিক্ষালাভ করেছিলেন যে, জাতিব ভবিষ্যৎ 
কোন মতেই এ “অ-জাতীয় কংখ্রেস' অথবা “সাধারণ ব্রান্মসমাজ'-এর উপর 
নির্ভরশীল হতে পারে না। “কমলাকাস্তের দপ্তর" গ্রন্থে কমলাকান্তের মুখ 
দিয়ে তিনি অক্ষম উপরোধের হীন-সারমেয়-নীতি ছেডে দিয়ে চরমপন্থীদের 
বৃষ-তুল্য বিক্রম প্রকাশের উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাদের সামনে 
দেশমাতৃকার যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাতে মায়ের দ্বিসপ্ত কোটিভূজে ধৃত 
ছিল-__ভিক্ষা-ভাণ্ নয়, খর তরবার। এঁদের হৃদয়ে বঙ্গজজননীর প্রতি নিখাদ 
ভালোবাসা, তার অসামান্য মহিমার প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি বন্িমচন্দ্র সঞ্চারিত 
বঙ্কিমচন্দ্রেরে “আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রভাবও ছিল অপরিসীম । 
“আনন্দমঠে'র-_ মা যা হইয়াছেন”-_-সেই কৃষ্ণবর্ণাঃ করালবদনা নগ্নিকা 
কালীমূর্তি বিপ্লবী অরবিন্দের কাছে বহু শতাব্দীর শোষণ নিগীডনের প্রতীক 
বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। আর সম্তানদলের সন্তানদের উদ্দেশে সআনন্দের 
রণোন্মাদনা জাগার ডাকই শুনেছিলেন। অসুর বিনাশিনী, যশ, জ্ঞান, শি, 
সৌভাগ্য ও সাফল্যের প্রতীক দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছিল 
অরবিন্দের স্বপ্নের দেশমাতার মৃূর্তি। তা কিন্তু বঙ্চিমচন্দ্রের অনুশীলিত 
জাতীয়তাবাদ নয়, তা আইরিশ ও রূশ পগ্ুযুলিস্ট আদর্শে গড়া পৌরাণিক 
হিন্দুর অসহিষু, একমুখী, চবম জাতি-বৈর-প্রণোদিত দেশপ্রেম । অরষিন্দ 
তৈরী করতে চেয়েছিলেন “মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত নতুন “সস্তান দল”। 
ভবানী মন্দিয়ের পরিকল্পনা এই সৃত্রেই। দেশপ্রেম তার কাছে ধর্মেরই 
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বিকল্প হয়ে উঠেছিল। তবুও আমরা দেখতে পাই যে বঙ্কিমের “ভারত 
কলঙ্ক' এবং “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনত' প্রবন্ধ দুটি অনেকাংশে 
অরবিন্দ সহ সতীর্থ বিপ্লবীদের উদ্বোধিত করেছিল। 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষত চরমপন্থী বিপ্লবীদের উপর ধর্মীয় 
প্রভাব নিরীক্ষণ করতে গিয়ে আমাদের দয়ানন্দ সরস্বতীর কথা অবশ্যই 
উল্লেখ করতে হবে। রামমোহনের সকল কর্ম-প্রেরণার উৎস ছিল উপনিষদ, 
যদিও যুক্তিবাদকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি; গীঅকে 
চিন্ময় জগতের পথপ্রদর্শক বলে মনে করলেও বঙ্কিমচন্দ্র আত্মশুদ্ধির 
সহায়করূপে সনাতন এতিহ্যকে অবহেলা করতে রাজী ছিলেন না। শঙ্করাচার্যের 
অদ্বৈতবাদকে অধ্যাত্স জীবনের মুখ্য প্রেরণা রূপে গ্রহণ করলেও দ্বৈত 
ও অদ্বৈতের সমন্বয় সাধন করে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভাবে বক্ষোপলব্ধির একটা 
“সহজ উপায় নির্ধারণ করেছিলেন বিবেকানন্দ তাকেই প্রয়োগ করেছিলেন; 
কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষ উল্লেখযোগ্য ধর্মচিস্তাবিদ্‌ দন্তানন্দ সরত্বতীর 
কাছে-__ঈশ্বরোক্ত' ও “নিত্য” বেদই ছিল সকল কর্মের প্রেরণা। অন্যান্য 
হিন্দুশান্ত্র এবং বেদোত্তর যুগের বিশিষ্ট ধর্মাত্মাদের উল্লেখ তার রচনা ও 
চিন্তাধারায় পাওয়া গেলেও একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই ছিল তার কাছে 
প্রকৃত জ্ঞানের, এমনকি বিজ্ঞানের আধার। দয়ানন্দ মুক্তির যে পথ নির্দেশ 
করেছেন ততে আধ্যাত্মিকতার থেকে নৈতিকতার উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে বেশি। পরহিত সাধন, সুবিচার, সুনির্দিষ্ট সংযমী জীবন যাপন 
ইত্যাদি ধর্মানুশীলনের অঙ্গ এবং একই সঙ্গে তা আত্মশক্তি বৃদ্ধিব সহায়ক 
ও ইন্ড্রিয়াসক্তির প্রতিষেধক। বিবাহ, খাদ্যাখাদ্য বিচার, পোশাক-আশাক 
সম্পর্কিত নীতি জাতিভেদ প্রথাকে ঘিরে যে সমস্ত অযৌক্তিক এবং অমানবিক 
সংস্কার হিন্দু সমাজে পুপ্ভীভূত হয়ে উঠেছে সে সমস্ত কিছুকে দয়ানন্দ 
ঘৃণা করতেন। তবে জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দা করলেও তিনি বর্ণবিদ্বেষী 
ছিলেন না; কেন না এই প্রথাটি বেদ-সমর্থিত, এবং অরই মধ্যে বৈদিক 
যুগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রতিফলিত হয়েছিল। স্ত্রী জাতি সম্পর্কে, বিশেষ 
করে তাদের শিক্ষারদীক্ষা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে উনবিংশ 
শতাব্দীর সংস্কারকদের সঙ্গে দয়ানন্দের বিশেষ মতপার্থক্য ছিল না। তবে 
এ সমস্ত ক্ষেত্রেও তার মতবাদের উপর বেদের প্রভাবই ছিল একক। 
এজন্য তিনি স্বীষ্টান আচরণ বা যুক্তিবাদের দ্বারস্থ হননি। দেশের জলবায়ু 
এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা চিস্তা করেই দয়ানন্দ নিরামিষ আহারেরই 
পক্ষপাতী ছিলেন, জ্ঞানার্জন অথবা ব্যবসা-বাণিজোর জন্যে বিদেশে 
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যাওয়া-আসাতেও তার কোন আপত্তি ছিল না। তবে জীবনের একটা 
সময় পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্রহ্গচর্যপালনকে তিনি আবশ্যিক বলে 
মনে করতেন এবং সমমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেওছিলেন তপোবন-সুলভ 
পরিবেশে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের উপর। পুরোহিত-তস্ত্ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম 
তার কাছে কখনও শ্বীকৃতি পায়নি। বেদে যার সমর্থন নেই এমন 
আচর-অনুষ্ঠানকে আজীবন তিনি নিন্দা করেছেন। বলিষ্ঠ, প্রাণবস্ত, 
আক্রমণোদ্যত আর্ধধর্মের পুনুরুজ্জীবনের প্রয়ান্সে তাকে বিবেকানন্দের অগ্রদূত 
বিবেচনা করা অযৌক্তিক হবে না। অন্তত অরবিন্দ তাই মনে করতেন। 
বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন, _“ব্রোঞ্জের উপর খোদাই 
কাজের মতোই সমকালীন মানুষের মন ও সমাজের উপর তার গভীর 
প্রভাব অক্কিত হয়েছিল। ঈশ্বরের কর্মশালায় নিযুক্ত অক্রাস্তঃ অমিতশক্তির 
এই মানুষটির কথা মনে পড়লে আমার চোখের সামনে অজন্র সংগ্রাম 
কর্ম-সাফল্য ও শ্রমার্জিত জয়ের ছবি ভেসে আসে ।”* গ্রীক ধ্রপদী ভাষধারায় 
মগ্ন ঈশ্বরের রাজ্যের এই সৈনিকের মধ্যেই হোমারের নায়কের প্রতিচ্ছবি 
দেখতে পেয়েছিলেন অরবিন্দ। আর ভারতীয় জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সুপ্রাচীন 
আর্য সংস্কৃতির বহু মূল্যবান বৈশিষ্ট্য যে তার জন্যই সংযোজিত হয়েছিল __-সে 
কথাও সকৃতজ্ঞচিন্তে স্মরণ করেছেন অরবিন্দ। অব্যবস্থিতচিত্ততা ও সুবিধাবাদের 
নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থেকে দয়ানন্দ কখনো আপোষহীন সংগ্রামের ভান করেননি। 
ভারতীয় মানসিকতাকে অস্পষ্টতা ও উদদেশ্যহীনতার ব্যাধি থেকে মুক্ত 
করতে স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন দয়ানন্দ। বহু শতাব্দী ধরে বেদ ভারতীয় 
জীবনের একটা গ্রানিট পাথরে-গড়া ভিত্তি হয়ে আছে; দয়ানন্দের ব্যক্তিত্ব 
যেন তারই উপর শিরা-উপশিরা। মনে হয় অতীতকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন 
তার উৎস-মুখের নির্মলতায়, তার বোধনের পুণ্যলগ্নে। তাই দয়ানন্দ যে 
অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করার সাধনা করেছিলেন তা একই সঙ্গে চিরস্তন 
এবং রূপাস্তরক্ষম। বেদের যে মন্ত্রটি তিনি তার কালের মানুষের কাছে 
মহামূল্যবান একটি উত্তরাধিকার রূপে রেখে গেছেন তাতে ধ্বনিত হয়েছে 
এই প্রার্থনা, “সত্য পরিব্যাপ্ত হোক সমস্ত আত্মার মধ্যে, দৃষ্টি হোক 
সত্যের অঞ্জন-লিপ্ত, সত্যই হোক সকল বাসনার উৎস, সত্য বিকিরিত 
হোক সকল কর্মের মধ্যে”।** এদেশের বহ্থবিচিত্র সংস্কৃতি, বিভিন্ন আদর্শ 
এবং বহুবিধ উদ্দেশ্যের সংঘাতের মধ্যেও অরবিন্দের অক্লান্ত আকুল অন্বেষণ 
ছিল বিশুদ্ধ শক্তি, স্বচ্ছ দৃষ্টি, অ্রান্ত কর্মকুশলতা এবং ভয়হীন এঁকান্তিকতার 
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জন্য আর এ সমস্ত কিছুর সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন দয়ানন্দের মধ্যে। 
উর কল্পনায় দয়ানন্দের মধ্যে চরমপস্থীদের আদর্শ প্রতিফলিত হতে দেখেছিলেন 
বিপ্লবী অরবিন্দ, আর এই কারণেই এই ভাবমৃত্তির এতিহাসিক গুরুত্ব 
অসামান্য হয়ে উঠেছে। 

বিচারপতি জেনকিন্স (931 [.9৬/27০0 197)109) আলিপুর বোমার 
মামলার বিচারকালে মন্তব্য করেছিলেন যে এই ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত আসামীরা 
প্রায় সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ও ধর্মভাবাপনন মানুষ ।** জেনকিন্সের কথায় 
বিপ্লবীদের ভারতের এঁতিহাবাহী ধর্মের প্রতি আস্থা ও মনোভাবের বিষয়টি 
প্রকাশিত হয়। 

ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী উগ্র মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের ট্টগ্র সমর্থক 
বালগঙ্গাধর তিলক মন্তব্য করেন যে, ভারতীয় সমাজে একটি মাত্র মনোভাব 
যা সাধারণ ভাবে সকলের মধ্যে উপস্থিত তা ধর্মকেন্দ্রিক মনোভাব। আর 
এই ধর্ম হিন্দুধর্মকেই আশ্রয় করেই এগিয়ে গিয়েছে। মুসলমান বা শ্বীষ্টান 
দ্বারা অংশত অধ্যুষিত হলেও আমাদের দেশের গরিষ্ঠ জনসাধারণ হিন্দু 
ধর্মাবলম্বী এবং এই ধর্মের ভিত্তিতে এদেশে এক্য তথা জাতীয়তাবোধ 
গড়ে উঠেছে।১২ 

বস্তুত ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের উন্মেষে ধর্ম যে বিপুল পরিমাণে 
প্রেরণা জুগিয়েছিল তা ব্রিটিশরাও এক বাকো শ্বীকার করে নিয়েছেন।** 

এ প্রসঙ্গে মানিকতলা বোমা মামলায় বিচারালয়ে নির্দোষ প্রতিপন্ন হবার 
পর অরবিন্দ তার উত্তরপাড়া ভাষণে যা বলেছিলেন ত বিশেষ ভাবে 
স্মরণীয়-_-“একদা বিশেষ প্রত্যয় সহকারে আমি একথা বলেছিলাম যে, 
এই আন্দোলন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, এ হল একটি ধর্ম, 
ধর্মমত বা বিশ্বাস। আজ সেই একই কথা আমি আর এক ভাবে বলতে 
চাই। জাতীয়তাবাদ যে একটি ধর্ম, ধর্মমত বা বিশ্বাস; সে কথার পুনরুক্তি 
না করে আমি বরং এখন বলতে চাই যেঃ এ হল সেই সনাতন ধর্ম 
যা আমাদের চোখে জাতীয়তাবাদের সামিল।” ১ 

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় ধর্ম ও বিভিন্ন 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ব্রিটিশ শাসকের নজর এড়িয়ে যায়নি। 
তাই এ কালে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রামকৃ্ণ মিশনকেও তারা 
দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। রাজশক্তির দৃষ্টিকোণে বিচার করলে কর্তৃপক্ষের 
এই সন্দেহ স্বাভাবিক কারণে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হতে পারে। 
ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশেব এই মর্মে নির্দেশ ছিল যে ইংরেজ আমলের 
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গোড়া থেকে সর্বত্র এক শ্রেণীর সন্নযাসীদলের আবির্ভাব হয়েছে। এই 
সকল সন্যাসীরা যে বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশবিরোধী কর্মে যুক্ত ছিলেন সে 
বিষয়ে পুলিশ একাধিক রিপোর্টে পেশ করে।** সন্ন্যাসীকুল সম্পর্কে সন্দেহের 
এই সার্বিক পরিবেশের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনও অবাঞ্ছিত এক প্রতিকূল 
অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। 


| ৩।। 


ইতিহাসের নিরিখে সমসাময়িক কালের সঙ্গে আমরা দৃষ্টি বিনিময় করলে 
দেখতে পাব বিবেকানন্দের মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিবেকানন্দের আহানে উদ্দুদ্ধ যুবকেরা সহিংস-অহিংস 
দু পথেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। 

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বকালে সংশ্লিষ্ট উগ্র জাতীয়তাবাদী 
মঠ এবং সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শাখাকেন্দ্রে প্রায়শ যাতায়াত করত। 
বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে, বিপ্লবী যুবকেরা দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত 
মন্ত্রে অভিসিক্ত হয়ে ব্যাপকতর ভাবে তাদের কাজ শুরু করে দেবার 
পর থেকে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কর্মকাণ্ড ও 
অন্যান্য শাখাকেন্দ্রের খোঁজ খবর শুরু করে দেয়। 

বস্তত, রামকৃষ্ণ মিশনের বহির্ভরতীয় কেন্দ্রগুলিও পুলিশের সর্তক নজর 
এড়িয়ে যেতে পারেনি। এই সব কেন্দ্রে সন্যাসীগণ ও ভক্তবৃন্দ কোথায় 
কি করছেন, কিভাবে প্রচার চালাচ্ছেন, কিংবা ত্রাণকার্ষের সুযোগ নিয়ে 
তারা রাজনৈতিক ভাবে সন্দেহজনক অন্য কোন কাজকর্ম শুরু করেছেন 
কিনা সে সব ব্যাপার খুব মনোযোগ দিয়ে নজর রাখা হত। এমন কি 
রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্রে; আশ্রমগুলিতে প্রধানত কোন শ্রেণীর মানুষ 
যাতায়াত করত সে সময় খোঁজ খবর নেওয়া হত। পুলিশের একাধিক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে মিশন ও শহরতলীর আশ্রমগুলি সম্পর্কে 
নানা অভিযোগ এনেছিল। 

রামকৃ্ণ মিশন সম্পর্কে পুলিশ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের সব অভিযোগগুলি 
কেবল একান্তভাবে গোপন রিপোর্টের মধ্যে প্রকাশ করা হত। উচ্চপদস্থ 
পুলিশ অফিসার এফ. সি ভ্যালি (5. ০. 79811), হাটিনসন (10010107500), 
ছার্লস টেগার্ট (0.4. 58810 বা বিচারপতি রাউলাট (3... 7২০11) 
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প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে যে সবর মন্তব্য পেশ করেন 
সেগুলি উচ্চ মহলের স্বল্প সংখ্যক মানুষেরাই জানতে পারেন। 

কালানুক্রমিক বিচারে পুলিশের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল এফ.সি. 
ড্যালির ১৯১১"র ৭ অগাস্ট-এর রিপোর্ট, তার আগে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন 
থানায় লিপিবদ্ধ রিপোর্ট, ১৯১৪তে চার্লস অগস্টাস টেগার্টের দীর্ঘ রিপোর্ট 
(যা অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে সম্পূর্ণ রিপোরটি প্রকাশিত 
হয়েছে), ১৯১৬*র ১১ ডিসেম্বর লর্ড কারমাইকেলের দরবাধী ভাষণ -__যার 
মূল ভিত্তি ছিল টেগার্টের রিপোর্ট। ১৯১৭'র ১ জানুয়ারী লেজিসলেটিভ 
ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়েট সেক্রেটারি সি. টিন্ডেলের গোপন নোট, এ বছরের 
২ ফেব্রুয়ারী অনারেবল মেম্বার পি. সি. লায়নের কাছে বাংলাদেশের চিফ 
সেক্রেটারী এইচ. এল. স্টিফেনসন কর্তৃক প্রেরিত নোট -__-আর এরই সূত্রে 
8 ফেব্রুয়ারীতে লর্ড কারমাইকেলের কাছে প্রেরিত নোট। এগুলিই রামকৃষ্ণ 
মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য “রাজরোষ'। শেষোক্ত দুটি নোট লর্জ/কারমাইকেলের 
রামকৃষ্ণ মিশনকে সরাসরি অভিযুক্ত করার প্রেক্ষিতে স্বাতী সারদানন্দ কর্তৃক 
লিখিত প্রতিবাদ পত্রের সূত্রে প্রামাণিক তথ্য উপস্থাপনের বিস্তৃত প্রয়াস। 
এই প্রয়াস ১৯১৭ তেই থেমে থাকেনি। ১৯১৮-তে সিডিসন কমিটির রিপোর্টের 
ভিত্তিতে বিচারপতি রাউলাট বাংলাদেশের বিপ্লবীদের উপর রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেন। পরবস্তীকালে 
এই উল্লেখ আরো বেশি বাত্বয় হয়ে উঠেছিল। 

১৯১৬ স্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর লর্ড কারমাইকেলের দরবারী বক্তুতায় 
রামকৃষ্ণ মিশনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ আনা হয়-_ যদিও যথেষ্ট 
সতর্কতার সঙ্গে মিশনের নামটি উচ্চারিত হয়েছিল। আসলে রামকৃষ্ণ মিশন 
সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজশক্তির যতই অভিযোগ থাকুক না কেন বাংলাদেশ 
তথা গোটা ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দুটি 
দশকের মধ্যেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তার 
ফলে ব্রিটিশ রাজশক্তি মিশনের বিরুদ্ধে আদালতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহ 
না করে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে ভরসা পেতেন না। তাই মিশনের 
কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে গোপনে দৃষ্টি রাখলেও তারা প্রকাশ্যভাবে মিশনের 
সেবাকার্যের প্রশংসা করে যেতেন। লর্ড কারমাইকেলের উল্লিখিত দরবারী 
বক্তৃতাতে মিশনের সেবাকার্ষের উল্লেখ ছিল। 

এসব যে ব্যাজন্ততি তা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ নিজেরাও বুঝতেন। 
তাই তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসকেরা মুখে যাই বলুক 
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না কেন অন্তরে মিশনের সম্পর্কে তদের সন্দেহ-মানসিকতা শিকড় গ্েডেছে। 
তাই সরকারী কর্তৃপক্ষের মন থেকে সন্দেহ মোচনে তাবা নিজেরাও কম 
সচেষ্ট ছিলেন না। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগেই রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রতি পুলিশের সন্দেহ সবচেয়ে বাড়তে থাকে । কিন্তু তার অনেক আগেই 
রাজনীতি সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মিশনের অভিমত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণ 
মিশন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পর স্বয়ং বিবেকানন্দ যে নিয়ম নীতিগুলি 
লিপিবদ্ধ কবেছিলেন সেখানে রাজনীতির সঙ্গে মিশনের সংযোগহীনতা 
উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্টীবোর্ড বা অছি পবিষদ 
গঠনের পর এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে 
বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যাঁরা মিশন নিদের্শিত সন্যাস ও আগব্রতের 
আদর্শ নিয়েছিলেন তাদের সতর্ক করা হয়েছিল সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও জীবন 
গঠনে __- 
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অর্থাৎ মিশন কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জীবনচ্চ 
ইউরোপীয় অনুকরণে রচনা করা যাবে না। আমাদের দেশে বামকৃষ্ণ 
ও স্বামী বিবেকানন্দের আগের আদর্শেই গোষ্ঠী-জীবন গডে তুলতে হবে। 
কোন বকম জাগতিক -_ অর্থাৎ সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থের উদ্দেশ্যে 
ভারতীয়দের এঁক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা একেবারেই নিরর্৫থক। 

একমাত্র ধর্মের প্রেরণাই নিখিল ভারতবর্ষের প্রতিটি লোকেব মধ্যে 
মহান এক্যেব যোগসূত্র রচনা করতে পারে। ত্যাগব্রতের মন্ত্রে উদ্দুদ্ধ দেশের 
প্রতিটি নাগরিক ও যুবকদের কাছে মিশন কর্তৃপক্ষ অই প্রার্থিত উচ্চাশা, 
ভোগ এবং প্রলোভন অথবা রাজনীতির সংকীর্থ মাদকতা উপেক্ষা করে 
দেশে কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করতে আহ্ান জানান -__ 
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রাজনীতিকে পরিহার কবে চলার জন্য এর থেকে অধিকতর সুস্পষ্ট 
এবং প্রত্ক্ষ অঙ্গীকারবোধ হয়তো সম্ভব ছিল না। তবুও রাজরোষ থেকে 
রামকৃষ্ণ মিশন মুক্তি পায়নি। 
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বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে রামকৃষ্ণের নামে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আশ্রমগুলির 
সঙ্গে বিপ্লবীবাদীদের গোপন যোগাযোগ জানাজানি হয়ে গিয়ে মিশনের 
ত্দানীস্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ পুলিশের চাপে পড়ে প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করেন যে, এই তথাকথিত আশ্রমগুলির সঙ্গে মিশনের কোন 
সম্পর্ক নেই। পরবর্তী কালেও বিভিন্ন তরফ থেকে রমকৃ্ মিশনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ 
বিমানবিহারী মজুমদারের মতে -_-বিবেকানন্ স্বয়ং রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত 
দেওয়া পারতপক্ষে এডিয়ে যেতেন। ব্রিটিশ কুশাসনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
মতামত প্রকাশ করে নিজেকে বিতর্কে জড়াতে চাননি। কেন না তার 
ফলে তার জীবনের উদ্দেশ্য কর্মটি ব্যাহত হত।৯** এ প্রসঙ্গে আমরা 
বলব বিবেকানন্দ যে কথাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যুর আগে প্রকাশ 
করেছেন কিংবা ভারত প্রত্যাবর্তনের পরে পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খল 
মোচনের জন্য অগ্নিময় আহান জানিয়েছেন যা আগের প্রবন্ধে ও এই 
প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে তারই প্রভাবে বিপ্লবী যুবকেরা সশস্ত্র 
ভাবে এবং হিংশ্র পথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর গান্ধীজী বিবেকানন্দের বাণী 
ও রচনার দ্বারা উদ্ুদ্ধ হয়ে তার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রগাড ভাবে 
ভারতবর্ষকে ভালোবাসার সূত্রে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। 
ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি-_ বিবেকানন্দের ভূমিকা একই 
সঙ্গে £১০0৬০ এবং 78551$5। তাই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রতি তরুণ বিপ্লবীদের আকর্ষণ যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে ব্রিটিশ 
গোয়েন্দা পুলিশের নিরীক্ষণ । 

আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
বিভিন্ন শাখাগুলি সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারে অংশ নেয়নি ঠিকই কিন্ত 
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এদের কেন্দ্র করে ইন্দো-আমেরিকান ক্লাব, ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটি 
গড়ে ওঠে। ব্রিটিশরাজ তদের ভালো চোখে দেখত না। রামকৃষ্ণ মিশন 
এবং বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ এইসব সংস্থার বরাবরই ছিল। 
অন্তত এমন অনেকেই ছিলেন যারা একই সময়ে বিপ্লবীসংস্থা এবং একযোগে 
বেদান্ত সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে পোর্টল্যাণ্ডের জনৈক 
এ্যান্নি__গালওযানি (0.%/. 081৬/011) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কলকাতা 
পুলিশের হাতে যামিনী মজুমদার নামে একজন গ্রেপ্তার হবার পর স্বীকার 
করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্াসীরা আমেরিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসত। 
পুলিশের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রমাণ সহ যাচাই করার সুযোগ ঘটেনি। 
আমেরিকায় বেদান্ত সোসাইটি তথা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যে রাজদ্রোহমূলক 
যোগাযোগ ছিল এ বিষয়ে পুলিশ ববাবর সন্দেহ করে এসেছে। বিবেকানন্দের 
ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৮-এ জেল থেকে মুক্তি পাবার পর কিছুকাল 
বেলুড় মঠে আত্মগোপন করেন। তারপর আমেরিকায় পাড়ি দেন। বিবেকানন্দের 
সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকার জন্য তিনি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং 
রামকৃ্জ মিশনের সন্যাসীদের কাছে বিশেষ আদরের মানুষ ছিলেন। নিউইয়র্ক 
বেদান্ত সোসাইটির সম্পাদক স্বামী বোধানন্দের প্রতি পুলিশের স্থির বিশ্বাস 
ছিল যে, বোধানন্দ বেদান্ত সোসাইটির আডালে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনে 
প্রচণ্ড সহায়তা কবে আসছিলেন। আমেরিকার অন্যান্য কেন্দ্রগুলির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট স্বামী অভেদানন্দ সহানুভূতিশীল ছিলেন বিপ্লবীদের ওপর । আমেরিকায় 
অবস্থান কালে অভেদানন্দ যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি পরবস্তীকালে 
11088 ৪170 106] [900915" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পুলিশের ভাষায় 
এগুলি অধিকাংশ ছিল রাজদ্বেষে পূর্ণ এবং সেই কারণে বোম্বাই সরকার 
এই বইটি নিষিদ্ধ করেন। ১৯০৬ খ্বীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর আমেরিকা 
থেকে প্রত্যাবর্তনের পর স্বাতী অভেদানন্দ যেদিন কলকাতায় আসেন সেদিন 
“বন্দেমাতরম্? ধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান হয়। এ উপলক্ষে হাওডা 
স্টেশনে যে জনসভা হয়েছিল সেখানে রাজরোষের আশঙ্কায় কোন সরকারী 
কর্মচারী যোগদান করেননি । তা সত্ত্বেও টাকীর স্বনামধন্য যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, 
“বসুমতী” পত্রিকার জলধব সেন, “ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকা'র সম্পাদক নরেন্দ্র 
সেন উপস্থিত থেকে স্বামী অভেদানন্দকে স্বাগত জানান। এ উপলক্ষ্যে 
১২ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার টাউন হলে আর একটি জনসভার 
আয়োজন করা হয়েছিল। এ সভায় কাথিয়াবাড় নিবাসী এবং সদ্য 
দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রত্যাগত গান্ধীজীব প্রতিনিধি মদনজিৎ নামে জনৈক স্বাধীনতা 


২১৩ 
সংগ্রামী উপস্থিত ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতো রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের ভাই নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী একই ভাবে আমেরিকায় 
গিয়ে বিপ্রধী আন্দোলন তুঙ্গে তুলতে প্রয়াসী হন। পরে নরেশচন্দ্র এবং 
তার বন্ধু সুরেন্্রমোহন বসু বিপ্লব আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে দূর 
প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন। এরা আমেরিকার হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি 
ছিলেন। কৃষ্ণ বর্মা এবং বিশেষ করে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
প্রতি সহানুভূতিশীল প্যারিসের ম্যাডাম কামার সঙ্গে এরা নিয়মিত যোগাযোগ 
রক্ষা করে চলতেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে স্থায়ী সারদানন্দ 
প্রকাশ্যে রাজনীতিকে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রবশূন্য 
হয়ে থাকা যে সব সময় সম্ভব নয়, তাও তিনি বুঝতেন। তাই তিনি 
এক সময় স্বক্ষোভ মন্তব্য করেন যে, বিরাট ক্ষমতা ও প্রভাব নিয়ে 
সরকার যেখানে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করতে অসমর্থ হয়ে পড়ছেন 
সেখানে সহায়সম্বলহীন রামকৃষ্ণ মিশনের গুটি কয়েক *সন্যাসীদের পক্ষে 
একাজ সম্ভব নয়। কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই কথা বলার 
বাচাবার চেষ্টা করেন। ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দে দু'জন বিপ্লবীকে মিশন কর্তৃপক্ষ 
আশ্রয় দেন। পরবস্তীকালে এঁরা রাজনীতি থেকে অবসর নেন। 

ব্রিটিশ রাজরোষ সরাসরি রামকৃষ্ণ মিশনের উপর নেমে আসার কারণগুলি 
আমরা সূত্রাকারে সাজাতে পারি-__ 

ক) রামকৃষ্জ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ ব্রিটিশ 
সরকারের প্রধান সন্দেহভাজন ছিলেন। তার, আবিভাব প্রসঙ্গ, তার রচনাবলী 
পাঠ করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেজন্যই বিবেকানন্দ 
এবং তার রচনাবলী এবং তার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপক রাজরোষের 
কবলে পড়েছে। যদিও তখন বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন না, থাকলে 
হয়তো ইতিহাসের মোড়টা ঘুরে যেত। আমরা জানি গত শতাব্দীর শেষার্ষে 
অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তার বিরদ্ধে গোয়েন্দা নিয়োগ 
করা হয়েছিল-__নিবেদিতার চিঠিতে তা জানতে পারি। বিবেকানন্দের চিঠি 
সেন্সর করা হত। আমেরিকায় ব্রিটিশ শাসনবিরোধী তার উক্তির জন্য 
তাকে “কংগ্রেসওয়ালা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের 
প্ররোচনায় এবং ব্রিটিশ রেসিডেন্টের বাধাদানে কাশ্মীরে মঠ স্থাপনের 
জন্য তিনি জমি পাননি। তার সম্পর্কে যে গোপন রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল 
তা আজও সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে 


২১৪ 


আসার আগেই লগুনে অবস্থান কাল থেকেই ব্রিটিশ পুলিশ তার উপর 
নজর রাখতে শুরু করে। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর সেই নজরদারী শুধু 
নেমে এসেছে।১৯ 

খ) নিবেদিতা ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের দ্বিতীয় সন্দেহভাজন । নিবেদিতার 
পত্রালী থেকে আমরা জানতে পারি বৈপ্লবিক চুরির অভিযোগ তুলে 
তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টাও সরকার চালিয়েছিল। লর্ড মিন্টোর পত্তী লেডি 
মিন্টো নিবেদিতার কার্যকলাপ ও তার বৈপ্লবিক মানসিকতাব হদিশ নিতে 
নিবেদিতার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের চর কর্নেলিয়া সোরাপজি 
(তৎকালীন সমাজের নামী মহিলা) লেডি মিন্টোর সঙ্গে গিয়ে বেলুড় 
মঠে নানা অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং রামকৃষ্ণ পার্ষদদের কাছ থেকে 
নানা তথ্য জানতে চেয়েছেন। আমরা জানি নিবেদিতার পিছনে স্থায়ীভাবে 
গোয়েন্দা ঘুরত। তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লবীদেব সঙ্গে গভীব সংযোগ থাকায় 
পুলিশ নানা ভাবে নিবেদিতাকে হেনস্থা করার চেষ্টা কবেছে। তাই তিনি 
ছদ্মবেশ ধারণ করে বিদেশ যেতেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের উপর তার প্রভাব 
ছিল সক্রিয়। নিবেদিতা তখন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
কিন্ত সরকারী মহল সেটাকে সত্যকার ছেদ বলে মনে করেনি। কেননা 
নিবেদিতা নিয়মিত বেলুড় মঠে এবং বাগবাজারে শ্রীমা সারদা দেবীর 
কাছে যাতায়াত করতেন। মায়াবতী আশ্রমে গিয়ে গ্রীষ্ম ও শরতে অবস্থান 
করতেন। তার লেখা নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ রামকৃষ্ণ মিশনের পত্র পত্রিকায় 
প্রকাশিত হত। এইসব কারণে একদিকে নিবেদিতা যেমন রাজরোষের 
শিকার হয়েছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণ মিশনও বাদ পডেনি।২ 

গ) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ভারতে এসে 
অনেকগুলি বস্তুত দিয়েছিলেন নানা স্থানে। তিনি ব্যাপক জনসম্বর্ধনা 
পেয়েছিলেন। তার বক্তৃতাগুলি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অবশ্যই 
ছিল ব্যাপকভাবে উদ্দীপনা সপ্ধারী। তিনি আমেরিকার ব্রুকলিন ইনস্টিটিউটে 
ছ+টি বক্তৃতায় তীব্রভাবে ব্রিটিশ শাসনের নিন্দা করেছিলেন। যা 40018 
870 ৮৩1 00115" নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এই বইটি 
ভারতীয় বিপ্লবীদের হাতে যাতে না পৌঁছয় তার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। 
বইটি নিষিদ্ধ করার কথাও ভেবেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ যে রামকৃষ্ণ 
মিশনের সন্ন্যাসী এবং স্বাতী বিবেকানন্দের সতীর্থ তা ব্রিটিশ সরকার 


২১৫ 
ভালোভাবেই জানত। স্বয়ং লর্ড কার্জনের রোষবহ্ছিতে পড়েছিলেন স্বামী 
অভ্দোনন্দ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১২ শ্বীষ্টাব্দে এই বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।১৯ 

ঘ) তৎকালীন, বিপ্লবীদের অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা 'যুগান্তরের' সম্পাদক 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই, নিবেদিতা যে তার জামিনের 
জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তা নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রিটিশ 
সরকার ধরেই নিয়েছিল ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ মিশন 
দ্বারা সমর্থিত। এ বিষয়ে চার্লস টেগার্টের রিপোর্টে বিস্তৃত বিবরণ আছে। 

ও) আলিপুর মামলা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দেবব্রত বসু এবং শচীন সেনকে 
রামকৃষ্ণ মিশন শুধু থাকতেই দেয়নি, শ্রীমা সারদাদেবীর নির্দেশে এবং স্বামী 
সারদানন্দের উদ্যোগে তারা সন্যাসীও হয়েছিলেন। এই বিষয়টিকে ব্রিটিশ 
সরকার এবং তার গোয়েন্দাবাহিনী সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। বরং 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি অদেব রোষবহ্ছি দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল এই সূত্রে । 

চ) কেবল সশস্ত্র বিপ্লবী পুরুষেরাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে 
যুক্ত নারীরাও শ্রীমা সারদাদেবীর আশ্রয় পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৮১৮ 
রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশানে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা 
বন্দিনী ননীবালা দেবীর কথা অবশ্যই আমরা স্মরণ করব। তিনি বিপ্লবী 
যুবকদের গোপন অস্ত্রের সন্ধান রাখতেন। এবং বিপ্লবীরা তার কাছ থেকে 
নানা সাহায্য পেত। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার থেকে কাশীতে তাকে 
আনা হয়। অকথ্য অত্যাগর সত্বেও গোপন সুত্র না জানতে পারায় 
কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি খাওয়াদাওয়া 
বন্ধ করে দেন। তৎকালীন কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের সুপারইন্টেন্ডেন্ট 
মিঃ গোল্জী তাকে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যদি তিনি আহারাদি 
করেন তবে তির যে কোন ইচ্ছা পূরণ করবেন। তার উত্তরে তিনি 
জানিয়েছিলেন যে, যদি তাকে বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে রেখে 
আসা হয় তবে তিনি খাবেন। এই মর্মে পুলিশ তাকে একটি দরখাস্ত 
লিখে দিতে বলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত লিখেও দেন। কিন্তু মিঃ 
গোল্ডী সে দরখাস্ত ছিড়ে ফেলে দেন। তখন আহত সিংহীর ন্যায় ননীবালা 
গোল্টীর গালে চড় মারেন। দ্বিতীয় চড় মারার আগে গোয়েন্দা পুলিশের 
কর্তব্যরত ব্যক্তিরা হাত ধরে নিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ননীবালা দেবীর 
সঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবীর শুধু সংযোগ ছিল না, ছিল প্রায় সমস্ত সশস্ত্র 
বিপ্লবীদের । বিপ্লবীরা বাগবাজারে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে এসে চরণ 
ছুয়ে প্রণাম করে বিপ্লবের কাজে নামতেন এবং উদ্দুদ্ধ হতেন। বাঘাযতীনের 
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কথা তো আমরা বিশেষভাবে জানি। যে সমস্ত বিপ্লুবীরা মায়ের কাছে 
দীক্ষা পেয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আছেন -__ দেবব্রত বসু (ন্বামী 
প্রজ্ঞানন্দ), শচীন সেন (ম্বা্সী চিন্ময়ানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (স্বামী 
সহ্জানন্দ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (বাসী 
সত্যানন্দ), ধীরেন দাশগুপ্ত (স্বামী সন্তুদ্ধানন্দ), রাধিকামোহন অধিকারী (স্বামী 
সুন্দরানন্দ), বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্বামী তপানন্দ), ইন্দ্রদয়াল ভন্ট্রাচার্য (ব্বাী 
প্রেমেশানন্দ), দীনেশ দাশগুপ্ত (স্বামী নিখিলানন্দ), অতুলচন্দ্র গুপ্ত (স্বামী 
অভয়ানন্দ)। এছাডা সন্ন্যাস নেননি যে সব বিপ্লবীরা কিন্তু দীক্ষা নিয়েছিলেন 
তারা হলেন ___রামচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, বিজয়কুমাব নাগ, দীনেশ 
মুস্তাফি, সুরেন কর, গৌরহবি ভট্টাচার্য, কর্ণাটকুমার চৌধুরী প্রমুখ । 

ছ) বিপ্লবীদেব মধ্যে বিবেকানন্দের গ্রন্থের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে 
জানা ছিল। শুধু তাই নয়, “উদ্বোধন' পত্রিকা এবং প্পরবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় 
বিবেকানন্দের এমন সব চিঠি ও বক্তৃতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 
যা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীব সন্দেহের বিষয় হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশন 
রাজরোষ উপেক্ষা করে অ প্রকাশ কবেছিল। 

জ) সরকার আরো লক্ষ্য করেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন উৎসবে 
সশস্ত্র বিপ্লবীদের সমবেত উপস্থিতি । রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকাতেও তাদের 
উপস্থিতির কথা প্রকাশিত হয়েছে। 

ঝ) বিপ্লবীদের পত্র পত্রিকায় বিবেকানন্দেব প্রেরণাব কথা প্রায়ই উল্লেখ 
থাকত। সরকার সে বিষষে সজাগ ছিল। বিভিন্ন পুলিশ রিপোর্টে তর 
বিস্তৃত বিববণ আছে। 

এ) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামের এমনই আকর্ষণী শক্তি যে এ নাম 
নিয়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গডে উঠেছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের আডালে থেকে 
বিপ্লবীরা কাজ চালিয়ে যেত। রামকৃষ্ণ মিশনের অননুমোদিত প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের গভীর যোগ আছে বলে ধারণাব বশবতী হৃয়েছিল। 
তাই আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন পুলিশ রিপোর্টে এ বিষয়ে বিষাক্ত মন্তব্য 
প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানত এই সব কারণে রামকৃষ্ণ মিশন ব্রিটিশ রাজরোষ 
বহর কবলে পডেছিলেন। 

এছাড়া খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক এবং ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষক 
পত্র-পত্রিকাগুলির প্রত্যক্ষ মদত তো ছিলই। 

স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশি কয়েকজন শিষ্য ও শিষ্যা, অনুরাগী ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন এবং বসবাস করেছিলেন। এঁরা হলেন মিস্‌ মাগারেট নোবেল 
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(পরবস্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা), মিস্‌ ক্রিস্টিন, সেভিয়ার দম্পতি, যিঃ 
গুডউইন, মিস্‌ জোসেফিন ম্যাকলাউড, মিসেস ওলিবুল প্রমুখ। এঁরা 
সকলেই ভারতের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শ্রীমত্তী সেভিয়ার মিশন 
পরিচালিত আলমোড়ার মায়াবতী আশ্রমে ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত জীবন 
অতিবাহিত করেন। ভারতবর্ষের উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি 
তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল এবং শোনা যায় তিনি স্বয়ং পুনায় হাজির 
হয়ে বালগঙ্গাধর তিলকের পত্ীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ভ্মী 
ক্রিস্টিন নিবেদিতার সহযোগী হিসেবে এ দেশের বহু গঠনমূলক কর্মে 
আত্মনিয়োগ করেন। সকলের উপর নিবেদিতা বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মের একজন 
প্রধান প্রেরণা-উৎসাহদাত্রী রূপে এ দেশে অনেকদিন ধরেই সুপরিচিত 
হয়ে আছেন। নিবেদিতার লেখা “811 015 1011701", শ্রীঅরবিন্দ 
বিরচিত “ভবানী মন্দি থেকে কোন অংশে কম বিদ্রোহাত্ক ছিল 
না। এ কথা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই স্বীকার করে গেছেন তিনি বরোদার 
গাইকোয়াড় এবং রাজপুতনার রাজন্যবর্গের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হয়ে 
অনুরোধ জানান। রাজদ্রোহের অপরাধে তৃপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হওয়ার পর 
নিবেদিতাই তার জামিন হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
এ প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখিত। এ ছাড়া লাঠি খেলা, অসি চালনা প্রভৃতি 
প্রদর্শনীর আয়োজন করে তিনি শহরে ও গ্রামের সর্বত্র প্রকাশ্যে বিপ্লববাদী 
কর্মে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন 
এবং সেখানে ধর্মসভায় বক্তৃতা করার সূত্রে ক্রমাগত পাঁচ দিন ধরে 
রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার করেন। রাজনীতির সঙ্গে এই রকম প্রত্যক্ষভাবে 
জড়িয়ে পড়ার জন্য তাকে শেষ পর্যস্ত ১৯০৮-এ রামকৃষ্ণ মিশনের 
সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নিবেদিতার মৃত্যুর 
পর তার স্মরণ-সভায় যে সব স্বনামখ্যাত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন 
তার থেকেই অনুমান করা যায় যে তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে 
কতটা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এই সভায় বিপিনচন্দ্র পাল, প্রভাস 
দে প্রমুখ সুপরিচিত নেতারা যোগদান করেন এবং তারা সকলেই এ 
দেশের জাতীয় আন্দোলনে নিবেদিতার অবদান অকুঠঠ চিত্তে স্বীকার করেন। 
“ডেইলি নিউজ' পত্রিকার স্তৃস্তে র্যাটিক্রিফ নিবেদিতাকে এ দেশের জাতীয় 
আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী রূপে বর্ণনা করেন। “বেঙ্গলী' পত্রিকার 
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প্রকাশ কবা হ্য। নিবেদিতা ও বিবেকানন্দেব প্রতীলেব শিষ্য-শিষ্যা, 
অনুবাগীদেব নিষে ব্রিটিশ সবকাব বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। তাই মিশনেব 
নানা কেন্দ্রে ও সংশ্লিষ্টজনেব উপব জাবি ছিল ব্যাপক নজবদাবী। 


|| ৫ || 


ভাবতবর্ষেব বাইবে যেমন বেদান্ত সোসাইটি এবং অন্যান্য বিদেশি 
শিষ্যবর্গেব মাধ্যমে বিপ্লপী কর্মপ্রচেষ্টা প্রচ্ছন্রভাবে টিকিষে বাখাব চেষ্টা 
কবা হযেছিল; ভাবতেব অভ্যস্তবে তেমনি মিশনেব বিভিন্ন আশ্রমগুলি 
কখনো কখনো ব্রিটিশবিবোধী বাজনীতিব গোপন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত 
হযেছিল। বামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হওযাব প্রথম যুগে মিশন কর্তৃক অনুমোদ্তি 
এই ধবণেব আশ্রমেব সংখ্যা ছিল এগাবো এবং যে এলাকা এগুলি 
গডে উঠেছিল সেগুলি হল, এলাহাবাদেব মুঠিগঞ্জ, বেনাবস সিটিব লক্কব, 
(বেনাবসে আবো একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হযেছিল), বুন্দাবনেব বংশীঘাট, 
সাহাবানপুবেব কন্থল, পূর্ব বাংলাব ববিশাল, পশ্চিম নাংলাষ মুর্শিদাবাদে 
সাবগাছি, মাদ্রাজেব মাইলাপুব, কর্নাটকেব বাঙ্গালোব সিটি (গোল টেম্পল 
বোড), উন্তবপ্রদেশে আলমোডাব মাযাব্তী এবং সব শেষে কলকাতাব 
গোপাল নিযোগী লেনেব উদ্বোধন কার্যালয। এই আশ্রমগুলিব মধ্যে বেশ 
কষেকটিতে বিপ্লবীবা ঘন ঘন যাতাযাত কবতেন। মানিকতলা বোমা মামলাব 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপেন ব্যানাজী, হৃষিকেশ কার্জিলাল এবং ইন্দ্র নন্দী মাযাবতী 
আশ্রমে বেশ কিছুকাল অতিবাহিত কবেন। এখানে থাকাব সমযেই তাবা 
ন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাব সম্পাদক সুপবিচিত বামচন্দ্র প্রভুব সংস্পর্শে আসেন। 
ইন্দ্র নন্দী সন্ত্রাসবাদী দলেব একজন সক্রিষ কর্মী ছিলেন। স্বামীজী গ্রামবাংলার 
অধিবাসীদেব মধ্যে গ্লোব, ম্যাজিক লন ইত্যাদিব সাহায্যে শিক্ষা প্রচাবেব 
উপদেশ দিষেছিলেন। ইন্দ্র নন্দীও স্বামীজী নির্দেশিত পশ্থায মফঃম্বল অঞ্চলের 
দূববততী এলাকাগুলিতে সাধাবণ মানুষেব মধ্যে শিক্ষা ও বিপ্লবী প্রচাবকর্ম 
চালিযেছিলেন। প্রচাব কাজে মফঃস্বলে থাকাব সময ইন্দ্র নন্দী প্রাযই 
মিশনেব কোনো আশ্রমে গিষে হাজিব হতেন। বাংলাদেশেব বহু অঞ্চলেই 
তখন বামকৃষ্ণেব নামে বিভিন্ন আশ্রম গজিষে উঠেছিল। এই সব ভুঁইফোড 
আশ্রমগ্ডলি মিশনেব অনুমোদিত সংস্থা না হলেও, এলাকাব সবল অধিবাসীবা 
কিন্তু এগুলিকে মিশন পবিচালিত আশ্রম বলেই জানত এবং সঙ্গত কাবণেই 
এই আশ্রমগুলিব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেবা খুব সহজেই শ্রামবাসীদের উপব 
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প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। এই অনুমোদিত আশ্রমগুলির সঙ্গে নিষিদ্ধ 
রাজনীতির যোগাযোগ পুলিশ মহলকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। অনুসন্ধানের 
ফলে জানা গেছে যে, ১৯১৩ থ্রীষ্টাব্দের বরিশাল ষড্যন্ত্র মামলার সময় 
পূর্ব বাংলার প্রায় সব কটি জেলাতেই এই ধরণের তথাকথিত রামকৃষ্ণ 
মিশন গজিয়ে ওঠে। পুলিশের সন্দেহ যে, ঢাকার নিষিদ্ধ অনুশীলন সমিতিই 
এই সব ভুঁইফোড় এবং অননুমোদিত আশ্রমগুলি গডে তোলায় সাহায্য 
করে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই সেই ১৯১০ শ্বরীষ্টাব্দের 
মধ্যেই অসংখ্য আশ্রম গড়ে ওঠে। এই সব আশ্রমে রাজনৈতিক কর্মীরা 
আত্মগোপন করে থাকতেন। বিপ্লবী পুলিন দাসের বিচারে ছ্বীপান্তর হওয়ার 
পর ঢাকার সন্ত্রাসবাদী দলের অন্যতম প্রধান নেতা মাখন সেন এই 
আশ্রমগুলির সংগঠন ও ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে সবিশেষ জড়িত ছিলেন। এই 
কেন্দ্রগুলির রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা কালক্রমে এত' বেশি বেড়ে গিয়েছিল 
যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাপে পড়ে শেষ পর্যস্ত ১৯১৪ 'ঘ্বীষ্টাব্দে এই সব 
প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বেলুড়ের কেন্দ্রীয় মিশনের যে কোনো সংশ্রব নেই, 
এই মর্মে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এই সব আনুষ্ঠানিক 
ঘোষণার আগে বা পরেও মিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মীদের যোগাযোগ 
কোন অবস্থাতেই একেবারে ক্ষীণ হয়ে যায়নি। এটা সম্ভবও ছিল না। 
কেননা মুখে যাই বলুন না কেন, মিশনের প্রাণপুরুষ স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও 
বিপ্লববাদী কর্মধারার প্রতি সহানুভূতিসম্পনন ছিলেন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 
অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে? স্বাীজী 
নাকি কোনো এক সময় এ কথা স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষের 
তখন যে অবস্থা তাতে এ দেশের পক্ষে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন হল 
বোমার (৬/1781. 16605 (0908 15 60129) 1 অনুমান করা যেতে পারে 
বেলুড় মঠের সন্্যাসীরা কিংবা এ দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীরাও 
বিবেকানন্দের মনের গোপন কথাটি টের পেয়েছিলেন। তাই তারা প্রকাশ্যে 
রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেও, গোপনে বিপ্লবী কমীদের সাহায্য 
করতে কুঠিত ছিলেন না। স্বা়ীজী প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রম থেকে যে 
প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা প্রকাশিত হত তার কোনো কোনো সংখ্যাতে আপত্তিকর 
অনেক কিছুই ছাপা হতো। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ১৯০৯ 
্বীষ্টাব্দে অক্টোবর সংখ্যার পপ্রবুদ্ধ ভারতে" শ্রীঅরবিন্দ, দেবপ্রসাদ মুখাজী 
এবং অন্যান্য পরিচিত বিপ্লবী কর্মীদের লিখিত বহু আপত্তিজনক বইয়ের 
বিজ্ঞাপন বের করা হয়েছিল। এই সমস্ত কর্থীদের সকলেই রাজদ্রোহের 
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অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। দেবপ্রসাদকে তে সুদূর বোম্বাই অঞ্চলের 
পুলিশও খুঁজে ফিরছিল। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ থাকাকালীন স্বরাজের আদর্শ প্রচারে 
সন্নযাসীগণ বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন বলে পুলিশের সন্দেহ। বিপ্লবীদের 
সঙ্গে এই সময় বেলুড় মঠের যে একটা কিছু সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল 
এ ব্যাপারেও পুলিশের তরফে নিশ্চিত দাবী করা হয়। পুলিশের ধারণা 
স্বামী ব্রন্মানন্দ স্বয়ং “যুগাস্তর' প্রচারপত্র বিলি করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 
তিনি যখন ট্রিপ্রিকেনে ছিলেন, সেই সময়েই মাদ্রাজে এই সব 
প্রচার-পুস্তিকাগুলি বিলি করা হয। অবশ্য মাদ্রাজ পুলিশ এ ব্যাপারে 
কলকাতা পুলিশের অভিমত মেনে নিতে অস্বীকার কবে। তাদের ধারণা 
যে, তুতিকোরিণের সন্ত্রাসবাদী উকিল এস. সোমসুন্দবম্‌ ভারতীয় বিপ্লবীদের 
সাহায্যেই এগুলি মাদ্রাজে নিয়ে এসেছিলেন। মাদ্রাজের ঘটনাটিকে গুরুত্ব 
না দিলেও এ কথা নিদ্বিধায় বলা যায় যে, ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বিপ্লবীদের 
সংযোগ বরাববই অটুট ছিল। কলকাতার চোরবাগানের নলিনীকান্ত দে; 
বরহ্মানন্দের সহচর হিসেবে একদা পুরী গিয়েছিলেন এবং এঁরই সাহায্যে 
সেই সময় ননীগোপাল সেনগুপ্তের দলকে গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করা 
হয়েছিল। বন্তুতপক্ষে বিপ্লবী কর্মধারার প্রতি ব্রন্মানন্দ এতই সহানুভূতিসম্পন 
হয়েছিলেন যে সেই সময় ঢাকা অনুশীলন সমিতির বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও 
তার কাছে বিপ্লবের নানা ব্যাপারে উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতে 
হাজির হয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে জনৈক সন্ন্যাসী পূর্বে উল্লিখিত 
মাখন সেনের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই জ্ঞানেন্দ্রর মাধ্যমেই আবার 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেলুড়ের বামকৃষ্চ মিশনের কাজে সম্ভবত ১৯২১ 
্বষ্টাব্দের শুরু থেকেই বিশেষ উৎসাহ সহকারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
যাতায়াত করতেন। এর ফলে দেশবন্ধুর মাধ্যমে মিশন কর্তৃপক্ষের কেউ 
কেউ সে আমলের ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতির পরিমগ্ডুলের আবর্তে জড়িয়ে 
পড়েন। মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ অবশ্য এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডল 
থেকে নিজেকে অন্তত প্রকাশ্যে যথাসম্ভব দূরেই সরিয়ে রেখেছিলেন। 
কিন্তু অধ্যক্ষ স্বাতী ব্রহ্মানন্দ এ ভাবে সব কিছু এড়িয়ে যেতে পারেননি। 
তিনি তার কয়েকজন অনুগাষী সহ অসহযোগ আন্দোলনের কাজে বিশেষ 
ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত, তরই দেখাদেখি মফঃম্বলের একাধিক 
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জেলা আশ্রমগুলিও অসহযোগ প্রচার কর্মে সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছিল। 
টেগার্টের রিপোর্ট জোরের সঙ্গে সে কথাই বলে। 

মিশনের অনুমোদনহীন মফঃস্বলের বিভিন্ন আশ্রমগুলির বৈপ্লবিক 
কর্মপ্রচেষ্টার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু জেলাগুলিতে মিশনের অনুমোদিত 
আশ্রমগুলিও বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে একেবারে উদাসীন ছিল না। 
এই আশ্রমগুলি স্থাপন করার ব্যাপারে যারা সবচেয়ে আগ্রহী ছিলেন, 
তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন স্বয়ং বিপ্লবী কর্মী। উদাহরণ স্বরূপ বাকুডা 
জেলার সুপরিচিত উকিল এবং বিবেকানন্দের একান্ত অনুগামী ভক্ত চন্দরকাস্ত 
সেনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও 
“বয়কট' প্রচারের কাজে যোগদান করে তিনি ১৯০৭--০৮ শ্বরীষ্টাব্দের মধ্যেই 
সবিশেষ খ্যাতি এবং রাজরোষ বহির কবলে পড়েছিলেন। ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দে 
বাঁকুড়ায় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার কাজে তিনিই আবার অগ্রণীর ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। পরের বছর ফরিদপুরে যে সেবাশ্রম স্থ্পিত হয়, সেই 
কাজে পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 
এ একই বছরে আগরতলাতেও একটি মিশন স্থাপিত হয়। পার্বত্য ত্রিপুরার 
সন্ত্রাসবাদী দলই এই শাখা আশ্রমটি গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। 
এই কেন্দ্রে আত্মগোপনকারী অনেক রাজনৈতিক কর্মী মাঝে মাঝে যাতায়াত 
করতেন। ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুলিশের ইন্সপেক্টর নৃপেন 
ঘোষকে হত্যার ব্যাপারে জড়িত প্রিয়নাথ ব্যানাজী এবং বরিশাল ষড়যন্ত্র 
মামলার অভিযুক্ত নিশিকাস্ত ঘোষ নামক দুই ব্যক্তি মিশনের এই আশ্রমে 
নিয়মিত হাজিরা দিতেন। এই সব শাখা আশ্রমগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী 
কর্মীরা একই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান "কেন্দ্র বেলুড় মঠের সঙ্গেও 
যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। পুলিশের রিপোর্ট অনুয়ায়ী বেলুড় মঠের 
সঙ্গেই বিপ্লবীদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং সরকারী 
কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে একরকম সুনিশ্চিত ছিলেন যে সংসারত্যাগী বিপ্লবী 
রাজনৈতিক সন্ন্যাসী সমাজের একাংশ বেলুড়ে রীতিমত ট্রেনিং এবং রাজনৈতিক 
কর্মসূচী সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ ও সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য নিয়মিত 
ভাবে উপস্থিত থাকতেন। বাস্তবিক পক্ষে বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার বিভিন্ন পর্যায়ের 
কাজে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করার ব্যাপারেও মিশন সহায়তা করে এসেছে। 
প্রখ্যাত বিপ্লববাদী কর্মী হেমচন্দ্র কানুনগো তার স্মৃতিকথায় নানা ব্যাপারে 
মিশনের সতত সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করে গেছেন। 
তার মতে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিলেই রামকৃঝ্ঃ 
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মিশনের সাহায্য নেওয়া হত, কেননা মিশনের সন্যাসীরা ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে 
জনসাধারণকে খুব সহজেই রাজনৈতিক আদর্শে উদদুদ্ধ করতে পারতেন।২১ 
বস্তত স্বাদেশিকতাকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করে ধর্ম -অভিলাধী জনসাধারণকে 
অতি সহজেই স্বদেশের রাজনৈতিক কর্মে নিয়োজিত করা যেত। 
সাধারণত রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করার জন্য 
যে-সব উৎসবের আয়োজন কবা হতো সেই উপলক্ষ্যে বহু বিপ্লবী কর্মী 
মিশনের কাজে যোগদান কবতেন। কোনো কোনো সময় আবার মিশনের 
উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় যে ত্রাণ কার্য চালান হতো, সেখানেও এই 
সব রাজনৈতিক কর্মীরা জমায়েত হতেন। পুলিশের রিপোর্টে এই ধরণের 
একাধিক সমাবেশ ও অনুষ্ঠানেব কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্দের 
১৩ জুলাই তারিখে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 
উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেব বিভিন্ন সভাপতি সহ মৌলবী লিয়াকং হোসেন 
এবং বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ জাতীর নেতৃবৃন্দের ছবি প্রকাশ্যে বিতরণ 
করা হয়। এই উৎসবে প্রায় ১৫,০০০ যুবক যোগদান করেন। এঁদের 
মধ্যে আলিপুব বোমা মামলায় সংশ্লিষ্ট দেবব্রত বসু (পরবর্তীকালে স্বামী 
প্রজ্ঞানন্দ), শচীন সেন (পরবর্তীকালে স্বামী চিন্ময়ানন্দ) ও কুঞ্জলাল সাহা 
বিশেষ উৎসাহ সহকারে অনুষ্ঠানে কাজে সাহায্য করেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র 
মামলাব সারদা চক্রবর্তী এবং অমরেন্দ্র চ্যাটাজীর সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্য 
নগেন রায়চৌধুরীও এই উৎসবে উপস্থিত থেকে সমবেত জনতার মধ্যে 
শ্রমজীবী সমবায় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রচারপত্র বিতবণ করেন। পরের 
বছর এ একই উৎসবে বু বিপ্লবী কর্মী সমবেত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে 
মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বহু অনুগামীসহ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন এবং এমন কি স্বদেশেব কাজে যোগদান করার জন্য শ্রোতাদের 
প্রকাশ্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। ১৯১৩ স্রীষ্টাব্দের রামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী 
উৎসবে সুপরিচিত বিপ্লবী কর্মী মাখন সেন নিমস্ত্রিত ব্যক্তিদের আপ্যায়ন 
করেন। তিনি ছাড়াও যশোরের কিরণ মুখাজী, সুরেশ সমাজপতি এবং 
টাকা বড্যস্ত্র মামলায় সংশ্লিষ্ট মানিক গুহমুস্তাফি ও হেমচন্দ্র বসু প্রমুখ 
ব্যক্তিরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিবেকানন্দ জন্মবার্ষিকী উৎসবেও 
বিপ্লবী কর্ধীরা মিশনের অনুষ্ঠানে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯১১ 
্বষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই উপলক্ষ্যে যে উৎসব হয় সেখানে বহু 
বিপ্লববাদী কর্ী অতিথি আপ্যায়ন এবং দরিদ্রনারায়ণের সেবায় স্বেচ্ছাসেবীর 
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কাজ করেন। এঁ অনুষ্ঠানে ভারতের রাজনীতিতে আগ্রহী বহু বিদেশি 
অভ্যাগতও উপস্থিত হিলেন। এঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস আলেকজাণ্ডার (81817019 
/১15%817001) নামে জনৈক ভদ্রলোকসহ বহু আমেরিকান ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য 
করা গিয়েছিল। স্বামীজীর ৫০তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পরের বছর যে 
উৎসবের আয়োজন করা হয় সেখানেও রাজনীতির সঙ্গে প্রতক্ষভাবে 
জড়িত অনেকের সমাবেশ ঘটেছিল। ভেঙে যাওয়া অনুশীলন সমিতির 
বহু পরিচিত সদস্য নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের কাজে যুক্ত ছিলেন। 
সরাসরি প্রমাণ না পাওয়া গেলেও পুলিশ সংবাদ পেয়েছিল যে উৎসবের 
শেষে ওখানে একটি গোপন রাজনৈতিক সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। 

উপরোক্ত উৎসব অনুষ্ঠান ছাভাও বাংলাদেশের বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীরা 
মিশন আয়োজিত বিভিন্ন ত্রাণ কার্যেও স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতেন। ১৯১৩ 
্বীষ্টাব্দের শেষভাগে মেদিনীপুর, বাঁকুডা ও বর্ধমানে মিশনের বন্যাত্রাণ কার্ষে 
অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর মত সর্বজনবিদিত বিপ্লবী অংশগ্রহণ কল্পেন। বিভিননসূত্রে 
প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অমরেন্দ্র দুর্গত এলাকাগুলিতে মিশনের শাখাকেন্দ্ 
স্থাপন করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। অমরেন্দ্র যে মিশন কর্তৃপক্ষের 
কাছে রীতিমত পরিচিত ছিলেন একথা অনেকেই জানতেন এবং বেলুডে 
অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসব ও সমাবেশে তাকে অনেকবারই বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী 
রূপে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। ব্রাণকার্য পরিচালনা করার জন্য মিশনের 
একটি নিজন্ব সংগঠন ছিল। এই সংগঠনে ঢাকার বিপ্লবী পুলিন দাসের বিশিষ্ট 
সহযোগী প্রিয়নাথ দাস এবং কলকাতার সন্ত্রাসবাদী কেন্দ্রের সঙ্গে মুক্ত অমৃত 
হাজরা সহ অন্যান্য বহু যুবক ও যুগান্তর দলের বসস্ত নামক জনৈক কর্মী 
প্রমুখ বিপ্লবীরাও যুক্ত ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত 
মাত্র চারজনেরই নাম প্রকাশ করেন। কিন্তু এদের সম্পর্কেও বিশদভাবে কিছু 
জানাতে তিনি অস্বীকার কবেন। 

পুলিশ, রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যে সব স্বনামখ্যাত রাজনৈতিক কর্মীদের 
প্রতক্ষ বা প্রচ্ছনন যোগাযোগ ছিল তাদের নামের একটি তালিকা রচনা 
করে। এই তালিকায় আলিপুর বোমা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত রাজদ্রোহী 
দেবব্রত বসুর নাম পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি মিশনের কাজে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং পরে তিনি সন্যাসগ্রহণ করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 
নামে পরিঙিতি লাভ করেন। পূর্বে উল্লিখিত শচীন সেন এবং কুগ্লাল 
সাহাও মিশনের বেলুড় ও মাইলাপুর (মাদ্রাজ) কেন্দ্রের সঙ্গে বিশেষভাবে 
যুক্ত ছিলেন। মানিকতলা ষড্যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভবভূষণ মিত্র বেলুড় 
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মঠের কর্তৃপক্ষের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। এই মামলার অনুসন্ধানকালে 
প্রকাশ পায় যে বেলুড় মঠের সঙ্গে ১৯১০ শ্বীষ্টাব্দে নিষিদ্ধ অনুশীলন 
সমিতির কিছু গোপন সংশ্রব বহুদিন থেকেই রয়ে গিয়েছিল। আলিপুর 
বোমা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে ১১৭১ আমহার্্ট জ্রীটে যে পুলিশী তল্লাশী 
চালানো হয়েছিল তার ফলে জনৈক কুলচন্দ্র সিংহবায়ের একটি ভায়েরি 
আবিষ্কৃত হয়। এই ভায়েরিতে যে গোপন সংকেতলিপি পাওয়া যায় সেটির 
পাঠোদ্ধার করে জানা গিয়েছিল যে অনুশীলন সমিতিব সদস্য প্রায় জনা 
ত্রিশেক ছাত্র বেলুড় মঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এঁরা বিবেকান্দের 
কোনো এক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেলুড মঠের অনুষ্ঠানে প্রায় কর্মকর্তার 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সাংকেতিক চিঠিখানি পাঠ করে আবো 
জানা যায় যে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বেলুড় মঠকে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির শিক্ষাপ্রসার 
কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা অনুশীলন 
সমিতির সঙ্গে যুক্ত চন্দননগরের ফণিভূষণ ঘোষকে ১৯১২ শ্রিষ্টাব্দের ৫ মে 
তাবিখে বেলুড মঠে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল। হাওডার যতীন্দ্রনাথ 
মুখাজীও রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সদস্য ছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া 
যায়। এছাডা পূর্ণ দাসের সমিতির সঙ্গে যুক্ত ঢাকাব উমাচরণ সরকার 
এবং গোপালপুর ও কমলপুর ডাকাতির ব্যাপারে সন্দেহভাজন রসিকচন্দ্র 
সরকার ও জনৈক আশুতোষ দেব নামক বিপ্লবী কর্মী, সন্যাসী রূপে 
বেলুড মঠে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু এঁরা তা হতে পারেননি। “সারথি 
কেন্দ্র', “যুবক মণ্ডলীর যোগেন ঠাকুরও বেলুড মঠের সঙ্গে বিশেষভাবে 
যুক্ত ছিলেন। তিনি পরে ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক মঠ থেকে বিতাড়িত হন। ষড়যন্ত্র 
মামলায় জডিত তারাপদ বসুও কিছু দিনের জন্য বেলুডের সঙ্গে যোগাযোগ 
রেখে চলেছিলেন। ঢাকার নগেন্দ্রনাথ সরকার এবং হাওডার ডাকাতির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট-__ নরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজীর অনুগামী বীরেন সুর নামক জনৈক 
আর্য সমাজের সদস্য যথাক্রমে বেলুড ও বেনারসের মিশন কেন্দ্রে কিছুকাল 
দিনযাপন করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজাবাজার বোমা মামলার সুবাদে 
পুলিশ মহলে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম বারে বারে উল্লেখিত হয়। মিশনের 
মায়াবতী আশ্রমে আবেক্ষাধীন একদা ঢাকা নিবাসী অতুল গুহ (পরবর্তীকালে 
স্বামী অভয়ানন্দ), প্রফুল্ল চক্রবর্তী নামক অপর এক ব্যক্তিকে একটি চিঠি 
লেখেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির নাম, রাজাবাজার মামলায় অভিযুক্ত অমৃত 
হাজরার নিকট প্রাপ্ত একটি সংকেতলিপিতে উল্লেখিত হয়েছিল। ১৯১২ 
্বীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপব বোমা নিক্ষেপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর 
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দিশ্লী-লাহোর ষড়যন্ত্রের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। এই বড়যন্ত্রের ব্যাপারে যিনি 
পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে সর্বদা যোগসূত্র বজায় রেখে 
চলতেন, সেই স্বনামধন্য নেতা মিশনের কন্থল-হরিদ্বার শাখার একজন 
উৎসাহী সদস্য ছিলেন। এই মিশনের কিছু পুস্তিকা ও কয়েকজন সভ্যের 
ফটোশ্রাফঃ চন্দননগরের একটি বাড়িতে খানাতল্লাসী করার সময় পুলিশ 
উদ্ধার করে। এই মামলার অপর এক আসামী রঘুবীর শর্মার বাড়িতে 
তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ চারজন সন্দেহজনক বাঙালীর নাম খুঁজে পায়। 
এঁদের কাছে কিছু ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারপুক্তিকা বিলি করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে 
দেওয়ার কথা ছিল। এই দলের মধ্যে কলকাতার সিটি কলেজের ছাত্র 
অবনীন্দ্রনাথ ঘোষ মিশনের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি দুর্গাপুজোর 
সময় মিশনের বেনারস আশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর কন্খল 
আশ্রমে বসবাস করেন। এঁ দলের অপর তিনজন ব্যক্তি হলেন হাওড়ার 
নীতিচন্দ্র রায়, সুশীলকুমার মিত্র এবং অমরেন্দর চ্যাটাজী। সুনতিচ্দ্র বেলুড়, 
বেনারদ এবং কন্থলের মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাক্তন বিচারপতি 
সারদা যিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র সুশীল অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং 
বেলুড় মঠে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতেন। অমরেন্দ্র চ্যাটাজীর সঙ্গে 
মিশনের ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এঁরা ছাড়াও রথুবীর 
শর্মার বাড়ি তল্লাসী করার সময় আরো একজনের নাম জানা যায়। তিনি 
হলেন হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং বেলুড় মঠের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠত 
না রাখলেও তিনি প্রায়শই মিশনের দেরাদুন আশ্রমে উপস্থিত থাকতেন। 
১৯১৩--১৪ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন আশ্রম তল্লাসী 
করে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন রাজনৈষ্ঠিক ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা 
হয়। এঁরা প্রায় সকলেই উত্তর ভারতের আশ্রমগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বলদেব রায় প্রথমে বেনারস এবং পরে কন্খলের 
আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সতীশ দাশগুপ্তও বেনারসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। 
এঁদের মধ্যে বসন্ত বিশ্বাসই সর্বাপেক্ষা পরিচিত ছিলেন। দিল্লী-লাহোর 
ষড়যন্ত্র মামলায় তার প্রাণদণ্ড হয়। মিশনের বেনারস আশ্রমে তিনি কিছুকাল 
অতিবাহিত করেছিলেন বলে সংবাদ পাওয়া যায়। সব শেষে নেপালী 
বাবা নামে একজন রাজনৈতিক সম্যাপীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
তিনি নিজে মিশনের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, সেখানকার অনেক সন্ন্যাসী 
তার সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। ঢাকা নিবাগী বিখ্যাত 
বিপ্রবী ও মল্লযোদ্ধা শ্যামাকান্ত ব্যানাজজী নেপালী বাবার বিশেষ অনুরাগী 
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ছিলেন। তিনি পবে সংসার ত্যাগ করে সোহহৎ স্বামী নামে পরিচিতি 
লাভ করেন। 

যে সকল উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা ও বিপ্লবী কমীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ 
মিশনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাদেব কয়েকজনের নামের একটি তালিকা 
তৈরী কয়েছিল গোয়েন্দা পুলিশ। এঁরা হলেন-_ 

যুগান্তর দলের £ 

রাসবিহারী বসু, অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজী, উপেন্দ্রনাথ ব্যানাজী, খষিকেশ 
কাঞ্জিলাল, ইন্দ্রনাথ নন্দী, কুঞ্জলাল সাহা, দেবব্রত বসু (শ্বামী প্রজ্ঞানন্দ), 
শচীন্দ্রকুমার সেন (স্বামী চিন্য়ানন্দ)- এবং ভবভূষণ মিত্র। 


অনুশীলন সমিতির : 

মাখনলাল সেন, তুলসীচবণ দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটাজী, 
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দাস, প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও অতুল গুহ (স্বামী 
অভয়ানন্দ)। 

এ ছাডা সদ্য ইউবোপ প্রত্াগত স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী সারদানন্দেব 
অনুজ যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও নরেশচন্দ্র চক্রবন্তীব নামও উপরোক্ত 
তালিকায় লিখিত ছিল। 

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে ভাবেই হোক না কেন ভারতবর্ষ তথা বাংলা 
দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দেব মতাদর্শ এবং সামগ্রিক ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন অপবিসীম প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্দে সিডিশন কমিটির রিপোর্টের ২৪ সংখ্যক 
অনুচ্ছেদে পবাধীন ভারতবর্ষেব রাজনীতির উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব সম্পর্কে 
একটি নাতিদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। বিবেকানন্দের বেদান্ত ধর্মেব প্রেরণায় 
শ্রীঅরবিন্দ কি ভাবে হিন্দুধর্ম ও স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হযেছিলেন 
সে কথা তিনি নিজেই ১৯০৩-এ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সময় 
ব্যাখ্যা করে গেছেন। হিন্দুর “শক্তি' সাধনাই রাজনৈতিক বন্ধন মোচনের 
একমাত্র পথ, এরং কোনো এক সময় পর্যস্ত, শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন 
যে, এই শক্তি সাধনার পথেই জাপান পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র 
হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। 

বন্তুতপক্ষে, বাঙালীর রাজনৈতিক চিন্তা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের 
ফলে বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। লর্ড কারমাইকেলের দরবারী ভাষণে 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি তীব্র কটাক্ষ তারই সাক্ষ্য বহন করে। পরিশেষে 


২২৭ 
সার্বিক পর্যালোচনার সূত্রে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে -_- রাজনীতিকে 
ধর্মের পর্যায়ে উত্তরণ ঘটিয়ে, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শ, স্বদেশ-সেবা 
ও ধর্মের মধ্যে এক অসাধারণ সমন্বয় সাধন করেছিল রামকৃষ্ণ মিশন। 
এই কারণেই সম্ভবত 'মিশন বিপ্লববাদী কর্ম প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকার 
ব্যাপারে কোনোরকম মানসিক দ্বিধার সম্মুখীন হয়নি। দ্বিধা যেটুকু ছিল 
তার পিছনে হয়তো কেবলমাত্র বাস্তব কারণই ছিল; তা না হলে রাজনীতির 
সঙ্গে মিশনের এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ কখনই সম্ভব হতো না। 

রামকৃষ্ণ মিশন যেমন একদিক দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে 
উৎসাহ দান করেছিল; তেমনি অপরদিকে মিশনের প্রভাবেই এই আন্দোলন 
কিছু পরিমাণে ভাটার পথেও এগিয়ে গিয়েছিল। স্বদেশ এবং ধর্মের মধ্যে 
যোগসূত্র ঘটিয়ে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতাদর্শ এককালের বহু অগ্সিহোত্রী 
-বিপ্লবধীকে ধর্মের পথে টেনে নিয়ে আসে এবং রামকৃষ্ণ মিশন এইসব 
রাজনীতিত্রষ্ট বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হ্ুয়েছিল। বিশিষ্ট 
বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো এ বিষয়ে তার সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করেছেন। 
রাজনীতির পতন-অভ্যুদয় পথের সংঘর্ষে অনেকেই শেষ জীবনে ক্রান্ত 
ও বিষাদপ্রস্ত হয়ে পড়েন। হেমচন্দ্রের মতে, বিপ্লবী জীবনের সেই সব 
দুঃখ ও হতাশা যখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল, অনেকে কেবলমাত্র 
তখনই আধ্যাক্সিকতার আকর্ষণে সংসার তথা রাজনীতির জগৎ থেকে 
স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম ছিল রাজনৈতিক দায়িত্ব এড়ানোর 
ও রাজরোষ থেকে মুক্ত হবার একমাত্র প্রকৃষ্ট আশ্রয়স্থল এবং রাজনীতির 
সংকটময় পথ থেকে পিছলে আসার জন্য, ধর্মই একমাত্র সম্মানজনক 
উপায় হিসেবে পবিগণিত ছিল।২২ এককালের বহু প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ও সম্তাবনামন্স 
রাজনীতিক এইভাবে অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাতী নিরালম্ব নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সূর্যকুমার 
সেন (স্বামী নির্বাণানন্দ), রাধিকামোহন অধিকারী (স্বামী সুন্দরানন্দ), প্রিয়নাথ 
দাশগুপ্ত (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) এবং নরেন সেন (নরেন মহারাজ)-এর 
মত একদল প্রাক্তন বিপ্লবী রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মিশনে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভিন্ন ধারায় দেশ-মানবসেবার কাজে অংশ নেন।** 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি ব্রিটিশ রাজরোষ যে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক ছিল 
না সার্বিক আলোচনা থেকে তা বোঝা যায়। স্বাধীনোত্তর কালে বহু 
বিপ্লবী প্রকাশ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় নিরবচ্ছিন্ন 
সংযোগের কথা জানিয়েছেন। 


২২৮ 


আসলে বিবেকানন্দের বালীতে উদ্বোধিত স্বাধীনতা সংশ্রাপ্মীরা তার হাতে 
গড়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। এই যোগের 
প্রধান কারণ তিনটি : ক) শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবীর অধ্যাত্ম সাধনার 
স্পর্শে জাগরিত হওয়া ও শুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হওয়া । খ) জীবনদেবতা 
বিবেকানন্দকে প্রণতি জানানোর মধ্য দিয়ে অপরিমেয় শক্তিতে বলীয়ান 
হয়ে ওঠা। গ) বিবেকানন্দ সে সময়ে দুর্জয় দুর্মর দুঃসাহসিক যে কথাটি 
উচ্চারণ করেছিলেন তা আমাদের চমকিত করে, __“কেবল গলাবাজিতে 
কাজ হয়? বেপরোয়া হয়ে কাজ করতে হবে তাতে যদি গুলি বুকে 
পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক-__পড়ুক গুলি আমার বুকে... শুধু 
বসে কাদুনি গাইলে কি হবে ?”* এসব কিছুই বিপ্লবী যুবকদের সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাতেব জন্য সর্বদা তাডিত করেছে-_- পরিণতিতে ফাঁসীর 
মঞ্চে জীবনের জয়গানকে কবেছে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত। “জগতে যখন জন্মেছিস 
তখন একটা দাগ রেখে যা”'__এই দাগ রাখতেই হাজারো যুবকের 
আত্মবলিদান। তাই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন রাজরোষের শিকার 
হয়েছে। বিশিষ্ট এতিহাসিক বমেশচন্দ্র মজুমদার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস 
লিখতে গিয়ে নানা নথিপত্র ঘেঁটে একটি তথ্য উদ্ধার করেন যে, প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে ভারতরক্ষা আইনের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশনকে নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা কার্যকর করা যায়নি 
ভারতীয় জনজীবনে-গণমানসে রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাবগ্রাহী কর্মপ্রবাহ ও 
জনপ্রিয়তার সূত্রে এবং আমেরিকাবাসী ক্ষুব্ধ হবে ভেবে।+ তবে সাদা 
পোশাকের পুলিশ বেলুড় মঠ সহ রামকৃষ্ণ মিশনের তৎকালীন নানা শাখা 
কেন্দ্রের উপর তীক্ষ-দৃষ্টি সজাগ রেখেছিল সর্বক্ষণ ।১, 

এ পর্যস্ত প্রাপ্ত তথ্য ও বিপ্লবীদের ্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
ভূমিকা ্বর্ণবিভায় উজ্ভ্বল। স্বভাবতই রাজরোষের আগ্নেয় উত্তপ তাই স্পর্শ 
করেছে বারে বারে রামকৃষ্ণ মিশনকে -_ সেকালে ও উত্তরকালে। 
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বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, হেমচন্দ্র কানুনগো। ১৯২৬ পৃ: ১৪ 

এ, পৃঃ ১৭ 

বাংলায় বিপ্লববাদ, (প্রথম সংস্কবণ) নলিনীকিশোব গুহ এই গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ 
আলোচনা কবেছেন। 
লগুনে বিবেকানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২্য সংস্কবণ, ১৩৬৩, পূ: ১৯০-১৯১, 
বাখাল বেণু পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৬, পৃ: ২৯৮ 

এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে 101. [৪10091) 0191008 11191110021 
বচিত "71310 0111) [19900]. [10%07)01 01 ]7018+ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, 
১৯৬৩, পৃঃ ১৬৫-৬৬তে। 


জন্য _-ভারতবর্ষের অজ্ঞ-কাতর-শোষিত-নিগীড়িত-বঞ্চিত মানুষদের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নয়নের পথটি চিনে নেবার প্রয়াসে, স্বমহিমায় ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত 
করবার অভীন্গায় স্বামী বিবেকানন্দ অশ্রুপাত করেছেন অসংখ্য বার। পায়ে 
পায়ে ভারতবর্ষের মাটি তিনি জরিপ করেছিলেন ভারত প্রব্রজ্যার কালে । লব্ধ 
অভিজ্ঞতার নিরিখে একদিকে “চলমান শ্মশান", এ পিছিয়ে পড়া অজ্ঞ-কাতর, 
শোষিত, নিগীড়িত, বঞ্চিত, অত্যাচরিত মানুষদের প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে 
যুক্ত করা, অন্যদিকে শাশ্বত ভারতবর্ষের এঁতিহ্া বিস্মৃত হয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের 
মানুষ স্বলিতভাবে যে জীবন যাপন করছে তার প্রতিকারের জন্য বিশেষভাবে 
ভাবিত হওয়া । গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে এই দুয়ের সংযুক্তিতে, “মহাব্রত' 
পালনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু কিভাবে সেই “মহাব্রত' পালন 
করবেন তা ভেবে উঠতে পারছিলেন না। অই চিন্তার রাজ্যে ডুব দিয়েছেন, 
নিরন্তর পথ চলেছেন এবং বিভিন্ন মানুষজনের কাছ থেকে পথের হদিশ খুঁজে 
পেতে চেয়েছেন। গুরুভাইদের চিঠি লিখে তার অভিমত জানিয়েছেন। পরিশেষে 
দক্ষিণ ভারতের যুবকদের রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে সংগঠিত করেছেন এবং 
কন্যাকুমারিকায় শিলাখণ্ডে বসে তিন দিন তিন রাত অনশনে ধ্যানস্থ অবস্থায় 
অতিবাহিতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের উত্তরণের পথটি অন্বেষণ করেছেন। কারণ 
ভারতবর্ষ ছিল তার “যৌবনের উপবন, বার্ধকোর বারাণসী”। তিনি ভারত-প্রব্রজ্যার 
কালেই যে পদধূলি নিয়ে রাজার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছেন, দেখেছেন 
চূড়ান্ত বৈভব, বিলাসিতা আর বিপুল এই্বর্য, বুঝেছেন-__এ সবই সাধারণ 
মানুষদের উপর অত্যাচারের সূত্রে সংগৃহীত অর্থে অর্জিত। আবার সেই পদধূলি 
নিয়ে, তিনি পৌঁছেছেন দরিদ্রের পর্ণকুটিরে। দেখেছেন “চলমান শ্বশান' 
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কাতর নিশীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের। আর তাই ভারতবর্ষের মাটিতে 
দাঁড়িয়ে সোচ্চারে বন্রক্ঠে ঘোষণা করেছেন এ রাজা-রাজড়া, 
অভিজাত-বিত্তবান মানুষদের উদ্দেশে, . “তোমরা শূন্যে বিলীন হওঃঃ একই 
সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন,-_নৃতন ভারত বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির 
ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুঁপড়ির মধ্য হতে। মুদির দোকান 
থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট 
থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়, জঙ্গল পাহাড় . পর্বত থেকে।”১ 
বিবেকানন্দই প্রথম ভারতবাসী যিনি সোচ্চারে এ' পিছিয়ে পড়া, খেটে 
খাওয়া সাধারণ মানুষদের নেতৃত্বে নতুন ভারতবর্ষ গঠনের কথা ঘোষণা 
করলেন। অর্থাৎ সামাবাদ-সমাজতস্ত্রের কথা ভারতবর্ষের মাটিতে তার মুখ 
থেকে সোচ্চারে ঘোষিত হল । যদিও বঙষ্ষিমচন্দ্র তার লেখনিতে সাম্যবাদের 
কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দই প্রথম সাম্যবাদ-সমাজতস্ত্রের নিটোল 
রূপটি ভারতবর্ষের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের জন্য 
এত কান্না বিবেকানন্দের মতো আর কেউ কাদেননি, ভারতবর্ষের জন্য 
এত ভাবনা বিবেকানন্দের মত আর কেউ ভাবেননি । বিবেকানন্দের নামের 
সঙ্গে ভারতবর্ষ নামটি একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাইতো শ্রীঅরবিন্দ 
পরবর্তীকালে উল্লেখ করেছেন, “বিবেকানন্দ ভারত আত্মার প্রতীক”, আর 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জেনেভায় ফরাসী নোবেল লরিয়েট রোমা রোলীর: 
দেখা হবার পর, রোমা রোলা যখন ভারতবর্ষের সভাতা ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে অবহিত হতে চেয়েছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাকে জানিয়েছেন 
49040 ৮1৩71781709", অর্থাৎ বিবেকানন্দকে পড়ুন, বিবেকানন্দকে চিনুন, 
বিবেকানন্দকে জানুন তাহলেই ভারতবর্ষকে বুঝতে, চিনতে ও জানতে 
পারবেন। 

বিবেকানন্দ একদিকে ভারতবর্ষের শাশ্বত ধর্ম-দর্শন সঞ্জাত চিস্তারাজি 
পাশ্চাত্যের মানুষজনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষের 
অজ্ঞ-কাতর-নিপীড়িত মানুষদের উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে 
সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। দীর্ঘ প্রায় চার বছর আমেরিকা এবং ইউরোপ 
পরিক্রমা করে তিনি ভারতবর্ষের শাশ্বত এতিহা, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের সত্য রূপটি তুলে ধরেছেন। আর এদেশের 
মানুষের উন্নতির কথা প্রতি মুহূর্তে ভেবেছেন। সেই ভাবনার সূত্রে পাশ্চাত্যের 
উন্নত দেশগুলিকে ভারতবর্ষের মানুষদের স্বনির্ভর উন্নতির জন্য এগিয়ে 
আসবার আহান, জানিয়েছেন। স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শিল্পপতি 
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জামশেদজী টাটাকে শিল্প প্রতিষ্ঠাব জন্য পবামর্শ দিয়েছেন। আবাব পাশ্চাত্য 
থেকে সতীর্থদেব এবং ভক্ত-অনুবাগীদের চিঠি লিখে অজ্ঞ-কাতব-নিীডিত 
মানুষদেব উন্নতি কল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 

১৮৯৭ স্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়াবী* পাশ্চাত্য জয় করে ভারতবর্ষের মাটিতে 
পা রেখে বিবেকানন্দ দক্ষিণ ভারতের যুবকদের পবাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের 
জন্য সংগঠিত হয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেবার আহান জানিয়েছেন। সেই 
সঙ্গে, “পবহিতায় জীবনপাত” অর্থাৎ এ অজ্ঞ-কাতব মানুষদেব উন্নতির 
জন্য সার্বিকভাবে সচেষ্ট হবার নির্দেশ দিষেছেন। কলম্বো থেকে আলমোভা 
এই দীর্ঘ পথযাত্রায় তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উষ্ণ সম্ধনা 
ও অভিনন্দন পেয়েছেন। আর সম্বর্ধনা ও অভিনন্দনের উত্তরে তিনি 
যে গুরত্বপূর্ণ পঁচিশটি বক্তৃতা করেছেন-_ সেখানে উঠে এসেছে চারটি 
প্রধান নির্দেশ -_ ক) পবাধীন ভারতবর্ধকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ 
থেকে মুক্ত কবা। খ) শিবজ্ঞানে জীবসেবার মানসিকতা নিষে সাধারণ 
মানুষ অর্থাৎ এ অজ্ঞ-কাতর মানুষদের সেবায় আত্মনিয়োগ কবা এবং 
তাদের সমাজেব মূল শ্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত কবা। গ) বেদাস্ত কেন্দ্রিক 
ভারতের শাশ্বত এতিহ্াবাহী ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া । ঘ) “মান' 
ও ছুশ' নিয়ে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠা, চবিত্র গঠন করা ও আদর্শ 
জীবন উপহার দেওয়া। 

এই চাবটি কাজেব বাস্তবায়নের জন্য তিনি গুরুত্ব আবোপ করেছিলেন 
শিক্ষার উপর; কেননা, তিনি শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, 
“আমাদের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা-শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া হল শিক্ষা?। 
মানুষ যে অযৃতের সম্তান__এই উপলব্ধি আজ থেকে দু' হাজার বছর 
আগে বৈদিক খষিবা উচ্চারণ কবেছিলেন, তা শুধু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই 
নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 
রয়েছে অনস্ত শক্তি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিরাজ করছেন দেবতা। 
তাই প্রত্যেক মানুষ-মানুষী অমৃতের অধিকারী । এই চরম সত্যটিকে জানবাব 
জন্য প্রয়োজন সার্বিক শিক্ষা । সেই শিক্ষার মধ্য দিয়েই আসবে আত্মসচেতনতা, 
আর সচেতনার মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মতত্ব, আত্মশক্তি ও আগ্মাজ্ঞান সম্পর্কে 
অবহিত হবে এবং হয়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী। মানবিকতার প্রত্যয়ে জীবনে 
জীবন ষোগ করার অভীন্সাটি তীব্রভাবে জাগরিত হবে। আর তা থেকেই 
পৃথিবী হবে শোষণ-দূষণ মুক্ত। সকল মানুষই শোষণ-নিপীডন- 
বঞ্চনা-অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবে, আত্মার সঙ্গে আত্মার সংযুক্তিতে 
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পরমাত্মার হদিশ মিলবে। তাই “জীবে জীবে তার অধিষ্ঠান”-_ এই অনুভবের 
সূত্রে হিংসা, রিরংসা, আগ্রাসী মনোভাব, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, 
লোভ-লালসা দূরীভূত হবে। মানুষ যথার্থ অর্থে দেবতা হয়ে উঠবে। 

পাশ্চাত্য থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসবার পর স্বামী বিবেকানন্দ অভিনন্দন, 
সম্বর্ধনা ও বক্তৃতাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে 
তার গুরুদেব অর্পিত “মহাত্রত' পালনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন আর “আনুষ্ঠানিক 
ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন রামকৃষ্ণ মিশন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার 
ব্রত-উদ্দেশ্য-কার্যাবলী এর আগে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। 
সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি-_ 

ক) বিবেকানন্দ শাশ্বত ধর্ম-দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে আদর্শ 
জীবন ও চরিত্র গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। 

খ) বহির্ভারতের মানুষের কাছে ভারতবর্ষের এই শাশ্বত বাণী পৌঁছে 
দেবার জন্য উদ্যোগী হবার কথা বলেছেন। 

গ) শিবজ্ঞানে জীবসেবাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শিক্ষার ব্যাপক 
প্রসার, জীবিকানির্বাহ, স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে জীবনের মান উন্নয়নের 
প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে 
মানুষের পাশে গিয়ে দাড়ানোর জন্য আহান জানিয়েছেন। 

ঘ) অনগ্রসর মানুষদের জীবনের তমোনিশা দূর করে সূর্যকরোজ্জ্কল 
প্রভাতের সামনে এগিয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। 

ভারতীয় জনজীবনে বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শে রামকৃষ্ণ মিশন বিগত একশ 
বছরে শিক্ষা-প্রসারে যে ব্যাপক ভূমিকা, নিয়েছে এবং সাফল্য অর্জন 
করেছে সে বিষয়ে আমরা" পরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনায় ব্রতী হব। 
বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে আমরা প্রধানত জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে, 
দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে বিশেষত গ্রামীণ মানুষজনের 
মধ্যে আর্থিক বনিয়াদ গড়ে তুলতে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে, প্রতিকূল 
পরিবেশে অর্থাৎ বন্যা, খরা, দুরতিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে দুর্গত মানুষদের 
পাশে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ, উপজাতি-আদিবাসী এবং অনগ্রসর 
মানুষদের উন্নতির জন্য নানা প্রয়াস, সর্ধোপরি সকল স্তরের মানুষ-মানুষীদের 
শারীরিক দিক থেকে সুস্থ-সবল থাকার জন্য ব্যাপক প্রয়াস অর্থাৎ অসুস্থ 
দাতব্য চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমরা আলোচনায় 
মেতে উঠব। 
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থেকে ফুটবল খেলা অনেক বেশী জরুরী। এর মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ 
যে কথাটি আসলে বোঝাতে চেয়েছিলেন ত হল শারীরিক সুস্থতা বজায় 
থাকলে তবেই অন্যান্য সদর্থক কর্ম এবং ধর্ম ও আধ্যাক্সিকতার পথে 
অগ্রসর হয়ে আত্মজ্ঞামলাভ সম্ভব। আর এই শারীরিক সুস্থতা আসতে 
পারে ফুটবল খেলার মত ব্যাপক শরীর চর্চর মধ্য দিয়ে। সুস্থ শরীর 
একান্ত ভাবেই কাম্য। কিন্তু বিভিন্ন বয়সের অর্থাৎ শিশু থেকে বৃদ্ধ সকল 
বয়সের মানুষ-মানুষী কোন না কোন অসুখের শিকার হয়ে পড়ে। সে 
ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন তাদের সীমায়িত সাধ্যের মধ্যে শারীরিক দিক থেকে 
সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস চালান। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত 
হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমাণ চিকিংসালয়গুলির 
মাধ্যমে ভারতবর্ষের হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছর রোগমুক্ত হন। সুস্থ 
হয়ে স্বাভাবিক জীবন ধারায় ফিরে যান। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এটা 
হয়ে থাকে তা বলা যাবে না। সততা, নিংস্বার্থ-সেবার পরিপূর্ণ মানসিকতা 
নিয়ে এই হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলি পরিচালিত হলেও মানুষের জীবনের 
ছেদ যেখানে চিহিত হয়ে আছে সেখানেই তার জীবনাবসান ঘটে। সে 
ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্াসী, চিকিৎসকবুন্দ, সেবিকা এবং সংশ্লিষ্ট 
কাজে সংযুক্ত অন্যান্য সকলের পক্ষে অন্তরদেবতার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা 
জানানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মানুষের জীবনের দীপটি 
নিভে গেলেও গীতোক্ত বাণী অনুযায়ী এই পার্থিব শরীর পঞ্চভতে বিলীন 
হয় বটে, কিন্তু অস্তস্থিত আত্মা__-তার তো কোন মৃত্যু নেই, লয় নেই, 
ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই, সে আত্মা তো পরমাত্মারই অংশ। 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতাবস্থাতেই বারাণসী অর্থাৎ কাশীতে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল “[২810810151078 17511551017 [10106 01 911০৩" _+ কেন্দ্রটি 
১৯০২-এ রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পায়। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বাণী শুভানন্দ এবং তাকে সাহায্য করেছিলেন 
বিবেকানন্দ-অনুরাগী যুবকবৃন্দ। 

প্রধানত হিন্দুদের মধ্যে সুপ্রাচীন কাল থেকে একটি ধারণা বদ্ধমূল 
যে, কাশীতে মৃত্যু হলে আর পুনর্বার জন্মগ্রহণ করতে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
এবং শ্রীমা সারদাদেবী এই ধারণাটিকে সত্যের প্রখর প্রভায় পৌঁছে দিয়েছেন। 
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তাই আমরা দেখতে পাই, একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে 
তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীরা কাশীতে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ দর্শন করতে যান, 
পুণ্যসলিলা গঙ্গায় অবগাহন করেন-_০সই সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দেবতার কাছে 
প্রার্থনা জানান, কাশীবাসের মধ্য দিয়েই যেন তাদের প্রাণত্যাগ হয়। 
বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা উপন্যাস ও গল্পের পৃষ্ঠা ওল্টালে আমরা 
দেখবো অধিকাংশ নরনারী শেষ বয়সে কাশীবাসী হয়েছে মহামুক্তির অভীন্গা 
নিয়ে। সাহিত্য তো বাস্তবেরই দর্পণ। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তাই “বার্ধক্যে 
বারাণসী”-_-এই প্রবাদটি সুপ্রাসীন কাল থেকে প্রচলিত। আমরা দেখতে 
পাই, সারা ভারতবর্ষ থেকে পুণ্যার্থীরা পুণ্যতীর্থ কাশীতে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ 
দর্শন করতে আসেন। তবে সকলেই যে প্রাণত্যাগ বা মৃত্যু আকাঙক্ষা 
নিয়ে কাশীতে আসেন-_-তা নয়। 

এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি, আগত পুণ্যার্থীদের এবং বার্ধক্যে কাশীতে 
বসবাসকারী মানুষ-মানুধীদের চিকিৎসার জন্যে রামকৃষ্ণ মির্শনের এই কেন্দ্রটি 
গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণবিভায় 
উজ্জ্বল একটি ঘটনা। তাইতো এই কেন্দ্রটিতে ভারতবর্ষ এবং বহির্ভারতের 
বু মনীষীরা এসেছেন এবং শিব সন্দর্শনে আসা সচল শিবদের অসুস্থ 
হওয়ার পর তাদের শিবজ্ঞানে সেবা করার অনন্য প্রয়াসটি লক্ষ্য করে 
অভিভূত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 
রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রথম হাসপাতাল এটি। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের 
২৩০টি শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে ১০০টি শয্যা সংরক্ষিত দুঃস্থ মানুষদের 
জন্য। তাদের এখানে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা, করার জন্য কোন অর্থ ব্যয় 
করতে হয় না। হাসপাতালের নিজন্ব অপারেশন থিয়েটার আছে। প্রতি 
আর্থিক বছরে প্রায় ৭১০০০-এর বেশি মানুষ-মানুষী এই হাসপাতালে 
নানা চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। চক্ষু অপারেশনের জন্য আছে ্বতস্ত 
ব্যবস্থা। এই হাসপাতালেই আছে একটি বিশাল বহির্বিভাগ। বহির্বিভাগে 
এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দু ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এই 
বহির্বিভাগে সাধারণ রোগীদের জন্য চোখ, দীত, নাক-কান-গলার চিকিৎসা, 
এক্সরে, ইলেকট্রোথেরাপি এবং কার্ডিওলজির ব্যবস্থা আছে। বহির্বিভাগে 
বছরে গড়ে ৭৭১০০০-এরও বেশি মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান স্বক্সমূল্যে 
কখনওবা বিনামূল্যে। হাসপাতালে নিজস্ব প্যাথোলজি ল্যাবেরেটরি আছে, 
আছে সার্জিক্যাল ইউনিট। আর আছে হৃদরোগ নির্ণয়ের জন্য ইলেকট্ো 
কার্ডিওগ্রাফের ব্যবস্থা। শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি 
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১৯৯৫-এর এপ্রিল থেকে ১৯৯৬-এর মার্চ মাস পর্যস্ত আর্থিক বছরে 
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির সুযোগ পেয়েছেন ৬৭,৮৪৪ জন, এক্সরে 
করার সুযোগ পেয়েছেন ১০,৬৩১ জন, সারজিক্যাল ইউনিটে চিকিৎসার 
সুযোগ পেয়েছেন ২,৭০১ জন এবং ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফ করার সুযোগ 
পেয়েছেন ১৯৫৬৬ জন। বিশাল জায়গা নিয়ে এই হাসপাতাল অবস্থিত। 
আগত পুণ্যাথী, বার্ধক্যে উপনীত মানুষ-মানুষী এবং স্থানীয় জনসাধারণ 
এই হাসপাতাল থেকে অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। 
রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি সম্পর্কে বিখ্যাত জার্মান পর্যটক দার্শনিক 
ও লেখক কাউন্ট কাইজারলিঙের অভিমতটির দিকে আমরা দৃষ্টি দিতে 
পারি আরো একবার __-মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যাঁরা পুণ্যভূমি বারাণসীতে আসেন 
তারা অধিকাংশ সেবা পাওয়ার জন্য ব্যস্ত নন-__ সেবাশ্রমের কর্থীরা আতুর 
অসমর্থদের সন্ধান করে তুলে নিয়ে আসেন। কোন হাসপাতালে এমন 
উৎফুল্ল সেবক-সেবিকাদের বিপুল ভালোবাসা অপূর্ব। তারা সত্য সত্যই 
উদ্দীপিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুগামী পরিচালকমগ্ডলী। ভালোবাসায় পূর্ণ 
এবং সহজ বুদ্ধি সম্পন্ন __- মোটেই ধর্মান্ধ বা অযথা জেদী নন-__মানব 
বন্ধুর যা হওয়া উচিত তারা ঠিক তাই? ।? 

অবিমুক্ত বারাণসী বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রস্থল। এখানেই শঙ্করাচার্য জীব 
ও ব্রন্দের অভেদত্ব স্বরূপ প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। আর আজ এখানেই 
লক্ষ লক্ষ নরনারী অন্পূর্ণা ও বিশ্বনাথের পুজার্চনা করে বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ 
মৃতি স্বরূপ জীবগণ যে অনাথ-অনাথা, অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রূপ ধারণ 
করেছে, তাদেরই সেবায় ১৯০০ স্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর দরিদ্র দুঃখ 
প্রতিকার সমিতি নামে যে সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে সেই সংস্থাই-১৯০২-এ 
রামকৃষ্ মিশনের একটি শাখা কেন্দ্র রূপে “রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব্‌ 
সার্ভিসে রূপান্তরিত হয়। এই কেন্দ্রটিতে আছে দুটি বার্ধক্য নিবাস __ একটি 
মহিলাদের এবং অপরটি পুরুষদের জন্য। ৩৬ জন মহিলা এবং ৩৫ 
জন পুরুষ এই বার্ধকা নিবাসে থাকার সুযোগ পান। রামকৃষ্ণ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের বুদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত -সন্যাসীদের জন্যও আছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র সাধু-নিবাস। সেখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী অবসরকালীম জীবনযাপন 
করেন। সর্বোপরি, আর্থিক দিক থেকে অসচ্ছল মানুষ-মানুষীদের প্রতিবছর 
গড়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সাহায্য বাবদ হাতে তুলে দেওয়া হয়। আর 
দুঃস্থ মানুষদের নববস্ত্র পরিধানের সুযোগ করে দেয় এই: কেন্দ্রটি, তার 
জন্য ব্যয় হয় বছরে প্রায়, পনেরো হাজার টাকা । রামকৃষ্ণ, মিশনের এই 
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কেন্দ্রটি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের জীবনীকার এবং বঙ্গবাসী পত্রিকার এক 
সময়ের সম্পাদক বিহারীলাল সরকার ১৯১৬ শ্বীষ্টাবন্দের ষোড়শ বার্ষিক 
সম্মেলনে যোগদান করে যে কথাটি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, তা আমরা 
বারবার উচ্চারণ করতে পারি, “তীর্থযাত্রী যারা এখানে আসেন তাদের 
প্রথম কর্তব্য শিব ও অন্নপূর্ণা পূজা করা। কিন্তু যারা এই প্রতিষ্ঠানের 
কোন সেবা করতে পারেন না অন্তত এটিকে দর্শন করে যেতে পারেন 
না, তারা আর একটি কর্তব্হানি দোষে দুষ্ট হবেন এবং তাদের সেই 
শৈথিলা অনুতাপের কারণ হওয়া উচিত।, 

এরপরেই হাসপাতাল কেন্দ্রিক রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্রটির কথা 
আমাদের উল্লেখ করতে হবে, তা হল, হরিদ্বারের কন্খল-এ অবস্থিত ' 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০১ শ্রীষ্টাব্দে। 
' তখন স্বায়ী বিবেকানন্দ জীবিত ছিলেন। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ এবং স্বামী নিশ্চম্লানন্দ। স্বামীজীর 
মহাপ্রয়াণের আগের বছরটিতে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য থেকে ঘুরে আসার 
পর স্বামীজী কল্যাণানন্দকে ডেকে এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। 
তিনি হিমালয় পরিভ্রমণের সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে, হিমালয় পর্বতের 
পাদদেশে এবং হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত তীর্থস্থান আছে সেখানে 
সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করেন। কিন্ত তাদের .আহারের যেমন 
কোন ব্যবস্থা নেই, তেমনি নেই রোগাক্রান্ত হলে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা। 
তাই বিবেকানন্দ প্রধানত পরিভ্রমণরত সাধু-সন্নযাসীদের চিকিংসার জন্য 
চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দকে।, 
বিবেকানন্দ মনে করতেন, সন্াসের অর্থ" ঘৃত্যুকে ভালবাসা । সংসারী 
জীবনকে ভালবাসে, কিন্তু সন্ন্যাসী ভালবাসবে মৃত্যুকে । সন্যাসীর অঙ্গের 
গৈরিক বসন তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুশয্যা। সেই কথা স্মরণ করিয়ে কল্যাণানন্দকে 
ডেকে বিবেকানন্দ নির্দেশ দিয়েছিলেন যেঃ__ হৃষিকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলে 
অসুস্থ সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য স্থায়ীভাবে সেবাকাজে উদ্যোগী হতে। কল্যাণানন্দ 
গুরুবাক্যকে শিরোধার্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার 
জন্য। বিবেকানন্দ ভারত প্রব্রজ্যার কালে বিশেষত হিমালয় পরিভ্রমণের 
সময় বারবার মৃত্যুর মুখে পড়েছিলেন, অসুস্থ হয়েছিলেন। কিস্ত ললাট 
লিখনে, গুরুর আশীর্বাদে আবার সুস্থও হয়েছেন। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় 
পথেঘাটে অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীদের মৃত্যুন্ত্রণার আর্তি তিনি বার বার শুনেছেন। 
তাই ভারতীয় সাধু-সন্নযাসীদের চিরতীর্থ হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডের প্রবেশপথ 
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হরিদ্বার-হৃষিকেশে পাঠিয়েছিলেন স্বামী কল্যাণানন্দকে। স্বামী কল্যাণানন্দ 
বর্তমান কম্থল্‌ রামকৃষ্ণ মিশনের কাছেই নির্বাণি আখড়ার দুটি ঘর তিন 
টাকায় ভাড়া নিয়ে সেবাশ্রমের কাজ শুরু করেছিলেন। স্বাতী নিশ্চয়ানন্দ 
সহযোগী হিসাবে ছিলেন। তিনি হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশে প্রতিদিন হেঁটে 
গিয়ে অসুস্থ সাধু-সন্যাসীদের চিকিৎসা করতেন। তার সঙ্গে থাকত চিকিৎসার 
সাজ-সরঞ্জাম সহ একটি ব্যাগ। সেদিনের সেই দুটি ঘরে যে সেবাযজ্ঞের 
সূত্রপাত হয়েছিল অই আজ বিশাল মহীরুহে পরিণত। আর নিশ্চয়ানন্দ 
পায়ে হেটে যে কঠিন তপশ্চর্যায় ব্রতী হয়েছিলেন আজ তা ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, আধুনিক জীবনের 
সম্প্রসারণে । এই হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে আছে ১২২টি শয্যা । পরিসংখ্যান 
অনুযায়ী বছরে গডে প্রায় ৩,৫০০ জন পুণ্যার্থী, সাধু-সন্যাসী ও স্থানীয় 
মানুষ অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পান। এর মধ্যে শল্য 
চিকিংসার রোগীর সংখ্যা গড়ে এক হাজার। শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৯৫-১৯৯৬ আর্থিক বছরে ৩১৬৪৫ জন অন্তর্বিভাগে 
ভর্তি হয়েছেন। এছাডা শল্য চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন ১১০১১ 
জন। বহির্বিভাগে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ১১৮৯১১৮৫ জন। এর 
মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৩৮,৭৪৭ জন। শল্য চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন 
২২,১২০ জন। এক্সরের সুযোগ পেয়েছেন ৮,৯৯০ জন, আলগা 
সোনোগ্রাফির সুযোগ পেয়েছেন ১,১২২ জন। এছাড়া ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের 
মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ১৯,৯৩৮ জন। এর মধ্যে নতুন 
রোগীর সংখ্যা ৬,৭২৮ জন। এই কেন্দ্রে নিসর্গ প্রকৃতির শ্যামলিমায় 
আচ্ছাদিত মঠের একটি শাখা সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারই অন্তর্গত 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি সুদৃশ্য মন্দির। এই মন্দিরে প্রতিদিন 
পুজো ও সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। তীর্থযাত্রীদের থাকবার জন্য 
আছে একটি অতিথি নিবাসও। বৃদ্ধ অবসর প্রাপ্ত সন্যাসীদের থাকার 
জন্য আছে বিশেষ ব্যবস্থা। 

ভারতবর্ষের আর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বৃন্দাবন। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের 
অন্তর্গত মথুরা জেলার বৃন্দাবনে আছে হাসপাতল কেন্দ্রিক রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রম। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৭ শ্রীষ্টাকে। এই কেন্দ্রটির 
অধীনস্থ হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে (১২১টি শয্যা আছে। সেখানে মেডিসিন, 
সার্জিক্যাল, চক্ষু, ই. এন. টি.১ ডেন্টাল, ফিজিওথেরাপী। গাইনিকলজি, 
অর্থপেডিকঃ রেডিওলজি এবং প্যাথোলজি বিভাগ আছে। বিধ্ত আর্থিক 
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বছরে সার্জিক্যাল বা শল্য বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সব বিভাগে ৯১০৬৪ 
জন ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছেন এবং সার্জিক্যাল বিভাগে ২৯৬০১ 
জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। বহির্বিভাগে আছে এলোপ্যাথি ও 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র। এই দুটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিগত আর্থিক 
বছরে ৪,৫৫,৬৯১ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে নতুন 
রোগীর সংখ্যা ৯৩,২৩৪ জন। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার 
সুযোগ পেয়েছেন ১২,০০৪ জন, হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসার জন্য 
এই কেন্দ্রে আছে নিজন্ব একটি গোশালা এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট খামার। 
এছাড়া দুঃস্থ মানুষদের সেবার জন্য বিভিন্ন সময়ে খাদ্য ও বস্ত্র বিনামূল্যে 
দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই পুণা তীর্ঘক্ষেত্রে প্রধানত হাসপাতালকেন্দ্রিক 
এই কেন্দ্রটির গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে কাশী ও হরিদ্বারের মতো আগত 
পুণ্যাী, সাধু-সন্যাসী এবং আঞ্চলিক অধিবাসীরা আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ 
পেয়ে থাকেন। 

উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষৌতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ 
্রীষ্টাব্দে। এটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯২৫ 
্ীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রে আছে বিবেকানন্দ পলিক্লিনিক। সেখানে আছে ১৫০ 
শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ। গত আর্থিক বছরে ৭,০৫৬ জন অন্তর্বিভাগে 
ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। বহির্বিভাগের চিকিৎসার সুযোগ 
পেয়েছেন ৬৩১,৮৯৮ জন। এর মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৭০,০২৪ 
জন। এখানে সর্বসমেত ২২টি বিভাগ আছে। সেগুলি হল মেডিসিন, 
সার্জারী, ই. এন.টি.১ ডিসেন্টি, অফথালমোলজি, প্যাথলজি, রেডিওলজি, 
ফিজিক্যাল মেডিসিন, গাইনিকলজি, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইত্যার্দি। এছাড়া আছে 
একই সঙ্গে হোমিওপ্যাথি এবং আযুর্বেদিক চিকিৎসার সুযোগ । ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বিগত আর্থিক বছরে ১,৩০১৯৮৯ জন চিকিৎসার 
সুযোগ পেয়েছেন। এর মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ১৮,৮৪৬ জন। লক্ষ 
একটি এঁতিহাসিক শহর। এই শহরে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের 
বসবাস। রামকৃষ্ণ মিশন তার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রেখে নিরলসভাবে 
যে কাজ করে চলেছে তার অন্যতম নজির এই কেন্দ্রটি 
হাসপাতালটি অবস্থিত। এই কেন্দ্রটির নাম “রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান”। 
১৯৩২ শ্্রীষ্টাব্দে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে প্রসূতি বিভাগ 
এবং শিশু বিভাগই ছিল প্রধান। পরবস্তীকালে অত্যাধুনিক সাজপরঞ্জাম 
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বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল রূপে এর প্রসার ঘটে। প্রথম অবস্থার এই 
কেন্দ্রটির নাম ছিল “শিশুমঙ্গল'। বর্তমানে কলকাতার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
হাসপাতাল রূপে এটি চিহিত। এই হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জিক্যাল, 
পেডিয়াট্রিকঃ ভার্মাটোলজি, রেডিওলজি, গাইনিকলজি, চক্ষু, ইন. এন. টি.) 
অর্থপেডিক, ডেল্টাল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইত্যাদি নানা বিভাগ আছে। অন্তর্বিভাগে 
আছে ৫৫০টি শয্যা, আর আছে ৪টি প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবরেটরিঃ একটি 
ব্লাড ব্যাঙ্ক, দশটি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, একটি ডায়ালেসিস 
ইউনিট, একটি স্থ্যানিং ইউনিট, ছণটি এক্সরে ইউনিট, একটি ডিপ এক্সরে 
থেরাপি ইউনিট, একটি ফিজিওথেরাপি ইউনিট, একটি ইলেকদ্রিক লঞ্তি 
প্ল্যান্ট, একটি স্যালাইন প্রোডাকসন ইউনিট ইত্যাদি। গত আর্থিক বছরে 
১৬,৫১২ জন অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। 
এছাড়া ৫০৪ জন চিকিৎসারত অবস্থায় অন্তর্বিভাগে ভর্তি ছিলেন। ৩১৯৭৬ 
টি বড় মাপের অপারেশন এবং ৩১১১১টি ছোট মাপের অপারেশন সম্পন্ন 
হয়েছে গত আর্থিক বছরে। বহির্বিভাগে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন 
২,৬৮১৬৬৭ জন। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে কলকাতা সংলগ্ন গ্রামীণ 
এলাকায় ৪২,৮১২ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 

অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরের হাসপাতাল কেন্দ্রিক রামকৃষ্ণ 
মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৯ শ্রীষ্টাব্দে। এই হাসপাতালে প্রধানত উপজাতি 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ১৬০ শয্যা 
বিশিষ্ট এই হাসপাতালের অস্তর্বিভাগে আছে তিনটি অত্যাধুনিক অপারেশন 
থিয়েটার । এই হাসপাতালে জেনারেল মেডিসিন, সার্জিক্যাল, পেড়িয়াট্্রিক, 
ফিজিওথেরাপি, গাইনিকলজি, ই. এন. টি.১ ডেন্টাল, আলল্্রা সোনোগ্রাফি, 
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযুক্তিকরণ বিভাগ ইত্যাদি 
আছে। গত আর্থিক বছরে অস্তর্বিভাগে ৬,২২১ জন চিকিৎসার সুযোগ 
পেয়েছেন। বহির্বিভাগে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রে 
১,৪৮১৫৯০ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন; তার মধ্যে নতুন. রোগীর 
সংখ্যা ৫২১৭৮৯ জন। 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২টি শয্যা নিয়ে। বর্তমানে সেই 
শয়্যা বেড়ে দীঁড়িয়েছে ২৮০টি। য্ষ্া রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা এখানে: 
আছে। খোলামেলা পরিবেশে বিস্তৃত পরিসরের ভূখণ্ডে এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। 
এখানকার জল-হাওয়া রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী । গত আর্থিক 
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বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা জানতে পারছি অন্তর্বিভাগে ৫১৫ 
জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন, তার মধ্যে ৩৮৩ জন 
নতুন রোগী। যক্ষা রোগ চিকিৎসা ও নিরাময় বিশেষ সময় সাপেক্ষ, 
সেই সূত্রে নিরাময়ের পর ৩৬৭ জন মুক্তি পেয়েছেন। এই রোগীদের 
মধ্যে ১৪৮ জন রিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন এবং ২০২ 
জন স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যন্া রোগ 
চিকিৎসা বিশেষ বায় সাপেক্ষও বটে। বহির্বিভাগের ২১+১০৫ জন চিকিৎসার 
সুযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ৫৯৯ জন। এখানে 
একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। সেখানে ৫,৭৭১ জন চিকিৎসার 
সুযোগ পেয়েছেন। তার মধ্যে নতুন রোগীর সংখ্যা ২,০৯৫ জন। ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ১১,৪৪০ জন। এছাড়া 
আর একটি উল্লেখযোগ্য সেবা কাজ হল, গত আর্থিক বছরে আদিবাসী 
জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে ৫,৩১১টি নতুন বন্ত্র বিতরণ ধরা হয়েছে। 
উত্তরপ্রদেশের শিল্পনগরী কানপুরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ 
্বীষ্টাব্দে। বেলুড় মঠের অনুমোদন পায় ১৯৩১ শ্বীষ্টাব্দে। এখানে বহির্বিভাগীয় 
এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। প্রতি বছর গড়ে ২০ 
হাজারেরও বেশি মানুষ এই চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। 
মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার নারায়ণপুরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় 
১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত উপজাতি মানুষদের কল্যাণার্থে। প্রধানত তাদেরই 
চিকিৎসার জন্য এখানে অস্তর্বিভাগে ৩০টি শয্যাবিশিষ্ট “বিবেকানন্দ আরোগ্য 
ধাম” নামে একটি হাসপাতাল আছে। গডে বছরে, প্রায় ২,০০০ মানুষ-মানুষী 
এই অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ পান এবং বহির্বিভাগে প্রতিবছর 
১৬ হাজারেরও বেশি মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। আর ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে সুযোগ পান গড়ে প্রায় সাড়ে ন' হাজার মানুষ। 
রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হোষিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি ও স্বল্পমূল্যে 
চিকিৎসালয়গুলি ভারতবর্ষের আর যে যে কেন্দ্রে বর্তমান তা হল -_রামকৃষ্ঃ 
মিশনের অন্যতম কেন্দ্র তামিলনাড়ুর মাদুরাই, চেঙ্গেলপা্টু, কোয়েম্বাটুরঃ 
সালেম, নাট্টারামপল্লী, বিহারের পাটনা, রাঁচি, দেওঘর, জামশেদপুর, 
মোয়াবাদি, জামতাড়ায়, পশ্চিমবঙ্গের বেলুড়, নরেন্দ্রপুর, সারগাছি, মনসাদবীপ, 
গড়বেতা, জয়রামধাটি, ফামারপুকুর, আটপুর, বারাসাত্ঃ সরিষা, টাকী, 
বড়িশা। চস্ভীপুর, ইছাপুর, বরাহনগর এবং জলপাইগুড়িতে; আসামের 
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শিলচর, গৌহাটিতে, অন্দ্রপ্রদেশেব বিশাখাপত্তনম, হায়দ্রাবাদ, রাজমহেন্্রীতে, 
চণ্তীগড়ে, বাজহ্থানেব খেতডি, জয়পুরে ; গুজরাটের রাজকোট, লিমডিতে ; 
ওডিশাব ভুবনেশ্বর, পুবীতে (মঠ ও মিশন)। নতুন দিল্লীতে, মধ্যপ্রদেশের 
রায়পুরে, মেঘালয়ের শিলং-এ, ব্রিপুবার বিবেকনগরে, অরুণাচল প্রদেশের 
নবোত্তমনগব, আলং-এ, উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ, শ্যামলাতালে দুটি কেন্দ্রে, 
দেরাদুনের কিষাণপুরে, কর্ণাটকের পোননামপেট, মহারাষ্ট্রের মুস্বই, পুনে, 
নাগপুবে; কেরালার তিরুবস্তপুরম, কোঝিকোড় ও কালাডিতে। 

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ে হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি 
দুটি বিভাগেই দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গত আর্থিক বছরে এখানে 
চিকিৎসাব সুযোগ পেয়েছেন ৪৮০,৭৯১ জন। এখানে দীত, চোখ, 
কান, নাক, চর্ম, রেডিওলজি, প্যাথোলজি, বায়োকেমিঞ্রি এবং আকুপাংচারের 
মাধ্যমে চিকিৎসাব ব্যবস্থা আছে। ববাহনগর রামকৃঞ্চ মিশনে দাতব্য 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে তিন হাজাব বোগী চিকিৎসার 
সুযোগ পান। মনসাদ্বীপে অবস্থিত দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিংসালযে বছবে 
গডে প্রায় ৭০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাডা মাঝে দুবার স্বাস্থ্য 
শিবিব অনুষ্ঠিত হয় সাগব দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে কলকাতা বোটাবী ক্লাবের 
সহযোগিতায় । বিগত আর্থিক বছরে এই স্বাস্থ্য শিবিবের সহযোগিতায় 
চিকিৎসার সুযোগ পায় ৯৯৯ জন। নরেন্দ্রপুরে স্বল্পমূল্যে এলোপ্যাথি 
চিকিৎসালয়েব মাধ্যমে গত আর্থিক বছবের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৯৩৮০৭ 
জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। রহড়ায় দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ে 
গত আর্থিক বছবে চিকিৎসাব সুযোগ পেয়েছেন ১৩,৮৮৬ জন, সারগাছিতে 
দাতব্য হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ে বছরে গডে প্রায় সাডে 
ন' হাজার মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। সরিষায় রামকৃষ্ণ 
মিশন, কলকাতার বামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের 
মাধ্যমে এবং নিজস্ব হোষিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ে গড়ে বছরে প্রায় ১১৫০০ 
মানুষ-মানুষী চিকিৎসার সুযোগ পান। জলপাইগুড়িতে স্বল্পমূল্যে এলোপ্যাথি 
ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ে বছরে গড়ে প্রায় ৮১০০০ মানুষ চিকিৎসার 
সুযোগ পান। শিকড়া-কুলীনগ্রামে স্বল্পমূল্যে এলোপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ 
পান বছরে প্রায় ২০০ মানুষ। মালদা কেন্দ্রে দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালম়ের 
মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে চিকিৎসায় উপকৃত ৪,৭২০ জন মানুষ-মানুধী। 
মেদিনীপুরে দাতব্য এলোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি চিক্কিংসালয়ের মাধ্যমে 
গড়ে প্রায় ২৩,০০০ মানুষ বিনামূল্যে বছরে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 
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তমলুকে গত আর্থিক বছরে ২৮,৯৮৮ জন হোষিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি 
দুটি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। বীকুড়ায় দুটি 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পান বছরে গড়ে 
২৩,০০০ মানুষ, কাথিতে হোমিওপ্যাথি বিভাগের মাধ্যমে বছরে সুযোগ 
পান ২১৪০০ জন, গড়বেতায় গত আর্থিক বছরে ১৮,৪৮০ জন দাতব্য 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া 
এখানে গত আর্থিক বছরে ২৫ জন রোগীর চক্ষু অপারেশন হয়েছে 
এবং বিনামূল্যে তাদের চশমা দেওয়া হয়েছে। জয়রামবাটিতে দাতব্য 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে জয়রামবাটি ও উপশাখা কেন্দ্র 
কোয়ালপাড়ায় বছরে গড়ে ৫৯,৫৭৯ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। কামারপুকুরে 
দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ১০১৫০০ মানুষ-মানুধী 
চিকিৎসার সুযোগ পান। আটপুরে দাতব্য এলোপ্যাথি সহ হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসালয়ে গত আর্থিক বছরে বিনামূল্যে চিকিৎসার !দুযোগ পেয়েছেন 
১১,২১০ জন আর ৬৬ জন রোগী বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশনের সুযোগ 
পেয়েছেন এবং চশমাও পেয়েছেন বিনামূল্যে প্রতিবছরই এখানে বিনামূল্যে 
চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বড়িশা দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের 
মাধ্যমে বছরে ৩,০০০ মানুষ-মানুষী বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। 
চণ্তীপুরে গড়ে এই সংখ্যা প্রায় ২,৩৫০ জন। ময়াল-ইছাপুরে গত আর্থিক 
বছরে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৫,৯১৮ জন। 
এছাড়া এলোপ্যাথি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন 
৭৫৯ জন। 

বিহারের জামশেদপুরে সপ্তাহে একবার দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ের 
মাধ্যমে বিনামূল্যে দুঃস্থ ১,০০০ জন মানুষ বছরে চিকিৎসার সুযোগ 
পান। এছাড়া দুটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে সিংভূম 
জেলার দূর-দৃরান্তের মানুষ-মানুধী চিকিৎসার সুযোগ পান বছরে ৮০০০ 
জন। পাটনায় দাতব্য হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি__ দুটি চিকিৎসালয়ের 
মাধ্যমে বছরে গড়ে প্রায় ১৮,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া 
আছে একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়। অর মাধ্যমে বছরে গড়ে প্রায় ৭৫০০ 
মানুষ-মানুষী চিকিৎসার সুযোগ পান। রীচির মোরাবাদিতে দাতব্য হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৩১০০০ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। 
জামতাড়ায় দাতর্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে 
১১,১৫৪ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 
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তমিলনাড়ুর চেঙ্গেলপটুতে অবস্থিত এলোপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রে গত আর্থিক 
বছরে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৮৫,৫২৪ জন। কোয়েম্বাটুরে একটি 
গ্রামীণ এলোপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে। সেখানে গত আর্থিক বছরে ৩১৫২০ 
জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। সালেমের দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয়ে 
(দস্ত চিকিৎসা বিভাগ সহ) বছরে প্রায় ৫,৫০০ জন মানুষ বিনামূল্যে 
চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে- থাকেন। মাদুরাই থেকে চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে 
গত বছরে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৩,৫২৭ জন। নাট্টারামপল্লীতে 
দাতব্য এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিংসালয়ের মাধ্যমে গত আর্থিক 
বছরে সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলে ১৩,১৮৯ জন গ্রামবাসী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 

অজ্্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে স্বল্পযূল্যে ৬১৮ জন চিকিৎসার সুযোগ 
পেয়েছেন। এছাড়া দুটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে দূর-দূরাস্তরের 
গ্রামের মানুষেরা এলোপ্যাথি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন গত আর্থিক 
বছরে-_-৮৭১৪৬১ জন। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত বিবেকানন্দ হেলথ্‌ সেন্টারে 
এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুটি বিভাগে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বছরে 
গড়ে ৪২,০০০ মানুষ এই দুটি চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ 
পেয়ে থাকেন। রাজমাহেন্দ্রীতে দাতব্য এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি সংযুক্ত 
দুটি চিকিতসালয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৭৬,৯৮০ জন। এছাড়া 
একটি ভ্রাম্যমান :চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে ১১১৭১৩৪০ জন উপজাতি শ্রেণীর 
মানুষ গত আর্থিক বছরে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া 
৪টি স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজাতি প্রধান এলাকায়। সেখানে ৮১৪ 
জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। চস্ডীগড়ে দাতব্য হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসালয়ের মাধমে গড়ে ২,৩০০ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে 
থাকেন। 

আসামের গৌহাটি কেন্দ্রে আছে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিভাগ। 
এই বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা পরীক্ষার এবং সঠিক রোগ 
নির্ণয়ের সুযোগ পেয়েছেন ৮৭৩৮ জন গত আর্থিক বছরে। আর ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ১৬,৫০০ জন মানুষ স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার 
সুযোগ পান। শিলচর কেন্দ্রে ভ্রাম্যমান চিকিংসালয়ের মাধ্যমে গত আর্থিক 
বছরে ৪২,১২৩ জন স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 

শিলং কেন্দ্রে দাতব্য এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি সংযুক্ত 'চিকিৎসালয়ে 
প্যাথালজি, .একজসরে ও অপথালমোলজি বিভাগ সহ বছরে" গড়ে -প্রায় 
১৭,৫০০ জন মানুষ-মানুষী চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া ভ্রাম্যমান 
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চিকিৎসালয়ের মাধমে শিলং সংলগ্ন ৫২টি গ্রামের ৩৬,৬৭৩ জন মানুষ 
চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন গত আর্থিক বছরে। 

ত্রিপুরায় অবস্থিত বিবেকনগর কেন্দ্রে প্রতি রবিবার চিকিংসা শিবিরের 
আয়োজন হয়। এর মধ্যে গত আর্থিক বছরে ৩,৪৪৬ জন চিকিৎসার 
সুযোগ পেয়েছেন। এই কেন্দ্রের অধীন আগরতলাস্থিত উপকেন্দ্রে দাতব্য 
এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি সংযুক্ত চিকিৎসালয়ে গত আর্থিক বছরে ১৮,৯৬৭ 
জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 

অরুণাচল প্রদেশের নরোত্তমনগর কেন্দ্রে এলোপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে 
স্বল্পমূল্যে বছরে গড়ে ৪,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। আর ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে ২,৩৪৪ জন চিকিৎসার সুযোগ 
পেয়েছেন। আলং-এর উপজাতি প্রধান এলাকায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের 
মাধ্যমে গত আর্থিক বছরে ২৪১৮ ১৩ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 

ওডিশার ভূবনেশ্বরে অবস্থিত কেন্দ্রে একটি দাতব্য এপ্সেপ্যাথি চিকিৎসালয় 
আছে। এর মাধ্যমে বছরে গডে প্রায় ১০১০০০ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার 
সুযোগ পান। এছাডা একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র আছে যার মাধ্যমে 
গ্রামের প্রায় ১১৫০০ জন মানুষ বছরে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ 
পান। পুরীতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রে একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় 
আছে, যার মাধ্যমে বহরে প্রায় গড়ে ৬,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ 
পান। এছাড়া বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্যশিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্যশিবিরে 
গত আর্থিক বছরে ৮৭৩ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। পুরীতে 
অবস্থিত আর একটি কেন্দ্রের মাধ্যমে সমুদ্রতীরবর্তী মৎস্যজীবী মানুষদের 
উপনিবেশে দাত ও সাধারণ চিকিৎসার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গত আর্থিক 
বছরে ৩,৫৭৫ জন এই শিবিরের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 

নতুন দিল্লী কেন্দ্রে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে 
বছরে প্রায় ৪,৪৫০ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া আছে 
করোলবাগে বিনাবায়ে যন্কা রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই চিকিৎসালয়ে 
বছরে ৪,০০০ যক্ষা রোগী বিনামূল্য চিকিৎসার সুযোগ পান। এই কেন্দ্রের 
মাধ্যমে পরিচালিত হয় স্বাস্াজনিত সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বিভাগ । 
এই বিভাগের সঙ্গে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীর বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা 
যুস্ত। গত আর্থিক বছরে ৫১,২৫০ জন রোগী এই বিভাগের মাধ্যমে 
সঠিক রোগ নির্ণয়ের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। 
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উত্তবপ্রদেশেব এলাহাবাদে একটি দাতব্য এলোপ্যাথি ও তৎসংযুক্ত 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয আছে। সেখানে বিনামূল্যে প্যাথালজি ও 
ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম চিকিৎসাব ব্যবস্থা আছে। এই চিকিৎসালয়েব বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকেবা অবৈতনিকভাবে বোগীদেব চিকিৎসা কবে থাকেন। বছবে 
গড়ে ২৭০০০ জন মানুষ এই কেন্দ্রে চিকিৎসাব সুযোগ পান। শ্যামলাতাল 
কেন্দ্রে অন্তর্বিভাগে ১৫টি শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে। আব 
আছে বহির্বিভাগ। এই দুটি বিভাগেব মাধ্যমে বিনামূল্যে গডে প্রা ৬,৫০০ 
জন মানুষ চিকিংসাব সুযোগ পান। দেবাদুনে কিষাণপুবেব এলোপ্যাথি 
সংযুক্ত হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালযে বছবে গডে প্রা ৩,০০০ হাজাব 
মানুষ চিকিৎসাব সুযোগ পান। 

গুজবাটে লিষডিতে একটি দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিংসালয আছে। এখানে 
গত আর্থিক বছবে ২৬,৫৬৮ জন চিকিৎসাব সুযোগ পেয়েছেন। এছাডা 
তিনটি স্বাস্থ্য শিবিব-এব আযোজন করা হযেছে। ১,৯৪৬ জন বোগী 
সেখানে চিকিৎসাব সুযোগ পেষেছেন। বাজকোটে দাতব্য আযুর্বেদিক সংযুক্ত 
হোমিওপ্যাথি চিকিংসালযে বছবে গডে ৪১৫০০ জন মানুষ চিকিৎসাব 
সুযোগ পান। 

মধ্যপ্রদেশেব বায়পুবে একটি দাতব্য এলোপ্যাথি সংযুক্ত হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। এখানে এক্সবেঃ ডেন্টাল, চক্ষু, ই.এন.টি. অর্থপেডিক, 
গাইনিকলজি, পেড্রিযাটিকস, ফিজিযোলজি ও প্যাথোলজিক্যাল ল্যাববেটবী 
আছে। বছবে প্রায় ২২৫০০ মানুষ চিকিৎসাব সুযোগ পান। 

বাজস্থানেব জযপুবে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয আছে। এখানে 
সবল্পমূলো গত আর্থিক বছবে ৫১৫০০ জন চিকিৎসাব সুযোগ পেষেছেন। 
খেতডিতে অবস্থিত কেন্দ্রটিতে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালযে গত আর্থিক 
বছবে ৩২৭ জন চিকিৎসাব সুযোগ পেষেছিল। 

কর্ণটকেব পোনামপেটে এলোপ্যাথি চিকিংসালযে গত আর্থিক বছবে 
৮১০৫৬ জন চিকিৎসাব সুযোগ পেষেছেন। এছাডা শিশুদেব জন্য আয়োজিত 
শিবিবে ২৫৩ জন শিশু চিকিংসাব সুযোগ পেয়েছে। 

মহাবাস্ট্রেব বাজধানী যুম্বই কেন্দ্রে অন্তর্বিভাগে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট একটি 
হাসপাতাল আছে। এছাডা বহির্বিভাগে আছে এলোপ্যাথি সংযুক্ত হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসালয। অন্তর্বিভাগে গড়ে শল্য চিকিৎসা সহ অন্যান্য চিকিৎসাব 
সুযোগ পেয়ে থাকেন ৬,০০০-এব বেশি মানুষ আব বহির্বিভাগে পান 
৮৭,৪৫৫ জন মানুষ। পুনেতে অবস্থিত কেন্দ্রে দাতব্য হোমিওপ্যাথি 
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চিকিৎসালয়ে গড়ে বছরে ৪,৫০০ জন বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে 
থাকেন। নাগপুর কেন্দ্রের অধীনে ইন্দোরে দারিদ্রয-সীমার নিচে বসবাসকারী 
মানুষজনের অবস্থানভূমি অর্থাৎ বস্তি অঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় 
আছে। যেখানে বছরে গড়ে ১৩,৫০০ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎস্বার 
সুযোগ পান। এছাডা একটি ভ্রাম্যমান এলোপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, 
সেখানে বছরে গড়ে ৭,০০০ জন মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। 

কেরলের রাজধানী তিরুবস্তীপুরম্‌ কেন্দ্রের অন্তর্বিভাগে ২৭৫টি শয্যাবিশিষ্ট 
একটি হাসপাতাল আছে। এর মধ্যে ১০৬টি শয্যায় বিনামূল্যে দরিদ্র 
রোগীরা চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই হাসপাতালে গেডিয়াটিক, 
সার্জিক্যাল, ই.এন.টি., ডিসেম্টি, অপথ্যালমোলজি, মেটারনিটি, সাইকিয়ান্্রি 
এবং ডার্মাটিলজি বিভাগ আছে। অন্তর্বিভাগে গত আর্থিক বছরে ১১২১২ 
জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন আর বহির্বিভাগে পেয়েছেন ১,৫১,০৯৫ 
জন। এছাড়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য প্রকল্পে তিরুবস্তীপুবম্‌ জেন্তার পাঁচটি গ্রামে 
এবং নেষ্টরায়মে একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে-_.এই কেন্দ্রের মাধ্যমে 
তা পরিচালিত হয়। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ও আছে এই কেন্দ্রে। গত আর্থিক 
বছবে গ্রামীণ চিকিৎসা কেন্দ্রে ৩৬,৪৩১ জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 
কালাডিতে একটি দাতব্য আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় আছে। সেখানে গড়ে 
৩০০ জন মানুষ চিকিৎসা সুযোগ পেয়ে থাকেন। 

মেঘালয়ের আলং -এ ভ্রাম্যমান চিকিৎসায় গত আর্থিক বছরে ২৪,৮৩০ 
জন চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের বেলঘরিয়ায় আছে দুটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়, গত 
আর্থিক বছরে ২৭,৮৩৭ জন চিকিৎসার সুঘোগ পেয়েছে। 

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনে অবস্থিত একটি এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি 
সংযুক্ত চিকিৎসালয়ে বছরে গড়ে ৬,৫০০ জন বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ 
পান। 

জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে প্রতিদিন ৩২৭ জন কুষ্ঠরোগীর 
চিকিৎসা এবং সংশ্লিষ্ট রোগীদের স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ 
করা হয়। এছাড়া আদিত্যপুর অঞ্চলে অবস্থিত দাতব্য এ্যালোপ্যাথি 
চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ১৯০০০ জন দরিদ্র মানুষ-মানুষী বিনামূল্যে 
চিকিৎসার সুযোগ পান। সিংভূম জেলার দৃূরবন্তী গ্রামে দুটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের 
মাধ্যমে বছরে গড়ে ৮১০০০ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে 
থাকেন। 
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কাটিহার বামকৃষ্ মিশন পরিচালিত একটি হোমিওপ্যাথি-এ্ালোপ্যাথি 
সংযুক্ত চিকিৎসালয়ে বছবে ১১,৫০০ জন মানুষ-যানুধী বিনামূল্যে চিকিৎসার 
সুযোগ পান। গত আর্থিক বছয়ে ২টি চক্ষু অপাবেশন শিবির অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। এতে ১৯৯ জন রোগী চিকিৎসাব সুযোগ এবং রোগমুক্তির 
পর চশমা পেয়েছেন বিনামূল্যে 

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে এযালোপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে 
গড়ে ১৫১,০০০ মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাজ কুষ্ঠ 
রোগীদের চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে এই কেন্দ্রে। বিনামূল্যে তারা চিকিৎসার 
সুষোগ পেয়ে থাকেন। 

নরোত্তমনগব পবিচালিত উপজাতিপ্রধান মানুষের চিকিংসাব জন্য 
চিফিৎসালয় আছে। সেখানে বছরে গডে ৪,৫০০ জন চিকিৎসাব সুযোগ 
পান। ভ্রাম্যমান চিকিৎসার সুযোগ পান ২,০০০ জন মানুষ। 

খেতড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে একটি প্রসৃতিসদন এবং শিশু কল্যাণ বিভাগ 
আছে। গত আর্থিক বছবে এখানে ২৩৮ জন মা ও শিশু চিকিৎসাব 
সুযোগ পেয়েছেন। এখানে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালযও আছে। 

বামকৃষ্ণ মিশন শিবজ্ঞানে জীবসেবাব উদ্দেশ্যকে বাস্তবাধিত করে গোটা 
ভারতবর্ষে ছোট, বড, যে সমস্ত হাসপাতাল-চিকিৎসালয় অবৈতনিকভাবে 
বা স্বল্প অর্থের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা কবে চলেছেন এবং তার 
মাধ্যমে লক্ষাধিক মানুষ-মানুষী বছরে সু-চিকিতৎসিত হচ্ছেন যেভাবে, তা 
্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এ প্রসঙ্গে আমরা মহাত্মা গান্ধীর সুচিস্তিত 
অভিমতটি অবশ্যই উল্লেখ করব-__ 

“রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত সেবাশ্রম ও হাসপাতালগুলি সাবা ভাবতে ছডিয়ে 
পডেছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তারা ছোট বা বড আকারের 
কাজ করে যাচ্ছেন না। তাবা হাসপাতাল খুলছেন, দরিদ্রের চিকিৎসা 
করছেন, ওষুধ দিচ্ছেন।... রামকৃষ্ণ নাম যখন আমার মনে পড়ে তখন 
বিবেকানন্দের কাজের কথা আমি বিস্বৃত হতে পাবি না। বিবেকানন্দ 
তার আচার্যকে পৃথিবীর মানুষের সামনে আপন প্রভায় তুলে ধরেছেন। 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এমন সেবাশ্রম হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হোর। আশা করি যাঁদের হৃদয়ে ভালোবাসা আছে, আগের প্রতি আছে 
চির আকাঙ্ক্ষা, এমন মানুষেরা এই রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করবেন। 
এবং ভারতবর্ষের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা কাজ করে যাবেন।” 
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গ্রামীণ উন্নয়ন £ 

রামকৃষ্ণ মিশন গ্রাযোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছো আমরা 
তো জানি, দেশের সিংহভাগ মানুষ গ্রামেই বসবাস করে। তাই গ্রামীণ 
মানুষদের উন্নতি না হলে দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নম্ন। তাই গ্রামীণ 
এলাকায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি এবং শহর বা শহবতলীতে 
অবস্থিত কেন্দ্রগুলিও গ্রামীণ জীবন উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করেছে 
বিভিন্ন ভাবে। পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ 
গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টার, বেলুড়ে অবস্থিত সমাজ সেবক শিক্ষণমন্দির, 
রীচি মোরাবাদিতে অবস্থিত “দিব্যায়ন” নামাঙ্কিত আবাসিক কৃষি প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্র (যা কিনা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত) ইত্যাদি 
একদিকে গ্রামীণ মানুষের জীবনে অত্যাধুনিক কৃষি কাজের মাধ্যমে অধিক 
ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে চলেছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানসার্মত ভাবে মৎস্য 
চাষ, হাস-মুরগীর পালন, গবাদিপশু পালন, মাশরুম চাষ ইত্যাদির উন্নতিতে 
নিয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা । এ প্রসঙ্গে একটি জরুরী কথা উল্লেখ্য _- গ্রাথীণ 
মানুষদের শিক্ষা মাধ্যমে সচেতন করে তোলার জন্য জনশিক্ষা 
(11955-7:04080107) প্রকল্প, প্রথাবহির্ভত শিক্ষা (07-1017791 
70/০801977) প্রচলন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ (1105180) [9028707)6) 
প্রকল্প, দর্শনজাত শিক্ষা (19181 15001081107) বয়স্ক শিক্ষা (0011 
[01/081101)) প্রকল্প, ইত্যাদি রূপায়িত করে চলেছে একই সঙ্গে। 

শুধু কৃষিকাজের মধ্যেই গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে রামকৃষ্ণ মিশন নিজেকে 
সীমাবদ্ধ বাখে নি। সেই সঙ্গে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের' জন্য আর্থিক 
স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে “পল্লীমঙ্গল” প্রকল্প গড়ে বন্তজাত শিল্প উৎপাদনের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পল্লীমঙ্গল প্রকল্প ছোট জুটমিলের মাধামৈ 
পাটজাত নানা সামগ্রী, তাতবস্ত্রেব নানা সামগ্রী, ধৃপকাঠি ও গৃহসজ্জার 
নানা সামগ্রী উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে 
দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী বহু মানুষ-মানুধী আর্থিক ভাবে সচ্ছল 
হয়ে উঠেছে। 

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের অন্যান্য স্থানে একই লক্ষ্যে নানা প্রকল্পের 
রূপায়নের কাজ চলেছে। আসলে আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র মানুষদের 
স্বনির্ভর হয়ে. ওঠার বিষয়টিকে বিবেকানন্দ বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। 
কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাবা ভারতবর্ষে আরও নানা কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
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নিয়ে চলেছে। এ জন্য বিনামূল্যে বিশেষ প্রশিক্ষণেব ব্যবস্থা আছে। গোটা 
ভারতবর্ষ জুড়েই নানা কেন্দ্রে মাধ্যমে মাটি পরীক্ষা এবং কোন্‌ মাটিতে 
কোন্‌ শস্য ভালো ফলবে জর পৰীক্ষা যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা 
হয়ে থাকে তেমনি কৃষিকাজে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করমীবা নিরস্তর সচ্তেন 
ভাবে কাজ করে চলেছেন। ভারত সরকার বামকৃষ্ণ মিশনের কৃষি এবং 
গ্রাম উন্নয়নের কাজের তৎপরতা লক্ষ্য করে একদিকে বিশেষজ্ঞদের বিদেশে 
প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থা করেছেন, অন্য দিকে ভারতবর্ষের 
নানা প্রান্তে কৃষিকাজের উন্নতিতে আর্থিক সহায়তা করে চলেছেন। শুধু 
তাই নম, যোজনা পর্যদ বা প্ল্যানিং কমিশনে বামকৃষ্ণ মিশনের গ্রামীণ-কৃষি 
উন্নয়নে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেব যুক্ত করা হয়েছে। তাই আমরা জোরের 
সঙ্গে বলতে পারি, বামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে গ্রামীণ মানুষের 
মুখে সাধ্যাতীতভাবে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে। বিবেকানন্দ গ্রামীণ মানুষের 
উন্নতির জন্য নানা নির্দেশ দিয়েছিলেন। শতবর্ষে পৌঁছে রামকৃষ্ণ মিশন 
তা অনেকটা বাস্তবাধিত করেছে, গ্রামীণ মানুষ স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে, 
শিক্ষা ও সচেতনতার মধ্যে দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখতে চলেছে। 
এ প্রসঙ্গে আমবা বলতে পাবি, শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়__- কলকাতা, মুন্বই, 
দিল্লী, চেন্নাই শহরের বস্তী অঞ্চলে বামকৃষ্ণচ মিশন নিরলসভাবে কাজ 
করে চলেছে শিক্ষা, স্বনির্ভবতা ও বাসস্থানের উন্নয়নে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ 
মিশনের উদ্যোগে উত্তব কলকাতাব বামবাগান ও পূর্ব কলকাতার তিলজলায় 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চলেছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। 
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উপজাতি-আদিবাসী অনুন্নতজনদের উন্নয়ন 

রামকৃ্*খ মিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ 
হল, _ উপজাতি-আদিবাসী এবং গ্রামীণ সমাজে পিছিয়ে থাকা অনুরত 
মানুষজনেদের উন্নতি বিধান, উন্নতির জন্য প্রয়াসী হওয়া এবং নানা পরিকল্পনা 
রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জীবনের মূল শ্রোতে সামিল করা। তাই আমরা 
দেখতে পাই, রামকৃষ্ণ মিশন উত্তব-পূর্ব ভারতের চেরাপুষ্রিঃ ইটানগর, 
আলং, নরোত্তমনগর, আমতলী প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রে মাধ্যমে উপজাতি 
এবং আদিবাগী মানুষজনদের উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করে চলেছে। 
মানুষজনদের কল্যাণ সাধনে এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার নারায়ণপুর 
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ও রায়পুর কেন্দ্রের মাধ্যমে উপজাতি শ্রেণীর মানুষদের উন্নতির জন্য 
বিশেষ ভাবে প্রয়াসী হয়েছে এবং নানা প্রকল্প রূপায়িত করে চলেছে। 
উপজাতি, আদিবাসী এবং অনুননতশ্রেণীর মানুষজনদের মধ্যে রামকৃষ্ণ 
মিশন চার ভাবে কাজ করে চলে- _-ক) উপজাতিপ্রধান পাহাড়ী এলাকায়, 
আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীপ্রধান গ্রাথীণ এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রগুলি তাদের 
কাজগুলি রূপায়িত করে চলেছে। খ) শহর ও শহরতলীর নানা শাখাকেন্দ্র 
গ্রামীণ অনুন্নত ও আদিবাসী ও উপজাতি মানুষদের মধ্যে সেবামূলক এবং 
তাদের উন্নতিতে নানা প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ করে থাকে। গ) সংশ্লিষ্ট 
কেন্দ্রগুলির বিদ্যালয়ে উপজাতি, আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা 
পড়াশুনার মাধ্যমে যথার্থ ভাবে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষার মাধ্যমে 
সচেতন ও স্বনির্ভরশীল হয়ে থাকে। ঘ) সংশ্লিষ্ট বিশেষ কেন্দ্রগুলিতে 
চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে উপজাতি-আদিবাসী ও অনুন্নত মানুষদের চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্গের যে কাজগুলি 
হয়ে থাকে তা হল-__-ক) সাধারণ উন্নয়ন-_-পানীয় জলের ব্যবস্থা, পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, কম খরচে বাড়ি, মল-মূত্র 
পরিত্যাগের স্থান নির্যাণ। খ) কৃষি উন্নয়ন-_-বিনা খরচে কারো জমির 
মাটি পরীক্ষা, কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ শেখানো, . বন-সৃজন, 
ফলের গাছ লাগানো ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া। গ) স্বনির্ভরতা 
প্রকল্প __- বাচ্চাদের জন্য বিদ্যালয় __ সেখানে সবকিছু বিনাপয়সায় দেওয়া 
হয়, বিষিমুক্ত বা প্রথাবহির্ভীত ও নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান ও 
সেই সূত্রে স্বনির্ভর প্রকল্পে, চামড়া, কাঠের কাজ, বয়ন শিল্প, ধূপকাঠি 
তৈরীর কাজ শেখানো হয়। ঘ) ' সংস্কৃতি চর্চ-__আঞ্চলিক, 
ধর্মীয়-নৈতিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেমন তাদের সাংস্কৃতিক 
জীবনের মান বৃদ্ধি করা হয় তেমন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রবহমানতাকে 
আরও উজ্জীবিত করে তোলা হয়। ও) স্বাস্থ্য-প্রকল্প -__ হাসপাতাল, ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসালয়ঃ বিনাপয়সায় ওষধ বিতরণ, চক্ষু অপারেশন শিবির ইত্যাদির 
মাধ্যমে তাদের সেবাকাজ চালানো হয়। চ) ত্রাণ প্রকল্প___ প্রতিকূল পরিবেশে 
অর্থাৎ খরা, বন্যা ইত্যাদিতে এ উপজাতি, আদিবাসী ও অনুন্নত মানুষদের 
মধ্যে নানা ভাবে সেবাকাজ সংগঠিত কয়া হয়। এই সেবাকাজের মধ্যে 
আছে প্রতিকল পরিস্থিত্তি চলাকালীন রান্না করা, খাবার পৌঁছে দেওয়া, 
সাময়িক গণবন্টনের ব্যবস্থা করা আর পরবত্তী স্তরে বসবাসের জন্য স্থায়ী 
ঘরবাড়ি তৈরী করে দেওয়া ইত্যাদি। এখানে দুঃস্থদের নতুন সাধারণ 
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বস্ত্র, শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। শ্বনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে কৃষিকাজ, অন্যান্য 
কুটিরজাত শিল্প উৎপাদনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সেই পর্বে 
অন্ন সংস্থানের জন্য নগদ অর্থ দেওয়া হয় কিংবা তগ্ুলজাত খাদ্যসামগ্রী 
সরবরাহ করা হয়। 

বিগত আর্থিক বছরের নিরিখে আমরা উপজাতি-আদিবাসী ও অনুন্নত 
শ্রেণীর মানুষজনদের শিক্ষা, চিকিৎসা, গ্রস্থাগার ইত্যাদির উন্নতির চিত্রটি 
তুলে ধরছি-_ক) কলেজ-২, খ) শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র-২, গ) মাধ্যমিক 
ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়-১৭১ ঘ) কৃষি শিক্ষালয়-২ঃ ৬) অন্ধবালক 
বিদ্যালয়-১, চ) গ্রাম উন্নয়ন শিক্ষণকেন্দ্র-৪+ ছ) নার্সেস ট্রেনিং সেন্টার-২, 
জ) ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার-১৮, ঝ) প্রথাবহির্ভত শিক্ষাকেন্দ্র-২১৬১৮, 
এ) অন্যান্য শিক্ষালয়-৮৮, মোট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা-১১০৩১৬৭৯, ট) 
ছাত্রাবাস-৪৪, ঠ) হাসপাতাল-৬, ড) অন্তর্বিভাগে শয্যাসংখ্যা-৫২৮১ ) 
অন্তর্বিভাগে রোগীর সংখ্যা-১৫,৬১০, ণ) বহির্বিভাগে রোগীর 
সংখ্যা-২১৭৪১৪৬৬১ ত) দাতব্য চিকিংসালয়-৩৯, থ) দাতব্যরোগীর 
সংখ্যা-৭১৫০১২৩৪৯ দ), ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের সংখ্যা-২৫১ ধ) ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসায় উপকৃত রোগীর সংখ্যা-৬,১৩১৩৬৮, ন) গ্রন্থাগার-৫৪১ প) 
অডিওভিস্যয়াল ইউনিট (দর্শনজাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার)-১১। সব 
মিলিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপজাতি, আদিবাসী, অনুন্নত শ্রেণীর 
মানুষ-মানুষীর জীবনের মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কাজে গত আর্থিক 
বছরে ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। 

মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি আশ্রমের অন্তর্গত সেলাতে যে উপজাতি কর্মযজ্রের 
সূচনা হয়েছিল তা সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করেছে। চেরাপুি 
মিশন খাসিয়া পাহাডে উপজাতি মানুষদের শিক্ষাদানে রত। বর্তমানে চেরাপুঞ্জি 
রামকৃষ্চ মিশনে রয়েছে চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যস্ত বিদ্যালয়। এই 
বিদ্যালয়ে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া ছাড়া আসাম, মণিপুর, মিজোরাম উপজাতির 
ছেলেমেয়েরাও পড়ে। বর্তমানে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৬৬৮ জন। এই কেন্দ্রে 
আছে একটি ছাত্রাবাস, এখানে উপজাতিরাই থাকার সুযোগ পায়। সব 
কাজ নিজেদের করতে হয় -_- পরিক্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে নিজের হাতে তরকারি 
কাটা প্যস্ত। এখানে কাজকর্ম-জীবনযাপনের সঙ্গে সুনাগরিক তৈরী হয়ে 
যায়। এই বিদ্যালয় দেশ-বিদেশে অনেক কৃতি মানুষ উপহার দিয়েছে। বু 
শিক্ষক, চিকিৎসক, উচ্চপদস্থ সরকারী কী, রাজনৈতিক নেতা এই বিদ্যালয়ের 
প্রাক্তন ছাত্র। চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন এই বিদ্যালয়টি ছাড়াও ৪৬টি প্রাথমিক 
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ও এম.ই. স্কুল পরিচালনা করে, যার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৪৪৩০ জন এবং 
শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা তিনশতাধিক। স্থানীয় তরুণ-তরুদীদের 
জন্য রয়েছে ভোকেশনাল স্কুল, এখানে অতের, দর্জির, টাইপ রাইটারের, 
প্রিন্টিং প্রেসের কাজ, উল বোনা শেখানো হয়। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা 
যাতে ঘরে গিয়ে কিছু রোজগার করতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। 
এদের তৈরী জিনিসপত্র রামকৃষ্ণ মিশনের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে বিক্রয় করা 
হয়। অর্জিত লভ্যাংশ থেকে শিক্ষার্থীরাও কিছু পেয়ে থাকে। এখানফার 
পাঠাগারটি স্থানীয় মানুষদের একটি বড় অবলম্বন। খাসি ভাষায় 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যও এই আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়। খাসি ভাষায় 
সঙ্গীতের বইও প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় উপজাতি মানুষদের চিকিৎসার 
জন্য রয়েছে এলোপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়, ভ্রাম্যমান চিকিৎসা বিভাগ, 
চক্ষু বিভাগ, আর রয়েছে অডিওভিস্যুয়াল ইউনিট যার মাধ্যমে দর্শনজাত 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক চলচ্চিত্র গ্রামে গ্রামে প্রদর্শিত হয়দ এই কেন্দ্রটির 
উপজাতি সংগ্রহশালাটি দৃষ্টিনন্দন। এখানে দর্শনীয় বহু জিনিস আছে। দুঃস্থ, 
দরিদ্র মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র, কম্বল দেওয়া হয়, আর্থিক সাহায্য ও প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে ত্রাণকাজ পরিচালিত হয়। 

চেরাপুষ্জি রামকৃষ্ণ মিশনের চিত্রটি সংক্ষেপে তুলে ধরে আমরা রামকৃ্ 
মিশন পরিচালিত উপজাতি-আদিবাসী মানুষের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন কিভাবে 
কাজ করে চলেছে তা প্রঅক্ষ করলাম। উত্তর-পূর্ব ভারতে মেঘালয়ের 
শিলং, আসামের গৌহাটি,- শিলচর, অরুণাচল প্রদেশেব আলং, ত্রিপুরার 
আমতলী ও ধলেশ্বরে বড় মাপের কাজ চলছে। 

উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন উপজাতি আদিবাসী মানুষদের 
উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছে উত্তরপ্রদেশের শ্যামলাতালে, বিহায়ের 
রাঁচি, জামশেদপুর, দেওঘর, জামতাড়ায়, অজ্ত্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে, 
রাজমাহেহ্ত্রীতে, ওড়িশার ভুবনেশ্বর, পুরীতে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, রহড়া, 
নরেন্দ্রপুর ও জয়রামবাটীতে, মুম্বই আর মহারাষ্ট্রে, কর্নাটকের মহীশূরে, 
কেরালার ত্রিচুর ও কালাডিতে, গুজরাটের রাজকোটে এবং মধ্যপ্রদেশের 
রায়পুর, নারায়ণপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে। মধ্যপ্রদেশের নারায়ণপুরে চলেছে বিশাল 
কর্মযন্ঞর। 

উপজাতি-আদিবাসী-অনুমত মানুষজনদের জীবনধারার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে 
১৯২৪ শ্রীষ্টাব্দ থেকে কাজ করে চলেছে। আমরা তো জানি অনুন্নত 
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শ্রেণীর মানুষদের সেবাব কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন _-“এইসব 
মূঢ় ল্লান মূক মুখে দিতে হবে ভষা / এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে 
ধবনিয়া তুলিতে হবে আশা।”" রামকৃষ্ণ মিশন সেই আশা ও ভাষা জুগিয়ে 
চলেছে নিরস্তর। বিবেকানন্দ বলেছেন আমাদের নিয়শ্রেণীর মানুষজনের 
জন্যে কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় 
ব্যক্তিত্বকে জাগাইয়া তোলা ।” এই উপজাতি-আদিবাসী অনুন্নত কিছু মানুষের 
মুখে বেলুড মঠ প্রতিষ্ঠার সময় অন্ন তুলে দিয়ে তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার 
নজিব উজ্জ্বল প্রত্যয়ে স্থাপন করেছিলেন। ১৯৯৩ শ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনেব 
প্রধান কেন্দ্র বেলুডে উপজাতি যুব সম্মেলনে (70981 ০৪ 
00715757০6) বামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র থেকে প্রায় ন'শো 
যুব প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এখানে বিভিন্ন যুবপ্রতিনিধিরা নানা অনুষ্ঠানে 
যে যোগ্যতা দেখিয়েছেন তা উন্নতমানেব। প্রকৃত সুযোগ সুবিধা পেলে 
তারাও যে ভাবতীয় জীবনধাবায় আপন উজ্জ্বলতায় সামিল হতে পাবেন 
এ তো তাবই উজ্জ্বল দৃষ্টাত্ত। পবিশেষে স্মবণ করব বিবেকানন্দ উদাত্ত 
আহানটি। “...নুতন ভাবত বেরুক। বেরুক লাগল ধবে, চাষাব কুটির 
ভেদ কবে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুঁপডিব মধ্য হতে, বেরুক 
মুদির দোকান থেকে, ভূনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা 
থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড-জঙ্গল পাহাড পর্বত 
থেকে ।”” এই অনুন্নত-আদিবাসী-উপজাতি খেটে খাওয়া যানুষদেব মধ্যে 
থেকে জন্ম নেবে নতুন ভাবত। রামকৃষ্ণ মিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মযজ্ঞ তাবই 
পবিচয়বাহী। আদিবাসী অনগ্রসব উপজাতি কল্যাণে রামকৃষ্ণ মিশন তাব 
সাধের মধ্যে যে কাজ কবে চলেছে তা বিবেকানন্দের চিস্তারই পবিপূর্ণ 
বাস্তবায়ন। 
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ত্রাণ পরিষেবা £ 

শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজটি প্রথম বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বামী অখণানন্দ 
১৮৯৭ স্বীষ্টান্দের ১মে আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পবই 
মুর্শিদাবাদ জেলার মহুলা গ্রামে। এই গ্রামেরই অদূরে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ 
মিশনেব প্রথম কেন্দ্র। এ বিষয়ে আমরা আগেই বিস্তুতডাবে আলোচনা 
করেছি। স্বাথী অখগ্ডানন্দ একশো বছব আগে মাত্র চার আনা পয়সা 
সম্বদ কবে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রপীড়িত মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লেখিত 
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অঞ্চলে যে ত্রাণকাজ শুরু করেছিলেন সই ত্রাণ কাজ নিরবচ্ছিন ১০০ 


স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বায়ী কল্যাণানন্দ, স্থাী নিশ্চয়ানন্দ, 
স্বামী শুভানন্দ, স্বামী সদানন্দ প্রমুখ সন্নযাসীবৃন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও কলকাতা মহানগরীতে যে ত্রাণকাজ শুরু 
করেছিলেন নিভীক চিত্তে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে-_-উত্তরকালে তারই 
প্রসারিত রূপটি আমরা বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছি। 

সচল শিব অর্থাৎ সর্বস্তরের মানুষ-মানুষীরা যখনই প্রতিকূল পরিবেশের 
শিকার হয়েছেন অর্থাৎ খরা, বন্যা, কলেরা-প্লেগজনিত মহামারী, দুর্ভিক্ষ, 
আশ্মিকাণ্ড, ' ম্যালেরিয়া, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতিঃ সাধারণ খাদ্যাভাব, বসস্ত 
রোগ, ঝড়ের তাগুব তখন, আবার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী 
মানুষদের মধ্যে, দুর্গত মানুষদের মধ্যে, স্বাধীনতার £দমসাময়িককালে 
দেশবিভাগ-জনিত শরণার্থী সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রাণকাজে রামকৃষ্ণ মিশন 
সবার আগে এগিয়ে গিয়েছে এবং এখনও আরো সুসংগঠিত ভাবে এগিয়ে 
যায়। রামকৃঞ্চ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে এই ত্রাণকাজগুলি 
সংঘটিত হয়ে থাকে। বিগত একশো বছরের বিভিন্ন ত্রাণকাজের একটি 
সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে পরিশিষ্ট অংশে। 

বিগত আর্থিক বছরে যে ত্রাণকার্যগুলি সম্পন্ন হয়েছে তা হল, 
(ক) ঝড়বঞ্ধা বিধ্বস্ত ত্রাণকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নরেন্দ্রপুর 
রামকৃষ্ণ মিশন, সারদাপীঠ (বেলুড়) কেন্দ্রের মাধ্যমে, (খ) দুঃস্থ মানুষজনদের 
মধ্যে ত্রাণকার্য-_ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান* কেন্দ্রের (বেলুড়) মাধ্যমে, 
পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে জয়রামবাটি ও রামহরিপুর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র দুটির 
মাধ্যমে । (গ) অগ্নিজনিত ত্রাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে কলকাতায় -__রামকৃষ্ঃ 
মিশন প্রধান কেন্দ্রের মাধ্যমে; ওড়িশায়-__পুরীর কেন্দ্রের মাধ্যমে; 
অরুণাচলপ্রদেশে -_ আলং কেন্দ্রের মাধ্যমে । (ঘ) বন্যাজনিত ত্রাণকার্য 
পশ্চিমবঙ্গে সম্পন হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র ও অন্যান্য 
কেন্দ্র__ইছাপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা, মেদিনীপুর, সারগাছি ও তমলুক 
কেন্দ্রের মাধ্যমে, মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রের মাধ্যমে, দিল্লীতে নতুন 
দিল্লী কেন্দ্রের মাধ্যমে, আর বহির্ভারতে বাংলাদেশে ঢাকা ও দিনাজপুর 
কেন্দ্রের মাধ্যমে । (ও) স্বাস্থ্যজনিত ত্রাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়), রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, 
সরিষা ও মনসাদ্বীপ কেন্দ্রের মাধ্যমে । (চ) শীতবসন্ত্রপ্রদানজনিত ব্রাণকার্য 
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সম্পন হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র, জলপাইগুড়ি, কামারপুকুর 
এবং শিকড় কুলীনগ্রাম কেন্দ্রের মাধ্যমে । এই সমস্ত প্রাণকার্ধে নগদ 
৩৮১৭৫১০০০ টাকা ছাড়াও খাদ্য, সাধারণ বস্ত্র, শীতবস্ত্র, খালানী তেল, 
হেলোঙজ্জেন ট্যাবলেট এবং বিভিন্ন ওঁষধপত্র বাবদ আরও কয়েক লক্ষ 
টাকা খরচ করা হয়েছে। বিগত আর্থিক বছরে উল্লেখযোগ্য একটি বড় 
কাজ হল ' মহারাষ্ট্রের লাটুরে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত মানুষজনদের মধ্যে ২২২টি 
ভূমিকম্প নিরোধক স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া। এছাড়া সেখানে 
দুটি কমিউনিটি হল, দুটি স্কুলভবন, ছ'টি শিশু উদ্যান নির্মিত হয়েছে, 
পুনর্বাসনজনিত এই ত্রাণকার্ধে বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে। 
শুধু বাড়িঘর নির্মাণই নয়, প্রাত্যহিক জীবননির্বাহের জন্য যে সকল জিনিসপত্র 
প্রয়োজন তা এই ২২২টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। ূ 
রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন 
বিশিষ্ট বাশ্মী ও শিক্ষাবিদ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাই তিনি 
লিখেছিলেন “রামকৃষ্ণ মিশন যে নানা বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া 
যে ভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে বাংলাদেশের এই প্রতিষ্ঠান (রামকৃষ্ণ 
মিশন), ভারতের সর্বত্রও কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়া আসিতেছেন। 
দিল্লীর কাছে কুরুক্ষেত্র শরণার্থী আশ্রয় শিবিরে, বহু লক্ষ আশ্রয় শরণাথী 
অবস্থান করিতেছেন। সকলের পরামর্শে রামকৃষ্ণ মিশনকে সেবা .কার্ষের 
উকি ৭ 
রামকৃষ্ণ মিশন স্বাস্থ, গ্রাম-কৃষি কাজের উন্নয়ন, উপজাতি-আদিবাসী 
ও অনুন্নত মানুষজনদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাদের জীবনের মানোন্নয়ন 
এবং ভারতবর্ষের প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে তাদের সংযুক্তিকরণ, সর্বোপরি, 
বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে অংশ নিয়ে ভারতীয় 
জনজীবনে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করে চলেছে তা নজিরবিহীন। 
এই প্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
চমৎকার অভিমত প্রকাশ করেছেন মাদ্রাজ (চেন্নাই)-এর সুডে্টস্‌ হোমে 
পৌঁছে__“শহরের.পর শহর প্রদেশের পর প্রদেশ আমি ঘুরেছি। ভ্রমণকালে 
আমি যে আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি. তা হল রামকৃষ্ণ মিশন. কর্তৃক 
পরিচালিত, সুসংগঠিত, কর্মদক্ষ বৃহৎ আকারের সেবা..প্রতিষ্ঠান সমূহ। 
অধিক প্রচার ছাড়াই তারা শাস্ত ভবে নিজের কাজ করে যায়, সেজনাই 
বোধ হয় এই ঢক্কানিনাদ জগতে এই সকল বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে .এক -প্রকার 
শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচলিত হতে দেখে বিস্ময় লাগে। যখনই .কোথাও 
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ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, মহামারী ইত্যাদি বিপর্যয় ঘটে সেখানে অনেক 
লোক চেঁচামেচি করে ছুটে যায় ও ত্রাণকাজ করে, কিন্তু আমি সর্বব্রই 
দেখেছি সবচেয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন।*১” 

ভারতীয় জনজীবন ও রামকৃষ্ণ মিশন-_একে অপরের পরিপূরক। 
ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তার, যথার্থ শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ ও চরিত্র গঠন, 
আধুনিক প্ররযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও বিভিন্ন কারিগরী প্রতিষ্ঠান এবং 
উচ্চপদস্থ সরকারী কাজে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে 
উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ 
করেছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যে, উন্নত দেশগুলিতে তারা গৌঁছে গেছেন 
এবং সেখানকার উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
ভারতবর্ষের মর্যাদাোকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এই প্রবহমাণ শিক্ষার 
. পাশাপাশি জনশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞ, কাতর নিপীড়িত, বঞ্চিত 
মানুষকে সচেতন করে তোলার কাজ করে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন। সেইসঙ্গে 
গ্রামীণ উন্নয়ন, গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের নানা কাজে * সামিল হয়েছে 
রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপকভাবে । আর গোটা ঠারতবর্ষ জুড়েই নীরোগ, সুস্বাস্থ্য 
ও রোগমুক্তির জন্য নানা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন। আমাদের 
আলোচিত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসালয়গুলি 
তারই সক্ষ্য বহন করে। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল ও 
চিকিৎসালয়গুলিতে সর্বস্তরের মানুষ শুধু রোগমুক্তির জন্য যান না, রোগমুক্তির 
পাশাপাশি জীবসেবায় আন্দোলিত পরমপবিত্র ও লালিত্যময় স্পর্শ নিয়ে 
ফেরেন। এখানেই রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়গুলির 
ভূমিকা মহিমোজ্ভ্বল। সর্বোপরি, দুর্গত মানুষদের: উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের 
মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতীয় জনজীবনে যে নিরলস কর্মধারা প্রবাহিত 
করে দিয়েছে তা “বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়?। ভারতীয় জনজীবনে সংশিষ্ট 
কাজগুলির মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন সাধারণ মানুষকে জীবলোক থেকে 
শিবলোকে পৌঁছে দেবার জন্য কাজ করে চলেছেন নিরস্তর এবং ক্রমপরম্পরায়। 


| ৬॥। 
শেষ বড়লাট পত্থী লেডি মাউদ্টব্যাটেন জানিয়েছেন -__ 
রামকৃষ্ণ মিশনের সকল বিভাগের কর্মীদের একনিষ্ঠত, কর্মনিপুণতা, 
উদার দৃষ্টিভঙ্গী, নিষ্কাম মানবপ্রেম দেখে আমি গভীর ভাবে মুক্ধ হয়েছি।”১১ 


শত--১৮ 
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ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ভারতবর্ষের ত্রাণ-সেবাকাজের 
এবং জনগণের উন্নতিতে রামকৃষ্ণ মিশনের আত্মনিয়োগ দেখে মস্তব্য 
করেছিলেন-_“অনেক বছর ধরে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সঙ্গে 
পরিচিত। এদেশে রামকৃষ্ণ মিশন যেসব সেবাকাজ করে চলেছে তা দেখার 
আমার সৌভাগ্য হয়েছে। দেশের যেখানে প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ দুর্বিপাক 
ঘটুক অবিলম্বে দেখা যাবে সেবার জন্য তারা উপস্থিত। এই ধরণের 
কাজের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আমার সংযোগ আমাকে কেবল অনুরাগী 
করেনি, বিরাট সমর্থক করে তুলেছে।”১২ 

আচার্য বিনোবা ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের রার্য প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য 
করেছেন-__ 

“রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য বিবেকানন্দের ফল স্বরূপ। আমি দেখেছি 
রামকৃষ্ণ সেবকেরা কত আস্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেন। আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি 
সংযোগে দুঃখীর সেবা করার যে উত্তম দৃষ্টান্ত তারা রেখেছেন, তার 
তুলনা হয় না। যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে তো তারা ছুটে যাচ্ছেন। 
আর্ত মানুষের পাশে গিয়ে দীড়াচ্ছেন।*১* 

রামকৃষ্ণ মিশন গত একশো বছর নিরবচ্ছিন ভাবে “শিবজ্ঞানে জীব 
সেবা'র কাজ পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে করে এসেছে এবং করে চলেছে। 
এই জীব সেবার কাজটি বাস্তবায়িত হয়েছে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নানা চিকিৎসার 
মাধ্যমে, পল্লীগ্রামের উন্নয়নে ও গ্রামীণ মানুষের আর্থিক বনিয়াদ গড়ে 
দিয়ে, আদিবাসী অনগ্রসর উপজাতি শ্রেণীর মানুষের সার্বিক কল্যাণে এবং 
নানা বিপর্যয়ে ভ্রাণজনিত সেবাকাজের মধ্য দিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই 
কর্ম হল ধর্ম। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পলিটব্যুরো 
ও কেন্ড্রীয় কমিটির সদস্য এবং বধীয়ান নেতা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বসু রামকৃষ্জ মিশনের বিপুল সেবা-কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করে যে 
হয়েছে, _ রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মই যেখানে সেবা এবং সেই সেবার 
মধ্য দিয়ে অগণিত সাধারণ মানুষ সুস্থিত জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।”৯ 
এই ত্রাণ মেবা কাজের উৎস ভূমিটি চিহিতত করে চমতকার মন্তব্য করেছেনঃ __ 
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বহির্ভারতে রামকৃষ্খ মিশন 


ভারত পরিক্রমার শেষে স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত 
হলেন তখন তিনি আরবসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমে 
কন্যাকুমারিকার শিলাখণ্ডে তিন দিন তিন রাত অনশনে নিমগ্ন চিত্তে ধ্যান 
করলেন। সেই ধ্যান ছিল ভারতবর্ষের। কিভাবে ভারতবর্ষকে শাশ্বত চেতনা 
ও প্রজ্ঞার পথে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায় কিভাবে “চলমান 
শ্মশান" এ নিপীড়িত বঞ্চিত শোষিত কাতর মানুষদের শিক্ষা ও সচেতনতায় 
আত্মশক্তির পথ বেয়ে দাঁড়ানোর পর্থটি উন্মোচিত করা যায়, নিরন্ন মানুষের 
মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যায়,__সেই চিন্তায় তিনি ধ্যানের মধ্যে ডুব 
দিয়েছিলেন। অব্যবহিত পরবস্তীকালেই তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলেন যে তার 
গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সাগরের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে হেঁটে যাচ্ছেন 
আর বিবেকানন্দকে তিনি অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। বিবেকানন্দ 
পাশ্চাত্যে যাবেন স্থির করেছেন। সেজন্য অর্থ সংগ্রহ করেছে দক্ষিণ 
ভারতের তার যুবক শিষ্যরা। আমেরিকায় শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনের (১৮৯৩) 
কথা তার কানে এসে পৌঁছেছে। সেই সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি ভারতীয় 
সভ্যতার সঙ্গীত উচ্চকিত করে তুলতে চান। কিন্তু তখন শ্রীমা সারদাদেবী 
সশরীরে বর্তমান। তার অনুমতি ছাড়া তো যেতে পারেন না। তাই সব 
জানিয়ে মায়ের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখলেন। মা সারদাদেবী চিঠি 
পেয়ে খানিকটা চঞ্চল হলেন। তার নরেন সাগর পাড়ি দিয়ে পাশ্চাত্যে 
যাবে! সন্তানের জন্য মায়ের বুক কেঁপে উঠল। এখন থেকে একশো 
বছর আগে সাগর পাড়ি দেওয়া মানে সমাজের কাছে “লেচ্ছ' বনে যাওয়া। 
তাই “কালাপানি' পাড়ি দিলে তাকে একঘরে করে রাখা হত। এসর 
জেনেও শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত পথে পাশ্চাত্যে যাবার 
জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে অনুমতি দিলেন। কেননা বিবেকানন্দ জে রামকৃষ্ণের 
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আজ্ঞাবহ হয়ে তারই চিন্তাধারা, যা কিনা শাশ্বত ভারতবর্ষের সামগ্রিক 
চিন্তা চেতনার ঘনীভূত রূপ-_তারই প্রচর ও প্রসারের জন্য পাশ্চাত্য 
যাবেন। অই শ্রীমা সাবদাদেষী সোতসাহে অনুমতি দিলেন। স্বামী সারদানন্দকে 
বললেনঃ -__ “নরেনকে পাশ্চাত্যে যেতে লিখে দাও ।” ১ 

বিবেকানন্দের কাছে শ্রীমা সারদাদেবীব এই চিঠি তো শুধু চিঠি নয়, 
তা ছিল পাশপোর্ট অর্থাৎ ছাড়পত্র। সমস্ত দ্বিধা, ছন্দ সংশয়ের অবসান 
ঘটিয়ে তিনি পাশ্চাত্যে পাডি দিলেন। সেই দিনটি হল ১৮৯৩-এর ৩১ 
মে। বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় সন্যাসী যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তা বহন 
করে গেলেন পাশ্চাত্ে। দুবারে সব মিলিয়ে তিনি প্রায় পাঁচ বছর (জুলাই 
১৮৯৩-__ডিসেম্বর ১৮৯৬ এবং জুলাই ১৮৯৯-__- নভেম্বর ১৯০০) 
আমেবিকা ও ইউরোপে সর্বজনীন বেদান্ত ধর্মপ্রচার করলেন। বেদান্তের 
বাণীইতো শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 
বেদাস্তের মূর্ত বিগ্রহ, শুধু তাই নয়, একদিকে বেদান্ত ও অন্যদিকে 
সর্ধধর্মসমন্থয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মেব চিবন্তন সত্যকে তুলে ধরেছিলেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, “পাশ্চাত্যের প্রতি আমার একটা 
বাণী আছে, যেমন প্রাচ্যের প্রতি বুদ্ধের একটা বাণী ছিল*-__-এ বাণী 
সেই রামকৃঞ্ের বাণী। বিবেকানন্দকে এই বাণী বহন করতে গিয়ে কত 
বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছেঃ অপমানিত ও নির্যাতিত হতে হয়েছে, 
কাটার উপর দিয়ে হাটতে হয়েছে, অনাহার-অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। 
তার অদ্ভুত পোষাক দেখে লোকে ধাক্কা মেরেছে, টিল ছুঁড়েছে, এমন 
কি পাশ্চাত্যের ধর্মান্ধ মানুষেরা তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টাও 
করেছে। 

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষ থেকে ধর্মের নানা বার্তাবাহক পাশ্চাত্যে 
ধর্মপ্রচারের জন্য যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে কিন্ত আমাদের অবশাই জোরের 
সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে_ এ পথটি প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ 
আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে এবং তিনিই ছিলেন যথার্থ পথিকৃৎ। তিনি 
গৌঁড়া-ধর্মীন্ধ শ্রীষ্টানদের দেশে ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার 
ও প্রসারের জন্য যেভাবে রক্তাক্ত হয়েছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে রক্তাক্ষরেই 
লেখা আছে। সেদিনের সেই অভিযাত্রার সূত্র ধরে পরবস্তীকালে উত্তরসূরীরা 
তার পথ বেয়ে তামাম পূর্থিবীতে বামকৃষ্ণ ভাবপ্রসারে সচেষ্ট হয়েছেন। 
বিবেকানন্দ যে কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন হাটতে-হাটতে, 
রক্তাক্ত হয়ে কীটাগুলি তুলে ফেলেছিলেন, সেই পথই ক্রমে, পরবর্তীকালে 
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কুসুমান্তীর্ণ হয়ে উঠেছে অন্যান্য ভাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায বিশেষত রামকৃষ্ণ 
মিশনের সন্যাসীদের কাছে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী ববার্ট ইঙ্গারসোল 
সেইসময় বিবেকানন্দকে বলেছিলেন -_ 

“পঞ্চাশ বছব আগে এদেশে ধর্মপ্রচাব করিতে আসিলে আপনাকে ফাঁসিকাঠে 
ঝোলানো হইত বা পুড়াইয়া মারা হইত। এমনকি আরো কিছু পরে আসিলেও 
আপনাকে টিল মারিয়া সংশ্লিষ্ট স্থান হইতে তাডাইয়া দেওযা হইত।” ২ 

রবার্ট ইঙ্গাসোলের কথা যে অসত্য নয় তা আমরা বুঝতে পারি 
এ পাশ্চাত্যের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে। ফ্রান্সের জোয়ান অফ আর্ক, জিওর্দানো 
বুনো, কিংবা ইতালিতে ভানিনি প্রমুখ যাঁরা স্রীষ্টানধর্মের মধ্যে বড় হয়ে 
উঠে প্রথাগত, প্রাতিষ্ঠানিক পৌবোহিত্যের আধিপত্যেব বিরুদ্ধে, ধর্ম সম্পর্কে 
মৌলিক কিছু সত্যকথা আপন উপলব্ধির নিবিখে সমাজে তুলে ধরতে 
চেয়েছিলেন তাদেব আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এমনকি গ্যালিলিওব 
আবিষ্কারকে পর্যস্ত ভুল প্রমাণেব চেষ্টা চালানো হযেছিল। অর্থাৎ আমরা 
যে সত্য চিত্রটি তুলে ধরতে চাইছি তাতে প্রতিফলিত হয়েছে সেই ধর্মান্ধতাব 
মধ্যযুগীয় বর্বরতার রূপটি। 

আধুনিক কালে নানা দিকে প্রগতিব পাল তুলে দিলেও পাশ্চাত্যে 
ধর্মান্ধতা কিন্তু থেকেই গেছে এবং তা মূলত শ্রীষ্টানধর্মকেই কেন্দ্র করে। 
অন্যান্য ধর্মেব মধ্যে এই ধর্মান্ধতা যে ছিল না, তা নয়। তাই আমরা 
দেখতে পাই শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে ১০টি ধর্মপ্রধানরা উপস্থিত হয়ে 
নিজেদের ধর্মের মহিমা কীর্তনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র বিবেকানন্দই 
সেদিন সকল ধর্মেব গৌরব ঘোষণা করে কুসংস্কাবঃ গৌঁডামি, সংকীর্ণতা 
ও ধর্মান্ধতার বিষাক্ত আবহাওয়া সবিয়ে সতেজ, সজীব, সর্বজনীন ধর্ীয় 
ভাব বিস্তারের উদাব মত ও পথের সন্ধান দিয়ে ন্নিগ্ধ বাতাস বইয়ে 
দিয়েছিলেন। 

পরবর্তীকালে একজন ইহুদী পণ্ডিত স্বামী নিখিলানন্দকে বলেছিলেন 
"তো 10621106 ৩৬আাা?। ৬1 5181078070815 50560] 7) 105 
75111917901, 01161181017 10) 07০ 1893, 1 1681155 11081 70916112101) 
৬/৪$ ৪190 15." * স্বামী বিবেকানন্দের মুখ দিয়ে পৃথিবীর মানুষ রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের নতুন বার্তা শুধু শুনলো না, প্রতায়ে 
উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। একদিকে যেমন ধর্মের কৃপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে 
এসে হৃদয়ের উন্মোচনে উদার হয়ে উঠলো অন্য দিকে তেমনি পৃথিবীর 
সকল যানুষ যে অমৃতের সন্তান এবং সকলের মধ্যেই যে সেই পরমব্রক্গ 
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বিরাজমান এই সত্যটি পৃথিবীর মানুষ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলো । 
তই প্রয়োজন হলো বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে প্রচারিত ও প্রসারিত 
করবার জন্য ব্যাপক উদ্যোগের । পাশ্চাত্যে ভারতের মর্মবাণী তথা রামকৃষঃ 
ভাবপ্রগরের যুগান্তকারী ভূমিকা সম্পর্কে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানিয়েছেন -_ 

“বিবেকানন্দ দুমুখো ছুরি। এই ছুরির কোনো মুখই ভৌতা নয়। এই 
ছুরি বিলকুল তেতো, বিষাক্ত। বিবেকানন্দ জবর বিষ, জবর যম-_ কোনো 
চিন্তাপ্রণালীর পক্ষে, কোনো কোনো কার্যপ্রণালীর পক্ষে। বিবেকানন্দের 
ব্যবসা দুনিয়াকে লড়াই-এ ডাকা, আহম্মকদের বেজকুবিগুলাকে কুচি কুচি 
করিয়া কাটা, আর কাপুরুষদের মেজাজ ও হাত-পাকে গুঁড়া করিয়া ফেলা ।... 
আরে ভাই ইয়াংকিঃ বাপের বেটা হোস্‌ তো একে” একে লড়ে যা। 
দেখা যাউক কত কার মুরোদঃ কার মগজে কতখানি ঘি, কার চরিত্রে 
কতখানি মনুষ্যত্ব।৮ ...পশ্চিমা নরনারী শুনিল আর ভাবিল “তাই তো, 
এ যে বিপ্লব, দুনিয়ার যুগান্তর ৷” 

পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে বিবেকানন্দের দান এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
স্বর্ণবিভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়াশিংটনের স্মিথ সোবিয়ান 
ইন্স্টিটিউশানে একটি এঁতিহাসিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। 
আমেরিকার চিন্তা, ভাবধারা ও প্রগতির ক্ষেত্রে যে সকল বিদেশীরা স্থায়ী 
অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে ৩১ জনের জীবন ও কার্যাবলী এই 
প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। আনন্দের বিষয় সেই প্রদর্শনীতে একমাত্র ভারতীয় 
প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ 

এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের তথা 
রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের গুরুত্বকে। সেই গুরুত্ব বিবেকানন্দ সেদিন নিজের 
হৃদয়তন্ত্রীতে অনুভব করেছিলেন বলেই পাড়ি দিয়েছিলেন আমেরিকা ও 
সেখান থেকে ইউরোপে। প্রাচ্গের প্রমিথিউস বিবেকানন্দ মানুষের উত্তরণের 
রাঙা পথটি সেদিন চিহ্িত করে দিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে। তাই পরবস্তীকালে 
শুধু আমেরিকা-ইউরোপে নয়, সারা বহির্বিশ্বে রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে প্রসারিত 
করে দেবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে 
বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
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আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে কিংবা তার অব্যবহিত 
পূর্ববর্তীকালে বা পরবস্তীকালে রামকৃষ্ণ ভাব-আন্দোলনের শৈশবাবস্থায় 
ব্যাপকভাবে বহির্ভারতে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের সামর্থ্য ছিল না। সীমিত 
সামর্ঘের মধ্যে রামকৃষ্ণের পার্ষদরা বিবেকানন্দের আহানে-নির্দেশে পাশ্চাত্যে 
রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের জন্যে সাগরপাড়ি দিলেন। প্রসঙ্গত 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত ভাবাদর্শ__যা শাশ্বত ভারতের বাণীবাহক তা 
সকল স্তরের মানুষের মধ্যে প্রচার (1১1155107) ও প্রসারই রামকৃষ্ণ 
মিশনেব মুখ্য কাজ। এরই সঙ্গে মগ্ন হয়ে আছে অন্যান্য নানা আনুষঙ্গিক 
দিকগুলি। রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার পর “বিদেশীয় কার্য? 
বিষয়ে এই দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, এ প্রসঙ্গটি 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের এই কর্মধারা 
সম্পর্কে আমাদের একটি স্বচ্ছ-ধারণা গড়ে নেওয়া প্রয়োজন। 
পাশ্চাত্যে __ আমেরিকায় প্রথম যে কেন্দ্রটি গডে উঠেছিল বিবেকানন্দের 
উদ্যোগে রামকৃষ্জ-বেদাস্ত প্রচারের জন্য, সেই প্রতিষ্ঠানের নাম হল “বেদান্ত 
সোসাইটি”, এবং ত প্রতিষ্ঠিত হল নিউইয়র্কে । পাশ্চাত্যে, এটিই প্রথম 
রামকৃষ্ণ সংঘ। ১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়ে বিবেকানন্দ ১৯০০ স্বীষ্টাব্দে সানক্রাঙ্সিসকোয় 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-__“বেদান্ত সোসাইটি অব্‌ নর্দার্ন ক্যালিফোর্ণিয়া”। 
বিবেকানন্দের হাতে গড়া রামকৃষ্ণ মিশনের এই দুটি কেন্দ্র আজ শুধু 
আয়তনে বৃদ্ধি পায় নি, বৃদ্ধি পেয়েছে তার কর্মপরিধি এবং 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত ভাবপ্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে পল্পবিত ভূমিকা 
পালন করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। ব্যাপক মানুষের সংযোগে এই প্রাচীন 
কেন্দ্র দুটি ভারতীয় সভ্যতার, ধর্ম-দর্শনের প্রাণকেন্দ্র রূপে ভারত আত্মার 
সঙ্গীত উচ্চকিত করে চলেছে পরম উল্লাসে । 


|| ২ || 
আমেরিকা ও ইউরোপে রামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রকাশ ও বেদান্ত কেন্দ্রগুলিকে 
সচল রাখা এবং তার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বেদাস্তের ভাবধারা তুলে ধরার কাজেই 
বিবেকানন্দের সতীর্থদের মধ্যে আর যাঁরা অপরিসীম দায়িত্ব পালনে ব্রতী 
হয়েছিলেন তাদের মধ অন্যতম স্বামী সারদানন্দ। তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে 
দু বছর (১৮৯৬ মার্৮--১৮৯৮ এর ফেব্রুয়ারী) অতিবাহিত করেছেন। 
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বিবেকানন্দ যখন আমেবিকা ও ইংলগ্ডে নিরস্তর প্রচারকার্যে অতিমাত্রায় ব্যত্ত 
তখন তিনি ইংলণ্ডে রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষ থেকে তাকে ডেকে 
পাঠান। শ্রীমা সারদাদেবীর আশীবাদ যস্তকে ধারণ করে স্বাতী সারদানন্দ 
১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল লপ্তনে উপস্থিত হন। পথে ভূমধ্যসাগরে জাহাজ 
প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে আটকে পডে। কিন্ত তাতে সারদানন্দ বিচলিত হন নি মোটেও। 
ক্রমে প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে জাহাজ যখন রোমে থামলো তখন 
তিনি সেন্ট পিটারের চার্চ দর্শন করলেন। তার জীবনী থেকে আমরা জানতে 
পারি যে তিনি সেন্ট পিটারের মূর্তির সামনে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। 
এই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলার মূলে নিশ্চিতভাবে ছিল সেন্ট পিটারের মধ্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন। আমরা তো জানি, শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময় উল্লেখ 
করেছিলেন __ শিশী- (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও শরৎকে (শ্বামী সাবদানন্দ) 
দেখেছিলাম খাষি কৃষ্টের (থীশু খৃষ্ট) দলে।' 

বিবেকানন্দ এপ্রিলের শেষে লগ্নে পৌঁছে স্বামী সারগানন্দকে প্রচারের 
দায়িত্ব তুলে দেন। স্বামী সারদানন্দ বামকৃঞ্ণ ভাবধারা প্রচারের জন্য নানা 
স্থানে বক্তুত দিতে শুরু করেন। একদিকে অপূর্ব বাগ্মিতা, অন্যদিকে 
ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম-দর্শন ও রামকৃষ্ণ ভাবধারা সম্পর্কে তার জ্ঞানের 
পরিধিটি কত প্রসারিত তা আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি। ১৮৯৬-এর 
২৮ মে অব্সফোর্ডে বিবেকানন্দের সঙ্গে ম্যাক্সমূলারের প্রথম দেখা হয়। 
ম্যাব্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে “4 1581 71811810778" নামে একটি প্রবন্ধ 
লেখেন ও বিবেকানন্দকে বলেন যে আরো তথ্য পেলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের 
একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখতে প্রস্তত। প্রবর্তীকালে নানা তথ্য সংগ্রহ 
করে তিনি রচনা করেন বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও 
উপদেশ" (২810810151018 : 1115 1106 210 98918) । এ গ্রন্থ সম্পর্কে 
স্বামী সারদানন্দ জানিয়েছেন __-ঠাকুরের সম্বন্ধে ম্যাজমূলার যা প্রকাশ করেছেন 
তা আমি লিখে দিয়েছিলুম। তার ইচ্ছা হয়েছিল ঠাকুরকে জনসমাজে 
প্রচার করেন। স্বামীজী নিজে না লিখে আমাকে লিখতে বললেন। আমি 
আপত্তি করলে বলেছিলেন, “আমি লিখলে বুড়োর মাথায় আবার ভাব 
ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।” আমি যা জানি সব লিখে দিলুম। ভেবেছিলুম 
স্বামীজী কাট-ছাঁট করে দেবেন কিস্ত তিনি দুই-একটি কথার বদল করে 
আর দু-এক জায়গায় ভাষার অততযুক্তি তুলে দিয়ে গোটা লেখাটাই পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন। আমার স্মরণ হয় ম্যা্সমূলারও কিছুমাত্র পরিবর্তন না করে 
তা ছেপেছিলেন।” * 
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জুন মাসের শেষে বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দকে তার স্টেনোগ্রাফার 
গুডউনের সঙ্গে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিউইয়র্ক, বোস্টন 
ও গ্রীন একরে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা ও ক্লাস শুরু করেন। বিবেকানন্দ 
স্বামী সারদানন্দ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, শরৎ যা করে, মূল ধরে 
করে। শরৎ-এর কাজ গভীর', -_বিবেকানন্দের এ কথা যে কতটা 
সত্য তা আমরা বুঝতে পারি সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে তমোগ্ন চিত্তে সারদানন্দের 
রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত ভাবধারা প্রচার ও প্রসারে প্রয়াসী রূপটিকে লক্ষ্য করে। 
তাই তো আমরা দেখি পরবস্তীকালে বোস্টনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামকৃষ্ণ 
মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
সারদানন্দের রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার ও প্রসারের ফলেই। সারদানন্দের মূল্যায়ন 
করতে গিয়ে মিসেস ওলিবুল বলেছেন-_-্বামী বিবেকানন্দের প্রভা মার্ত 
সম, কিন্তু স্বামী সারদানন্দের প্রভা চন্দ্রমা সম।” নিউ জার্সির অস্তর্গত 
মন্টক্লেয়ারে মিস্টার ও মিসেস হুইলারের বাড়িতে স্বামী সারদানন্দ নিয়মিত 
ক্লাস নিতেন। স্থায়ী অতুলানন্দ “৬111 016 9৬215 |) 0061008? 
গ্রন্থে লিখেছেন স্বামী সারদানন্দ হুইলারদের বাড়িতে থাকাকালে এক মজার 
ঘটনা ঘটে। তিনি প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতেন ও তার দুটি ছবি 
মিসেস হুইলারকে দেখান। তিনি সেই ছবি দেখে চমকে যান এবং বলে 
ওঠেন-__“সেই একই মুখ।” তখন স্বামী সারদানন্দ উৎসুক হয়ে জানতে 
চান, “কি বলছেন আপনি ?*" উত্তরে মিসেস হুইলার জানান বহুরছর 
আগে তার প্রথম যৌবনে, বিবাহের পূর্বে তিনি স্বপ্নে এক হিন্দুকে দর্শন 
করেন। সেই স্বপ্নদৃষ্ট মুখ আর এই ছবির মুখ একই। ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। 
তিনি বিস্ময়ে বলেন, “ইনিই সেই রামকৃষ্ণ এর আগে জানতাম না। 
সেই দর্শন এত দৃঢ় ও মনোমুগ্ধকর ছিল যে আমি সেই মুখখানি স্পষ্ট 
স্মরণ করতে পারি। সেই থেকে আমি যখনই শুনি, কোনো হিন্দু আমেরিকায় 
এসেছেন, আমি তাকে দেখবার জন্য এখানে-সেখানে যাই। কিন্ত সেই 
্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তিকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হই। অবশেষে এখন আমি 
খুশি যে সেদিন স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখেছিলাম” 

এই ঘটনার উল্লেখ করে সারদানন্দজী বলেন,___ঠাকুর তার কাজের 
জন্য নিজের ভক্তদের বেছে নেন। আমরা তার হাতের যন্ত্র মাত্র। তার 
পতাকার. নিচে. কাজ করা গৌরবের বিষয়। আমেরিকায় তিনি আধার 
কাজের স্ব যোগাড় করে দিয়েছিলেন; আমি কখনও একাকী ছিলাম 
না। তিনি বহু উন্নত চরিত্রের নারী পুরুষকে আমার কাছে. এনেছিলেন, 


২৬৭ 
যারা আমাদের কাজে সহায়তা করেছেন ও ঠাকুরকে বিশেষভাবে 
ভালবেসেছেন।' 

স্বামী সারদানন্দ যখন আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত ভাবপ্রচারে সুপ্রতিষ্ঠিত 
তখন স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের কাজের জন্য তাকে ডেকে পাঠালেন। 
১৮৯৮ স্বীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারী স্বামী সারদানন্দ মিস্‌ জোসেফিন ম্যাকলাউড 
ও মিসেস ওলিবুলকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে রওনা হলেন। ফেরার 
পথে লগুনঃ প্যারিস, রোম হয়ে ৮ ফ্রেব্রুয়ারী কলকাতায় পৌঁছলেন। 
বহির্ভারত থেকে ভারতে পৌঁছে স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
গুরুদায়িত্ব কাধে তুলে নিলেন। এই সূত্রেই তিনি হয়েছিলেন প্রথম সাধারণ 
সম্পাদক। দীর্ঘদিন ধরে প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠার সমন্বয়ে তিনি তাৰ কাজের 
দায়িত্ব পালন করে গেছেন। 


|| ৩|। 


ও প্রসারের জন্য পাঠিয়ে ইংলণ্ডে প্রচারের জন্য স্বামী অভেদানন্দকে 
ডেকে আনেন এবং নিজে ভারতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। স্বামী অভেদানন্দ 
পাশ্চাত্যে একটানা ১৮৯৬-এর আগস্ট মাস থেকে ১৯২১ (১৯০৬-এ 
ছ" মাসের জন্য ভারতে এসেছিলেন)-এর নভেম্বর পর্যস্ত পঁচিশ বছর 
পাশ্চাত্যে অতিবাহিত করেছেন। প্রথম তিনমাস বিবেকানন্দ অভেদানন্দকে 
পাশ্চাত্যের অজ্ঞাত বিষয় শেখালেন এবং পল ডয়সন ও ম্যাক্সমূলার প্রমুখ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে 
আসার পর অভেদানন্দ এক বছর ইংলণ্ডে রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত ভাবাদর্শ প্রচার 
করেন। স্বামী অভেদানন্দ ১৮৯৭ এর ৯ আগস্ট নিউইয়র্কে পৌঁছোন 
এবং বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সোসাইটির কার্যভার গ্রহণ করেন। 
রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত ভাবাদর্শ প্রচার করেন। আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস 
এডিসন, এলমার্গ গেটস, প্রেসিডেন্ট ম্যাক কিংলে ও আলাঙ্কার গর্ভনর 
জন ক্লডির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। বোস্টন ও কেমত্রিজের বিশিষ্ট 
অধ্যাপর ল্যানমান, রয়সি, শীলার, উইলিয়াম জেমস্। লুইস জেনস্‌ প্রমুখ 
বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি কেমব্রিজ 
ও গ্রীন একর কনফারেঙ্গে যোগদান করে বেদাস্তের বাণী প্রচার করেন। 
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আমেরিকায় যখন তিনি ধর্মপ্রচারের কাজে সুনাম অর্জন করেন তখন 
কিছু ঈর্ষান্থিত খ্রীষ্টান মিশনারী তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা 
করে। স্বামী অভেদানন্দ নিভীক চিত্তে সমস্ত নিন্দার ছন্দ-তন্ত-জাল ছিন্ন 
কবে নিবিষ্ট চিত্তে তার কাজ করে চলেন। এ প্রসঙ্গে তার অভিমত 
জানতে পারি-_-আমেরিকাতে যখন ছিলাম, মনে যদি কষ্ট হত, নিজের 
মনে নিজে গান গাইতাম। দুঃখ-কষ্ট সব শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাতাম। কখনো 
কখনো জপ-ধ্যান করতাম, কখনো পড়াশুনো করতাম, এমনি করে দিন 
কাটাতাম। সেখানে তো নিজের ভাবের লোক ছিল না, নিজের ভাবে 
নিজে একলা থাকতাম।... সত্যকে ধরে থাকলে বেশি বাধাবিত্ন আসে 
বটে কিন্তু সত্যকে ছাডতে নেই। খুঁটি জোর করে ধরে রাখতে হয়, 
খুঁটি ছাডতে নেই। দেখছো না, আমার উপর কত বাধা বিদ্ব আসছে, 
কত ঝড বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। যদি সমস্ত পৃথিবীর লোক আমাব বিকদ্ধে 
দাঁড়ায়, আমার কিছু কবতে পারবে না। আমি শ্রীত্রীঠাকুবকে ধবে রয়েছি।”” 

১৮৯৯ স্রীষ্টাব্দেব আগস্ট মাসে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুবীয়ানন্দ 
নিউইয়র্কে পৌঁছোন ও মিস্টার লেগেটের রিজলির বাড়িতে অবস্থান কবেন। 
স্বামী অভেদানন্দ তখন শ্রীন একরে। বিবেকানন্দের টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি 
নিউইয়র্কে এসে দেখা করেন। ৭ নভেম্বর বেদান্ত সোসাইটির সদস্যরা 
বিবেকানন্দকে অভার্থনা জানান। বিবেকানন্দ স্বামী অভেদানন্দের কাজের 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতায় ৬০০-র বেশি লোক 
আসতেন এবং কারনেগি লাইসিয়াম হল ভাড়া করে তার বক্তৃতার আয়োজন 
করা হতো। স্বামী অভেদানন্দ নানা স্থানে গিয়েছেন -__কানাডা থেকে 
মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলের 
বিভিন্ন শহবে বক্তৃতা দিয়েছেন। শাস্তি আশ্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গেও 
কিছুদিন তিনি অতিবাহিত করেছিলেন। 

স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যে দশ বছর নিরবছিন্ন প্রচারকাজ চালানোর পর 
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ছ' মাসের জন্য ভারতে আসার আগে স্বামী বোধানন্দ 
তার সহকারী হয়ে আসেন। তারপর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা করে 
স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে নিয়ে ১৯০৭ স্বীষ্টাব্দের প্রথমে আমেরিকায় ফিরে 
যান। তিনি স্বামী বোধানন্দকে পিট্স্বার্গ বেদাস্ত কেন্দ্রে পাঠান ও স্থাখী 
পরমানন্দকে নিউইয়র্কের ভার দেন। তারপর স্বামী পরমানন্দ বোস্টন যান, 
স্বামী বোধানন্দ নিউইয়র্কের .ভার নেন। ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দ 
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নিউইয়র্ক থেকে ১০৭ মাইল দূরে বার্কশায়ার আশ্রমে স্থায়ী ভাবে বাস করতে 
থাকেন ও মাঝে মাঝে নিউইয়র্কে বক্তৃতা দিতে আসতেন। 

ইউরোপ ও আমেরিকায় থাকাকালীন স্বাতী অভেদানন্দ সতেরো বার 
আটলান্টিক মহাসাগর পারাপার করেছেন জাহাজে । কেবল আমেরিকায় নয়, 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে __ ইংলপু, ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, অক্টিয়া, 
জার্মানি, বাভেরিয়া, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড গিয়েছেন বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ 
প্রচার করার জন্য । তারই উদ্যোগে সমকালীন চেকোশ্রোভাকিয়ার বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী 
ফ্র্যাঙ্ক ডোরাক শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর তৈলচিত্র অঙ্কন করেন। 
বর্তমানে সেই চিত্র দুটি রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সংরক্ষিত আছে। 
স্বামী অভেদানন্দকে সূক্ষ্ম শরীরে কিভাবে নানা প্রতিকৃলতা-প্রতিবন্ধকত,; 
এমনকি মৃত্যুর হাত থেকে বাচিয়েছেন সেকথা স্বামী অভেদানন্দ আমাদের 
জানিয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তর পার্ষদদের অসীম কৃপা & করুণায় আগলে 
রাখতেন সৃন্ শরীরে। ত্রই একটি অনুভবের নিরিখে অভেদানন্দ 
জানিয়েছেন-__“একবারের কথা । লগ্ন থেকে সেবারে আমেরিকায় যাবো। 
জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিক। ইংলগ্ের বন্দর থেকে যে জাহাজ 
ছাড়বে তার নাম ছিল “লুসিটেনিয়া”। টিকিট কিনতে গিয়ে (৬ মে 
১৯১৫) এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। টিকিট কিনবো, এমন সময় শুনতে 
পেলাম কে যেন টিকিট কিনতে আমায় স্পষ্ট নিষেধ করছেন। আমি 
হতভম্ব হয়ে গেলাম। ভাবলাম মনের ভুল। এদিক-সেদিকে তাকালাম, 
কাউকেই দেখতে পেলাম না। সুতরাং আবার গেলাম টিকিট কিনতে। 
কিন্ত সেবারেও ঠিক সে রকম। তখন টিকিট কেনা আর হল না। বাসায় 
ফিরে আসাই ঠিক করলাম। ভাবলাম -_কালই না হয় যাওয়া যাবে। 
কিন্ত পরের দিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি “5. 3. [44512112 
15 170 1701৩," অর্থাৎ লুসিটেনিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে 
ডুবে গেছে। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। চোখে জল এলো। বুঝলাম 
্রীত্রীঠাকুরই আমায় রক্ষা করেছেন।” * 

প্রসঙ্গত আমরা স্বামী প্রেমানন্দের কথা উল্লেখ করতে পারি। স্বামী 
প্রেমানন্দের পূর্ববঙ্গ পরিক্রমায় যাওয়ার সব ঠিক হওয়া সত্ত্বেও যাত্রাকালে 
শ্রীরামকৃষ্চকে প্রণাম করতে গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন, না যাওয়ার 
নিষেধাজ্ঞা। স্বাতী প্রেমানন্দ যাওয়া স্থগিত রাখলেন। পরে জানা গেল 
জলপথে যে নৌকায় তার যাওয়ার কথা ছিল তা জলে ডুবে গিয়েছে। 
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দীর্ঘ পঁচিশ বছর পাশ্চাত্যে স্বামী অভেদানন্দ পরমনিষ্ঠার সঙ্গে এবং 
প্রচণ্ড পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার করে গেছেন 
অক্রান্ত ভাবে। তার এই দীর্ঘ কর্মজীবনের কিছু নির্দশন বিবৃত আছে 
তার রচিত একাদশ খণ্ডের গ্রস্থাবলীর মধ্যে। তার রচিত “0০০05 
01 7027708, 1.6 0০১000. ৫9801), “[২617708177900 প্রভৃতি গ্রস্থ 
তারই বক্তার সূত্রে রচিত হয়েছে যা এদেশে ও বিদেশে সমানভাবে 
জনপ্রিয়। ১৯২১ শ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধাক্ষ 
স্বামী ব্রন্মানন্দের অনুমোদনে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। 
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আর পাশ্চাত্যে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজে 
যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন স্বামী তুঁরীয়ানন্দ। ১৮৯৯-এর 
জুন থেকে ১৯০২-এর জুলাই মাস পর্যস্ত তিন বছর তিনি পাশ্চাত্যে 
অতিবাহিত করেছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারতবর্ষ ছেড়ে প্রথমে আমেরিকায় 
যেতে রাজী হননি। বিবেকানন্দের শরীর তখন খুব খারাপ। ভারতের 
কর্মভার থেকে সাময়িক অব্যাহতি ও দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় স্বাস্থ্ের উন্নতি 
হবে ভেবে মহানন্দ কবিরাজের পরামর্শে ও সতীর্থদের অনুরোধে বিবেকানন্দ 
দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে পাড়ি দিলেন। সঙ্গী হিসাবে তুঁরীয়ানন্দকে নিয়ে যেতে 
চাইলেন তিনি। তাই পাশ্চাত্যে যেতে অনিচ্ছুক তুঁরীয়ানন্দজীকে ডেকে 
প্রবল আগ্রহে সাশ্র নয়নে বললেন __“হরিভাই, আমি ঠাকুরের কাজের 
জন্য বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃতপ্রায় হয়েছি। তোমরা কি 
আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে না?' 

স্বামী তুঁরীয়ানন্দের আর অসম্মতি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। ১৮৯৯-এর 
২০ জুন বিবেকানন্দ তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে পাশ্চাত্যে 
রওনা হলেন। জাহাজের মধ্যে একদিন তুঁরীয়ানন্দ নিবেদিতাকে জিজ্ঞেস 
করলেন সেখানে কিভাবে চলতে হবে? তার উত্তরে নিবেদিতা একটি 
ছুরির অগ্রভাগ ধরে হাতলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, স্বামী, 
লোককে কিছু দিতে হলে এরূপভাবে দেওয়া চাই অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে 
অসুবিধে ও বিপদের ভাগটা নিজে নিয়ে সুবিধের ভাগটা অপরকে দিতে 
হবে। 

জাহাজ প্রথমে ইংলগ্ডের গ্লাসগোতে থামলো । তারপর আগস্টের শেষে 
স্বামী তুঁরীয়ানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে নিউইয়র্ক পৌঁছলেন ও মিস্টার 


২৭১ 
লেগেটের রিজলি ম্যানরে দু'মাস অতিবাহিত করলেন। রিজলিতে থাকাকালীন 
একটা ঘটনার কথা জোসেফিন ম্যাকলাউড স্বামী নিখিলানন্দকে জানিয়েছিলেন। 
মিসেস লেগেট স্বামীজীর বিছানাপত্র ঠিক আছে কিনা দেখভাল করতে 
গিয়ে দেখেন স্থায়ী তুঁরীয়ানন্দের বিছানা মেঝেতে। তিনি বিম্ময়ে জিজ্ঞেস 
করলেন,___“ম্বামী, কি ব্যাপার? বিছানার কি কোনো ক্রটি আছে?” স্বামী 
তুরীয়ানন্দ উত্তরে জানালেন __“না, না, বিছানা ঠিক আছে। দেখুন, আমি 
স্বামীজীর সঙ্গে এক লেবেলে শুতে পারি না। তাই বিছানাটা খাট থেকে 
নিয়ে মেঝেতে পেতেছি।? ১ 

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি স্বামী তুরিয়ানন্দের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা কতটা 
আকাশছোঁয়া ছিল তা আমরা এ থেকে বুঝতে পারি। 
” বাড়িতে বেদান্তের ক্লাস শুরু করেন। তুরীয়ানন্দের মনে খানিকটা দ্বিধা 
ও সংশয় ছিল ঠিকমত ভাবপ্রচার হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে ।%ঘামী বিবেকানন্দ 
তার দ্বিধা-ছুন্্ ঘুচিয়ে দিয়ে শোনালেন, __“ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। হরি 
ভাই, এখানে এখন তোমার জীবন দেখাও আপাতত ভারতকে ভুলে যাও।”” 

স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটিতে সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস 
নিতেন। শনিবার শিশুদের বেদান্ত শিক্ষা দিতেন, ক্লাস নিতেন। শনিবার 
শিশুদের বেদান্ত শিক্ষা দিতেন গল্পের মাধ্যমে । একবার আমন্ত্রিত হয়ে 
তিনি কেমব্রিজ কনফারেন্সে শঙ্করাচার্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ 
নিউইয়র্কে এক বছর ছিলেন। স্বামী অতুলানন্দ (সেই সময় ব্রহ্মচারী 
গুরুদাস) একটা কথা তুরীয়ানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্বামীজী সং্রসঙ্গ 
করা কিরূপে আপনার পক্ষে সম্ভব হয়? আপনার ভাগার কি নিঃশেষিত 
হয় না? 

স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তরে জানালেন __“দেখো, আমি যৌবন থেকে এই 
জীবনযাপন করে আসছি। এটি আমার জীবনের অভিন্ন অংশ স্বরূপ হয়ে 
গেছে। মনে মা ধর্মভাবের রাশ ঠেলে দেন। তার ভাগার অফুরস্ত। যা 
খরচ হয়ে যায় মা তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ করে দেন।”১* 

স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন বেদাস্তের প্রতিমূর্তি এবং সবসময় এ ভাবেই 
থাকতেন। তার ষুখে প্রায়ই শোনা যেত-_“হরি ওম্) তৎসৎ, শিব, 
শিব।' একদিন নিউইয়র্কের রাস্তায় বেড়ানোর সময় বলে ওঠেন, “গুরুদাস! 
(অতুলানন্দ) সিংহতুল্য হও। পিঞ্জর ভগ্ন করে যুক্ত হও। একটা বড় 
লম্ক দাও ও কাজ শেষ করো ।” ১২ 
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বন্তুতার চেয়ে ঘরোয়া কথাবার্তার মাধ্যমে স্বামী তুঁরীয়ানন্দ সকল স্তরের 
মানুষের মনে আধ্যাত্মিকতার দৃঢ় ধারণা প্রোথিত করে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের 
ও বেদাস্তের কথা তার মুখ দিয়ে সবসময় উচ্চারিত হত, -_-“সর্বদা 
খাঁটি হও। ভাবের ঘরে যেন চুরি না হয়। সত্য, সত্য সং হও। অন্যকাজে 
জড়িয়ে পড়ো না। ঈশ্বর লাভের পথে সোজা চলো। অসীম সাহসে 
বুক ভরে রাখো। যৌবনেই আমি বেদান্ত অধ্যয়ন ও অভ্যাস আরম্ত 
করেছিলাম। আমি সর্বদা চেষ্টা করতাম স্মরণ রাখতে যে আমি নিত্য, 
শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা।” ১ 

বেদান্তের বাণী যিনি নিজের শিরায়, উপশিরায় প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন, 
তিনিই তো বোান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের আদর্শ ব্যক্তি। বিবেকানন্দ তাই 
তাকে চিনতে ভোলেন নি। আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়াতে আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তুলে দিলেন তারই কীধে। বললেন, “ভারতের স্মৃতি 
মুছে ফেলো, ক্যালিফোর্ণিয়াতে বেদান্তের পতাকা তোলো। বাকী সব মাই 
করবেন।' 

মিস্‌ মিনি বুক নামে এক বেদাস্তের ছাত্রী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য 
উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়াতে ১৬০ একর জমি দান করেছিলেন। স্বামী তুঁরীয়ানন্দ 
ও মিস বুককে সঙ্গে নিয়ে ১৯০০ শ্বীষ্টাব্দের ৪ জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ 
নিউইয়র্ক থেকে রওনা হন। বিবেকানন্দ ট্রেন থেকে ডেট্রয়টে নেমে যান 
আর তুরীয়ানন্দজীকে পূর্বেল্লেখিত শেষ নির্দেশ দিয়ে যান। এটাই ছিল 
স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুরীয়ানন্দজীর শেষ সাক্ষাৎ। এর আগে মে 
মাসে সানক্রান্সিসকো তআগের আগে সেখানকার ভক্ত-অনুরাগীদের 
বলেছিলেন, “আমি তোমাদের কাছে স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাঠাবো । আমি 
তোমাদের কাছে বেদান্তের বক্তৃতা দিয়েছি। তুরীয়ানন্দের মধ্যে দেখতে 
পাবে তা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সে জীবনের প্রতিমুহর্তে তা অভ্যাস 
করে। সে আদর্শ সন্যাসী। সে তোমাদের পবিত্র অধ্যাত্ম জীবন-যাপন 
করতে সাহায্য করবে।' 

১৯০০ শ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই মিস্‌ বুকের সঙ্গে স্বামী তুঁরীয়ান্দ লস্‌ 
এঞ্জেলসে পৌঁছোন। তারপর প্যাসাডেনাতে দু” সপ্তাহ মিড সিস্টারদের 
বাড়িতে থেকে ২৬ জুলাই সানফ্রান্সিসকোতে যান। সেখানকার বিবেকানন্দ 
অনুরাগীরা তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বিবেকানন্দ তাদের যা বলেছেন 
তা উল্লেখ করেন। প্রত্যুত্তরে স্বামী তুঁরীয়ানন্দ জানানঃ_“আমি একটি 
ছোট ডিঙি মাত্র। আমি .২-৩ জনকে এই সংসার সমুদ্রের অপর পারে 
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নিয়ে যেতে পারি। কিন্ত স্বামীজী হচ্ছেন আটলান্টিক মহাসাগর পারাপারকারী 
বিশাল জাহাজ। তিনি হাজার হাজার লোককে পার করতে পারেন । ১৪. 

১৯০০ শ্রীষ্টাব্দের ২ আগস্ট শ্বামী তুরীয়ানন্দ ১২-১৩ জন উৎসাহী 
নারী পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে সানফ্রান্সিসকো থেকে মানহোসে ট্রেনে তারপর 
ঘোড়ার গাড়িতে মাউন্ট হ্যামিলটনের উপর দিয়ে ৪০ মাইল দূরে স্যান 
আন্তোনিও উপত্যকাতে পৌঁছলেন। এখানেই মিস্‌ বুকের দান করা সম্পত্তিতে 
শাস্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাস্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের 
এক অনুরাগী জানিয়েছেন “স্বামী বিবেকানন্দ ও স্থাতী তুরীয়ানন্দের 
অলৌকিক আধ্যাত্মিকতার তীব্র জ্যোতিতে বহি্মুখ জড়বাদী পাশ্চাত্যবাসীদের 
চক্ষু ঝলসিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বেদাস্তের সমগ্র ভূমির পরিচয় 
দিলেন। তাহাতে পাশ্চাত্য মানবের নবজন্ম হইল, পাশ্চাত্য মনের সুপ্ত 
সম্ভাবনারাশি জাগ্রত হইল। সংপ্রাপ্ত প্রেরণাকে জীবনে সজীব রাখিবার 
জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ পাশ্চাত্য মনকে সুশিক্ষিত ও 'সষ্টালিত করিলেন। 
স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনে শাস্তি আশ্রম জন্মলাভ করিল।”১* 

এই শাস্তি আশ্রমের স্থানটি একটি জনশূন্য মরু উপত্যকা । ঘর-বাড়ি 
নেই। বিদ্যুৎ নেই, জল ও বাজারঘাট বেশ কয়েক মাইল দূরে। সংকীর্ণ 
মেঠো রাস্তা । যানবাহন বলতে ঘোড়ার গাড়ি সম্বল। গাছপালা খুব কম 
স্থানটি সাপ, বিছা ও বিষাক্ত মাকড়সায় ভর্তি। সেখানে তাবু খাটিয়ে 
স্বামী তুরীয়ানন্দ বিশ্বাসী আমেরিকাবাসীদের বেদান্ত শেখাতে শুরু করলেন। 
ভোরে ব্রহ্মচারী গুরুদাস (শ্বাধী অতুলানন্দ) ও, . ও, গু শব্দে তাবুতে 
তাবুতে ঘুরে সকলের ঘুম ভাঙাতেন। সকাল পাঁচটায় ধ্যান, আটটায়. ব্রেকফাস্ট, 
তরপর কাজ। দশটা থেকে বারোটা গীতা ক্লাস গু ধ্যান, একটায় মধ্যাহ্ছভোজন 
এবং পরে বিশ্রাম। বিশ্রামের পর চলতো অপরাহু-সান্ধ্যকালীন কাজকর্ম। 
ক্রমে স্থায়ী কেবিন ও ধ্যানঘর তৈরী হলো। সন্ধ্যা সাতটায় সাপার (রাতের 
খাবার), আটটায় ধ্যান ও ধর্ম প্রসঙ্গ চলতো । স্বামী তুরীয়ানন্দ আশ্রমবাসীদের 
বলতেন, “আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজ ঈশ্বরকে নিবেদন করা উচিত। 
তাহলে আমাদের দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। ... ধ্যানের দ্বারা মায়াজাল 
ছিম হয়।' 

একদিন শাস্তি আশ্রমে প্রাতঃরাশের সময় নিজের গুরুদেব রামকৃষ্ 
সম্বন্ধে 'ভাবালুতার সঙ্গে বলে উঠলেন, “ঠাকুর এসেছিলেন পুরাতন 
বাণীকে নবজীবন, নবব্যাখ্যা দান করতে। প্রাচীন বাণীসমূহের তিনি ছিলেন 
জীবন্ত প্রতিমূর্তি এবং তিনি কিছু অভিনব বাণীও দিলেন। তিনি শিক্ষা 
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দিলেন আন্তরিক অনুরাগ দ্বারা সকল ধর্মপথে একই ঈশ্বরের দর্শন লাভ 
হয়। যা তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করলেন, তাই তিনি শিক্ষা দিলেন। তার 
জীবন অদ্ভুত, অভূতপূর্ব! তার বাণী বুঝতে ও নিতে জগতকে দীর্ঘকাল 
অপেক্ষা করতে হবে। তিনি কোনো কৃতিত্বের দাবী করেন নি। তিনি 
সদা বলতেন, “মাই সব জানেনঃ আমি কিছু জানি না।” তার নম্রতা 
যেমনি, সরলতাও তেমনি; আমরা প্রায় ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছি; 
কিন্ত তার মত আর একটিও মহাপুরুষ দেখিনি।” ** 

শাস্তি আশ্রম ছেড়ে ভারতে চলে আসবার সময় স্বাখী তুরীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী 
গুরুদাসকে (অতুলানন্দ) আশ্রম পরিচালনার ভার দিয়ে বলেনঃ “ক্রোধ, 
হিংসা ও গর্ব প্রভৃতি রিপু দমন করো, কারো পেছনে তার নিন্দা কোরো 
না। সব বিষয় সরল ভাবে সাক্ষাতে আলোচনা করো। কোন কিছু করণীয় 
হলে তুমিই অগ্রসর হবে। তখন অন্যেরা স্বতঃম্ফৃর্তভাবে যোগ দেবে। 
তুমি না করলে কেউ কববে না। তুমি জানো এই জন্যই আমি এখানে 
সবরকম দৈহিক কাজও কবেছি।, 

সব শুনে ব্রহ্মচারী গুরুদাস বললেন, ক্রাসগুলো সম্বন্ধে কি কবা 
যাবে? আমি কি শিক্ষা দেবো? আমি তো নিজে ছাত্র মাত্র।' -_-তখন 
স্বামী তুঁরীয়ানন্দ বললেন -__“তুমি এখনও বোঝো নি বাবা, আদর্শ জীবন 
যাপনই আসল কথা। জীবনই সৃষ্টি কবে জীবন। সেবা কবো, সেবা 
করো, সেবা কবো, -_-এই. শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। নত্র হও; সকলের সেবক 
হও। যিনি সেবা কবতে প্রস্তুত, একমাত্র তিনিই শাসন করতে সমর্থ। 
তুমি আমাদের কাছে বহু বছর বেদাস্ত অধ্যয়ন করেছ। যা তুমি জানো 
তাই শিক্ষা দাও। তুমি যেমন দেবে, তেমনই পাবে... বাবা, ভারতের 
যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা আমি তোমাদেব দিয়েছি মুক্ত হস্তে। এই অমূল্য 
রত্ন সযত্বে রক্ষা করো... তোমাদের জীবনে রূপাস্তর অবশ্যস্তাবী... ঠাকুর 
তোমাদের কৃপা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তোমাদের হাত ধরে রয়েছেন। 
তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করবেন।” ** 

স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯০২ শ্রীষ্টাব্দের ৬ জুন সানক্রাঙ্সিসকো থেকে ভারতের 
উদ্দেশে জাহাজে ওঠেন। রেঙ্গুনে পৌঁছে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের 
সংবাদ খবরের কাগজে দেখে মর্মাহত হন প্রচগ্ডভাবে। সেই মর্মাহত হৃদয়ে 
কলকাতায় পৌঁছোন ১৪ জুলাই। তিন বছর স্ামীজীর নির্দেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করে, বেদাস্ত-রামকৃষ্ ভাবাদর্শ প্রগর করে যে পথটি 
তিনি প্রসারিত করে দিলেন সেই পথেরই যাত্রী হলেন স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ। 
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স্বামী তুরীয়ানন্দের শরীর ভেঙে যাওয়ায় সানফ্রান্সিসকোর বেদাস্ত 
সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মিস্টার এম এইচ লোগান বিবেকানন্দের কাছে 
অপর একজন সন্াসীকে পাঠাতে অনুরোধ করেন। বিবেকানন্দ তখন 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দকে পাঠানোর জন্য মনস্থির করেন। কিন্তু স্বাধী 
ত্রিগুণাতীতানন্দের আমেরিকা যাত্রার পূর্বেই ১৯০২ শ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই 
স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দের অকনম্মাৎ মহাপ্রয়াণ 
এবং “উদ্বোধন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রথম সম্পাদনার দায়িত্বে 
থাকার দরুণ স্বাতী ত্রিগুণাতীতানন্দের পক্ষে স্বামী তুরীয়ানন্দের প্রত্যাবর্তনের 
পর পরই আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিছুদিন সময় হাতে নিয়ে 
স্বামী শুদ্ধানন্দকে “উদ্বোধন” পত্রিকার ভার অর্পণ করে ১৯০২ শ্বীষ্টাব্দে 
নভেম্বর মাসে তিনি যাত্রা করলেন সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশে । এবং কলম্বো, 
জাপান হয়ে সেখানে পৌঁছোলেন ১৯০৩-এর ২২ জানুযুরী। 

সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছোনর পর পরই স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ 
ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের কাজে মেতে উঠলেন। তিনি প্রতি সোমবার 
সন্ধ্যায় গীতা ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপনিষদ ও প্রতি রবিবার সকাল 
ও সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে ক্লাস নিতেন ও বক্তৃতা 
করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যের আগমনে ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে 
প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেলো। ক্রমাগত ভক্ত-অনুরাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এবং তার বক্তৃতা শুনতে জনসমাগমের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় স্বামী 
ব্রিগুণাতীতানন্দ সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি জমি কিনে মন্দির 
নির্মাণ করার কাজে হাত দিলেন। ১৯০৬ স্বীষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারী সেই 
মন্দিরের উদ্বোধন হল। এটি পাশ্চাত্যের প্রথম হিন্দু মন্দির। এবং এখনও 
তা সানস্রান্সিসকো শহরে একটি চিহ্িত এঁতিহাসিক স্থান। মন্দির প্রতিষ্ঠার 
দিন উপস্থিত ভক্ত-অনুরাগীদের উদ্দেশে তিনি যে বক্তৃতা করলেন, সেই 
বক্তৃতায় দৃপ্তকঠে বললেন, “যদি এ মন্দির ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয়ে থাকে, 
তহলে এটি তার কাজের জন্যে দীর্ঘকাল সগর্বে দণ্ডায়মান থাকবে।' 
__ আশ্চর্যের বিষয় ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সানক্রাঙ্সিসকোর ভয়াবহ 
ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড এই মন্দিরের কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। 
স্বামী ব্িগুণাতীতানন্দ নতুন মন্দিরের জমিতে সাধুনিবাস গড়ে তুললেন। 
দশ জন পুরুষ ভক্ত বাইরে কাজ করতো ও তার অধীনে ভারতীয় ব্রহ্মচারীদের 
মত জীবনযাপন করতো । তিনি নিজে রান্না করে খাওয়াতেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
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জীবনী ও বাণী শোনাতেন ও শাস্ত্র থেকে নানা নীতিকথা ছাপিয়ে শিক্ষা 
দিতেন। বিবেকানন্দের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে উৎকৃষ্ট চরিত্রই 
অধ্যাত্বজীবনের পরম শক্তি। নিজের জীবনকে মেলে ধরে, রামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ তুলে ধরে ভক্ত-অনুরাগীদের সংযত জীবনযাপন 
করতে শেখাতেন আর বলতেন,__“আমি তোমার দেহের প্রত্যেক অস্থি 
ভেঙে ফেলতে আদৌ ইতস্তত করবো না, যদি তার দ্বারা আমি তোমাকে 
অমৃতসাগরের তীরে টেনে নিয়ে যেতে পারি এবং তার মধ্যে নিক্ষেপ 
করি। কারণ তাহলে আমার কর্তব্য শেষ হবে।” ** 

প্রেমিক গুরুর ন্যায় অসংযত শিষ্যের কাছে এই বাণীটিই ছিল সংযত 
হবার প্রকৃত শিক্ষা। 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধী ব্রিগুণাতীতানন্দ লস্এঞ্জেলসে প্রচারকার্য শুরু 
করেন। সানফ্রালসিসকো থেকে লস্ঞঞ্জেলসের দূরত্ব ৫০০ মাইল। তাই 
একই সঙ্গে দুটি কেন্দ্র পরিচালনা করা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। 
তিনি বেলুড় মঠে একজন সহকারী সন্ন্যাসপীকে পাঠানোর জন্য চিঠি লিখলেন। 
সেই চিঠির সূত্রে হ্বামী সচ্চিদানন্দ লসএগ্জেলসে এলেন। কিন্ত এক বছরের 
মধ্যে অসুস্থ হওয়ায় দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তারপর ১৯০৬ 
্বষ্টাবন্দে বেলুড় মঠ থেকে পাঠানো হল স্বামী প্রকাশানন্দকে। তিনি 
সানফ্রান্সিসকোতে পৌঁছে স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দের কাজে সহায়কের ভূমিকা 
নিলেন অনেকটাই। ৃ 

স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। সকলের 
শেষে শুতেন ও সকলের আগে উঠতেন। তার তেমন কোন বিছানা 
ছিল না। মেঝেতে কার্পেটের ওপর কম্বল বিছিয়ে আর একটি কম্বল 
গায়ে দিয়ে; নিজের বাহুতে মাথা রেখে শুতেন। সকালবেলায় কম্বল 
দুটি ভাজ করে অফিসের টেবিলের নীচে রেখে দিতেন। যোসেফ করভাক 
নামে এক হাঙ্গেরীয় যুবক বাইরের একটি প্রেসে কাজ করতো ও আশ্রমে 
এসে রাতে থাকতো। স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ সেই যুবকটির সাহায্যে যন্ত্রাদি 
কিনে ছাপার কাজ শুরু করলেন। দূরে অবস্থিত ও কর্মব্যস্ত 
ভক্ত-অনুরাগী__যারা নিয়মিত ক্লাসে যোগ দিতে পারতো না তাদের 
জন্য বেদান্তের বাণী “৬০:০৩ ০£ [৩50010" নামে একটি যাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ করে তাতে ছেপে পাঠিয়ে দিতেন। ছাপা, লেখা, মুদ্রণ' সৌন্দর্য 
এসব বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল ব্যাপক। কেননা তিনিই ছিলেন “উদ্বোধন 
পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। এই “৬০1০০ ০1 75501" পত্রিকাটি 
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১৯০৯ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যস্ত 
চালু ছিল। শ্রীম কর্তৃক অনুদিত “[%5 009৩1 01 [২৪778101578 
(আমেরিকা সংস্করণ) স্থাখী ব্রিগুণান্তীতানন্দের সম্পাদনায় সানফ্রা্সিসকো 
থেকে বের হয়। 

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মন্দিরের দূরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেয়েদের 
থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্ত ১৯১২তে তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রতি বছর 
সানক্রাঙ্সিসকোর ছাত্রবৃন্দ, যুবক-যুবতীদের নিয়ে শাস্তি আশ্রমে কয়েক 
সপ্তাহ নির্জনবাস করতেন। কর্মযোগ, সাধন-ভজন, শান্ত্রপাঠ ও স্তব"স্তুতি, 
রাতে ধুনির সামনে ধ্যান ও রামকৃষ্ণখ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আলোচিত হতো। 
শাস্তি আশ্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস সম্ভব নয় নানা প্রতিকূলতার কারণে, 
তাছাড়া সানফ্রাঙ্সিসকো থেকে দূরত্বও অনেক। তাই সানফ্রান্সিসকো থেকে 
দেড় ঘন্টার পথ কংকর্ডে একটা বেদাস্ত উপনিবেশ গড়বার প্রয়াসী হলেন। 
সেখানে বৃদ্ধ বয়সে ভক্ত-অনুরাগীরা অবসর জীবনযাপন ধ্ুরবেন-__ এটাও 
স্থির করলেন। ২০০ একর জমি ক্রয় করে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা 
হল। বেদাস্ত সোসাইটির জন্য ২৫ একর জমি বরাদ্দ হল। সেখানে 
মন্দির ও গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল। ভক্তেরা নিজেদের চিহিতত জমিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বাসস্থান গড়ে তুললেন। প্রতি শনিবার ব্রিগুণাতীতানন্দ ভক্তদের নিয়ে 
মন্দিরে অধ্যাত্ম জীবন প্রসঙ্গে ও বেদাত্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচারে 
অংশ নিতেন নিরলসভাবে। 

১৯১৪ শ্বীষ্টাব্দের প্রথম থেকেই তার নানা শারীরিক উপসর্গ দেখা 
দিল। তিনি জনৈক শিষ্যকে ডেকে বললেন, “অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তে 
বহুবার আমি ভাবি আমার জীবন যাক, আমার জীবন শেষ হোক কিন্ত 
আমি তা করতে পারি না। কারণ যখন মনে এই চিন্তা আসে যে 
ঠাকুরের কাজ ঠিকমত চালিয়ে যাওয়া উচিত তখন প্রবল ইচ্ছার দ্বারা 
দেহকে কার্যক্ষম রাখি।' ১৯ 

এইভাবে স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে বেোদাস্ত- 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচার করে গেছেন অক্রান্তভাবে। তার জীবনের 
অস্তিম দিনগুলি অত্য্ত মর্মাস্তিক। ক্রিষ্টমাসের দুদিন পরে রবিবারের অপরাহে 
মন্দিরে বক্তৃতার সময় এক বিক্ষুব্ধ যুবক তার উপর বোমা নিক্ষেপ করে। 
ছাত্রটি আগে মন্দিরেই বাস করতো। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় তাকে 
মন্দির থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে যুবকটি নিহত 
হয় ও ব্রিগুণাতীতানন্দ গুরুতরভাবে আহত হুন। হাসপাতালে ভর্তি করা 
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হয় তাকে। প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে হাসপাতালে শোয়া অবস্থায় 
মিসেস পিটারসনকে ঠাকুরের মন্দিরের বেদী মেরামতের নির্দেশ দেন এবং 
নিহত যুবকটির জন্য বারবার অনুশোচনা করেন। ১৯১৫ শ্রীষ্টাব্দের ৯ 
জানুয়ারী তার সেবককে ডেকে বলেন, আগামীকাল স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি, এ দিন তিনি দেহত্যাগ করবেন। রামকৃষ্ণ পার্ষদ, ব্রন্মজ্র পুরুষ 
নিরলস কর্মী, রামকৃষ্ণ-বেদান্ত ভাবপ্রচাবে অক্রাস্ত প্রচারক স্বামী 
ব্রিগুণাতীতানন্দ ১০ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে মর্তলীলা শেষ করে 
রামকৃষ্ণনোকে চলে গেলেন। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু ভক্ত-অনুবাগীদের 
প্রতি তার শেষ আহান চারিদিকে ছড়িয়ে পডলো। তার সেই আহান 
হল-_নিরস্তর কাজ করে যাওঃ নিজেকে সংযত কবো, চরিত্র গঠন 
করো, সহ্যের সীমারেখা বাডিয়ে তোলো, আত্মজ্ঞান লাভ করো এবং 
মুস্ত হও।”** একথা তো বেদান্তেবই কথা, একথা তো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবাদর্শের প্রথম ও শেষ কথা। পাশ্চাত্যে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে 
প্রথম শহীদ স্বাতী ব্রিগুণাতীতানন্দ পার্থিব শরীর ত্যাগ করলেন বটে, 
কিন্ত তার কীর্তি অক্ষয় হয়ে রইল। 


| ৬।। 

এতক্ষণ যাঁদের কথা আলোচনা করলাম তাদেরই নিরলস প্রয়াসে, প্রজ্ঞার 
পরিব্যাপ্তিতে বহির্ভারতে বাসিন্দা মর্তাভূমিব মানুষ-মানুষীর প্রাণ-মনে ছড়িয়ে 
পড়েছে অমৃতলোকের বেদাস্তের নির্যাস, রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মধ্য 
দিয়ে। তাইতো উন্তরকালে বহির্ভারতে এক এক করে গডে উঠেছে রামকৃষ্ণ 
মিশনের নানা শাখাকেন্দ্র। 

বহির্তারতে রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাকেন্দ্রগুলির কথা উল্লেখ করতে 
গিয়ে প্রথমেই আমরা দৃষ্টি ফেরাবো বিবেকানন্দের পদচিহ্ে যে দেশটি 
মহিমোজ্ববল হয়ে আছে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। আমরা প্রথমেই 
উল্লেখ করেছি “নিউইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটি'র কথা। এই কেন্দ্রটি বিবেকানন্দ 
নিজেই ১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে সেখানে প্রতি 
মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী বিষয়ে, প্রতি শুক্রবার আলোচনা 
ভগবতগীতা নিয়ে এবং প্রতি শনি ও রবিবার সমবেত প্রার্থনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান 
হয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেতক ভারততত্তববিদ 
অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত 
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হয় বিশেষ আলোচনাচক্র। সানফ্রাঙ্সিসকোয় “বেদান্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন 
ক্যালিফোর্ণিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর . নিজের হাতে। 
এখানে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দির। বর্তমানে সেখানে 
নিত্য-পুজো অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি রবিবার এবং বুধবার সব্্যাসীরা ছাত্রছাত্রীদের 
উপস্থিতিতে আদর্শ জীবন ও চরিব্রগঠনের আলোচনাচক্রে' মিলিত হন, 
প্রতি শনিবার বিশেষ ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রতিদিন অধ্যাত্ম 
প্রসঙ্গ আলোচনা ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয় অপরাছুে ও সন্ধ্যারতির পর। 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ প্রতিষ্ঠিত পুরনো মন্দিরটি ওয়েবস্টার ফ্রিটে অবস্থিত। 
সেখানে প্রতি শুক্রবার বেদান্ত সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রতি রবিবার 
ছাত্রদের জন্য একটি সারাদিন ব্যাপী শিক্ষাচর্চার আয়োজন হয়। সমুগ্রতীরে 
অবস্থিত নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্নযাসীরা গিয়ে বেদাস্তের বাণী সহজভাবে 
সকলের কাছে তুলে ধরেন। এই কেন্দ্রটির অন্তর্গত তিনটি রিষ্রিট বা 
সাধন-ভজনের জন্য নির্জনাবাস আছে। সেগুলি হর্গ_ শান্তি আশ্রম, 
মান ত্যান্টিনিও ভ্যালিতে, ক্যালিফোর্নিয়ার শেকতাহয়ে এবং ওলেমায় ঘন 
বনের মধ্যে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রগুলি 
হল-_-“বেদাস্ত সোসাইটি-পোপ্যান্ড'; “বেদান্ত সোসাইটি-প্রভিডে্স' ; 
“বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি-চিকাগো” ; “বেদাস্ত সোসাইটি অব্‌ সাদার্ন 
ক্যালিফোর্নিয়া- হলিউড” ; “রামকৃষ্ণ -বিবেকানম্দ সেন্টার- নিউইয়র্ক" ; “বেদাস্ত 
সোসাইটি অব্‌ ওয়াশিংটন-সিয়াটোল” “বেদাস্ত সোসাইটি-সেন্ট লুইস" ; 
“বেদান্ত সোসাইটি__বার্কলে' ; রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত সোসাইটি-বোস্টন' ; “বেদান্ত 
সোসাইটি-স্যাক্রাম্যান্টো”। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী বিবেকানন্দ? স্্মী সারদানন্দ, স্বামী তুঁরীয়ানন্দ, 
স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের বেদান্ত-রামকৃষণ ভাবাদর্শ প্রচার 
ও প্রসারের জন্য ভজ্ঞ-অনুরাগীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভারাধারী' দেদীপ্যমান 
কেন্দ্রগুলি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার 
আমেরিকা অভিযাত্রায় “নিউইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
দ্বিতীয়বার অভিযাত্রায় সানফ্রাঙগিসকোতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “বেদান্ত সোসাইটি 
অফ নদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া" । “পোল্যান্ড বেদাস্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
১৯২৫ শ্্রীষ্টাব্দে স্বাতী শিবানন্দ অধ্যক্ষ থাকাকালীন, স্বাতী প্রকাশানন্দের 
প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এবং স্বাখী প্রভবানন্দের তত্বাবধানে । স্বামী অশেষানন্দ 
এবং সামী -শাস্তরূপানন্দের পরিচালনায় এই কেন্দ্রটি বেদাস্ত ও রামকৃষঃ 
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ভাবাদর্শ প্রচারে পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সানক্রান্সিসকোর 
মাউনটেবর জেলায় অবস্থিত এই কেন্দ্রটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সুন্দর কেন্দ্র 
রূপে বিরাজমান। এই কেন্দ্রে আছে বিশাল চত্বর জুড়ে বড় মাপের একটি 
বাড়ি। প্রতিদিন সকালে মন্দিরে নিত্যপুজো, জপ-ধ্যান অনুষ্ঠিত হয় এখানে। 
আর আছে একটি গ্রস্থাগার। ভক্ত-অনুরাগীরা কেন্দ্রটি পরিচালনায় যিনি 
আছেন তার অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে আশ্রমবাস করেন। মন্দিয়ে বেদাস্ত 
এবং রামকৃষ্ণ সম্পর্কিত নানা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ছুটির দিনগুলিতে। 
এছাড়া এই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্কুল কলেজ ও অন্যান্য স্থান 
থেকে আগত যুবক-যুবতীদের ছুটির দিনগুলিতে বেদানস্ত-রামকৃষ্-বিবেকানন্দ 
ভাবাদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসার সদুত্তর দেন। এই 
কেন্দ্রের অধীনে পোর্টল্যাণ্ড থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে দৃষ্টিনন্দন কলোন্ধিয়া 
নদীর উপত্যকায় স্ক্যাপোজে ১২০ একর বনস্থালীতে একটি রিষ্রিট' বা 
নির্জনাবাস আছে। এই নির্জনাবাসে অবকাশের দিনগুলিতে ভক্ত-অনুরাগীরা 
সন্নযাসীদের সঙ্গে সতপ্রসঙ্গ আলোচনা ও জপ-ধ্যানে অংশ নেন, আত্মজ্ঞান 
লাভ ও স্থিতিশীল জীবনে পৌঁছবার লক্ষ্যে। এখানে একটি ছোট মন্দিরও 
আছে। 

ধপ্রভিডেন্গ বেদাস্ত সোসাইটি” প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী 
অখিলানন্দের উদ্যোগে । স্বামী অখিলানন্দ বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে 
আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ জনপ্রিয় 
হবার সূত্রে ১৯৩১ শ্রীষ্টাব্দে প্রভিডেন্সের এই কেন্দ্রে গড়ে ওঠে একটি 
মন্দির। ২২৪ এঞ্জেল ক্রিটে প্রতি রবিবার শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য একটি 
অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই শিশু শিক্ষার্থীদের অনেকেই 
দরিদ্র পরিবার .থেকে আসে। প্রতি মঙ্গলবার মন্দিরে বেদান্ত ও 
রামকৃষ্ণ-বিৰোনন্দ ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে আলোচনা সভা-অনুষ্ঠিত 
হয়। এই কেন্দ্রের সন্যাসীরা, রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ ও ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর 
বক্তৃতা করতে বিভিম শহরে-_স্থানে যান। এই সৃত্রে তক্ত-অনুরাগ্ীরা 
অনুরজ্ঞ হন। 

“চিকাগো বিবেকানন্দ বেদাস্ত সোসাইটি? প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ স্রীষ্টাব্দে 
স্বায়ী জানেশ্বরানন্দের উদ্যোগে । এই কেন্দ্রটি ১২০ ইষ্ট দেলওয়ারা প্লেসে 
অবস্থিত। এই কেন্দ্রে একটি সুন্দর মন্দিরও আছে। সেই মন্দিরে নিঅ 
পুজো ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দের ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্দে 
জীবনাবসান ঘটলে এই কেন্দ্রটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন 


৮১ 
স্বাী বিশ্বানন্দ এবং তারই সময় নতুন নাম হয় এই কেন্দ্রের_--“দি 
বিবেকানন্দ বেদাস্ত সোসাইটি'। নিত্য পুজো ও সন্ধ্যারতি ছাড়া প্রতি 
রবিবার বিভিন্ন সেবা কার্যে এই কেন্দ্রে অবস্থিত ভক্ত ও সন্যাসীরা অংশগ্রহণ 
করে থাকেন এবং সপ্তাহে দুদিন বিবেকানন্দ-বেদাস্ত ও রামকৃষ্ণ বিষয়ক 
আলোচনাচক্র হয়। তাছাড়া এখানে একটি গ্রস্থাগার আছে এবং রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত 
বিষয়ক গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্র আছে। মিশিগানের ফেনভিলের জ্ঞানজেশ শহরে 
৬৭২৩ ১২২ এভিনিউ-এ একটি সাধুনিবাস ও নির্জনাবাস আছে। এটি 
এই কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে একটি মন্দির, একটি সভাগৃহ, 
একটি গ্রন্থাগার, একটি বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য গ্রন্থ বিক্রয় 
কেন্দ্রঃ ভারতীয় শিল্প কলা নিয়ে একটি সংগ্রহশালা আছে। এখানেও 
প্রতিদিন মন্দিরে পুজো ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার ও মঙ্গলবার 
ভক্ত-সন্নযাসীরা নানা সেবাকাজে অংশ নিয়ে থাকে । এবং নির্জনাবাস -_ সাধন 
ভূমিতে আগত ভক্ত অনুরাগীদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুণ্ায়ী জপ-ধ্যান, 
রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ বেদাস্ত আলোচনার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও 
“চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি” সপ্তাহে দুদিন ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের 
জীবনগঠনের উদ্দেশ্যে সারাদিন কর্মশালার ব্যবস্থা করে। 

হলিউডে অবস্থিত “বেদান্ত সোসাইটি অব সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া" ১৯৩০ 
্বীষ্টাব্দে স্বামী প্রভবানন্দের দ্বারা উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে 
একটি মন্দির আছে। -আছে সাধুনিবাস, একটি কনভেন্ট এবং একটি 
রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত-বিষয়ক পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি নানা 
দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকাপালন করে চলেছে এই কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রটির অধীনে একটি 
প্রকাশনা বিভাগ আছে। নটি হল সাস্তাবারবারায় ৯২৭ ল্যাডিরা লেনে। 
আর ট্রাবুকোর ১৯৯৬১ লাইভ ওক ক্যানন রোডে অবস্থিত ট্রাবুকোতে 
একটি মন্দির, সাধুনিবাস এবং গ্রন্থ বিক্রয়কেন্দ্র আছে। এমনই আর একটি 
উপকেন্দ্র আছে সানদিয়াগোর ১৪৪০ ইউপাস ক্রিটে। এখানেও আছে 
একটি ছোট সুন্দর মন্দির ও সাধুনিবাস। প্রতিদিন সকালে মন্দিরে জপধ্যানে 
প্রাক মধ্যাহ্ছে নিত্য পুঙ্জো অপরাহে সেবাকাজ ও সন্ধ্যারতি ও রামনাম 
অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী, বেদাস্ত আলোচনা 
অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহে প্রতিদিন। এবং রবিবারে বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন 
হয়। এই কেন্দ্রের সন্যাসীরা আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির 
বিষয়ে আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হন। দক্ষিণ প্যাসাডোনায় যে বাড়িতে 


২৮২ 

(৩০৯ মনটেরি রোড) স্বামী বিষেকানন্দ দ্বিত্তীয়বাব আমেরিকা অভিযাত্রায় 
অতিবাহিত করেছিলেন সেখানে বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজডিত নানা সামগ্রী 
সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এই স্থানটির দেখাশোনাব ভার হলিউডের 
এই কেন্দ্রের। 

“নিউইয়র্ক বামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেন্টার', ২০০ ওযেষ্ট ৫৭ স্রিটে অবস্থিত 
স্বামী নিখিলানন্দের উদ্যোগে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৩ শ্রীষ্টাব্দে। 
প্রতি রবিবার এখানে নানা সেবাকাজ অনুষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে অবস্থিত 
সন্ন্যাসী অধ্যক্ষকে আমেবিকাব বিভিন্ন শহরে ভাবতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি 
বিষে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কেন্দ্রে 
ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে তুলনামূলক ধর্মালোচনা হ্য। বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত 
হয় থীশুস্রীষ্টের জন্মদিনে, দুর্গাপুজো, বুদ্ধদেব, শ্রীবামকৃষ্ণ, সারদাদেবী 
এবং বিবেকানন্দের আবির্ভাব তিথির দিনে । এই কেন্দ্রে একটি বড় গ্রস্থাগাব 
আছে। সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত গ্রন্থ ছাডা অন্যান্য গ্রস্থও আছে। 
সব মিলিয়ে গ্রশ্থেব সংখ্যা ১,০৫৮ এবং পত্র-পত্রিকাব সংখ্যা ১০। এই 
কেন্দ্র থেকে ইংবেজি গ্রন্থ মুদ্রিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। ভক্ত ও 
অনুবাগীরা নিয়মিত গ্রস্থাগাবে আসেন এবং অংশগ্রহণ করেন আলোচনায়। 
বিশেষ তাৎপর্যবাহী দিনগুলিতে অংশ নেন অনুবাণীবৃন্দ সাডম্বরে। স্বামী 
বিবেকানন্দ ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে থাউজেন্স আইল্যাণ্ডে যে 477572160 
[8115" বা প্রেবণা সঞ্চারী বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে একটি বিবেকানন্দ 
কুটির নির্মিত হয়েছে। এই বিবেকানন্দ কুটিবে প্রতিদিন নানা বিষয় আলোচিত 
হয়। সন্যাসী ছাডা ছাত্রছাত্রীবা এখানে উপস্থিত থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
উপস্থিতির শতবর্ষ সাডম্বরে এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই অনুষ্ঠান সরাসরি 
টেলিভিসনে দেখানো হয়েছিল। এই স্থানটি, এই কেন্দ্রটি রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা কবে। ১৯৩৯ শ্রীষ্টাব্দে পাঁচতলা 
বিশিষ্ট স্থায়ী বাডি তৈরী হয় আবাসনভূমিতে। 

সিয়াটলে “বেদান্ত সোসাইটি অব ওয়েষ্টার্ন ওয়াশিংটন" প্রতিষ্ঠিত হয় 
১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিদিশানন্দের উদ্যোগে । প্রতি রবিবার ভক্ত 
অনুরাগীদের সঙ্গে এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ বিভিন্ন সেবাকাজ পরিচালনা 
করেন এবং প্রতি মঙ্গলবার নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এছাড়া 
প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মজিজ্ঞাসু ভক্ত-অনুরাগীদের নানা প্রশ্নের সদুত্তর কেন্দ্রের 
বর্তমান অধ্যক্ষ দিয়ে থাকেন এবং চার্চে এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষকে আমন্ত্রিত 
করে নিয়ে যাওয়া হয়। হল্যাণ্ডঃ ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে এই কেন্দ্রের 
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সন্ন্যাসীরা বেদাস্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ আলোচনায় অংশ নিতে যান। 
এই কেন্দ্রে একটি গ্রস্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে। গ্রস্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা 
পাঁচ হাজার। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদাস্ত পুস্তক বিক্রয়ের জন্য একটি 
কেন্দ্র আছে। 

বিবেকানন্দ নামাঙ্কিত একটি বাড়ি আছে যেখানে সন্ন্যাসীবৃন্দ গিয়ে 
বিভিন্ন সময় অতিবাহিত করেন। প্রতি মাসে নির্জনবাস ও জপধ্যানের 
জন্য আযরিলিংটনের সংলগ্ন স্নোহোমিশ কানট্রিতে ট্যাপোভ্যানে এই নির্জনাবাস 
অবস্থিত। 

“সেন্ট লুইস বেদান্ত সোসাইটি” প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্দে স্বামী 
সংপ্রকাশানন্দের উদ্যোগে । এই কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রতি রবিবার 
বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা 
করেন। এই কেন্দ্রের বাইরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে 
ছাত্র-ছাত্রীদের নানা প্রশ্রের সদুত্তরও তিনি দেন। সে সঙ্গে কানসামে 
অবস্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন। এই কেন্দ্রে ২,৫৭০টি গ্রন্থ 
নিয়ে একটি শ্রস্থাগার এবং গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্র আছে। এছাড়া আছে অডিও 
ক্যাসেট-এর লাইব্রেরী এবং প্রকাশনা বিভাগ। এই সূত্রেই তিনটি রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ সম্পর্কিত ভিডিও ক্যাসেট ও ছ:'টি সঙ্গীতের ক্যাসেট, বারোটি 
্রস্থ এবং তিনটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বাণী সংবলিত প্রচরপত্র প্রকাশিত 
হয়েছে। 

বার্কলে বেদাস্ত সোসাইটি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্বামী. 
অশোকানন্দের উদ্যোগে। ১৯৪৮ শ্রীষ্টান্দে. দায়িত্ব গ্রহণ করেন স্বামী 
শাস্তরূপানন্দ। এই কেন্দ্রে প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার বেদাস্ত 
বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতিদিন ভক্ত-অনুরাগীদের 
ধর্ম-দর্শন বিষয়ে উত্তর দেন এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। এই কেন্দ্রে ২,৭০০ 
টি গ্রন্থ নিয়ে একটি গ্রস্থাগার আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার 
বিভিন্ন শহর থেকে সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ আমন্ত্রিত হয়ে যান ভরতীয় 
ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা করতে। এছাড়া মাসে দু'বার এই 
কেন্দ্রে সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা করেন তিনি। 

'রোস্টন রামকৃষ্ণ মিশন” ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী 
সর্বোগতনন্দের উদ্যোগে । এই কেন্দ্রটির পরিবর্ধনের জন্য স্বামী পরমানন্দের 
ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ম্যাসচুসেষ্টস্‌ ইন্স্টিটিউ অব টেকনোলজি, 
হার্বার্ড রিশ্ববিদ্যালয়ে এই কেন্দ্র থেকে সম্যাপীরা বক্তৃতা করতে যান। 
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এই কেন্দ্রের ৬০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাসফিন্ডে একটি 
উপকেন্দ্র পরিচালিত হয় এই কেন্দ্রের দ্বারা । এছাড়া ছোটদের জন্য বিভিন্ন 
কর্মশালা এবং ভক্তদের জন্য নির্জনবাসের ব্যবস্থা করে থাকে এই কেন্দ্র 

স্যাক্রাম্যান্টো বেদাস্ত সোসাইটি ১৯৪৯ ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 
১৯৫২ ্রীষ্টাব্দে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পায়। স্বাতী রাঘবানন্দ, 
স্বামী বোধানন্দকে সাহায্য করার জন্য ১৯২৩ শ্রীষ্টাব্দে পৌঁছোন নিউইয়র্কে, 
আবার ১৯২৭ শ্রীষ্টাব্দে স্বাস্থ্বের জন্য ভারতে ফিরে আসেন, তার স্থান 
পূরণের জন্য জ্ঞানেশ্বরানন্দ যান। প্রতি রবিবার নানা সেবাকার্যে অংশ 
নেন এই কেন্দ্রের সন্ন্যাসী ও ভক্ত-অনুরাণগীরা। বুধবার সন্ধ্যায় বেদান্ত 
প্রসঙ্গ আলোচিত হয় এবং শনিবার সকালে “সংসগ্ঘ' শীর্ষক একটি বিশেষ 
অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সেই অনুষ্ঠানে জপ-্ধ্যান ও ধর্মীয় নানা প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়। রামকৃষ্ণ জীবন ও ভাবাদর্শ আলোচিত হয়। এখানে একটি 
ছোট মন্দির আছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সমবেত ধ্যান হয়। একটি 
গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রের সন্নাসীরা 
শহরের নানা স্থানে ভারতীয় ধর্ম দর্শন শান্ত্র বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ 
ররেন। শাস্তি উদ্যান নামে চার একর জমির উপর আছে একটি নির্জনাবাস। 
অনুরাগীরা সেখানে নির্জনবাস করে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ -শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের 
আবিাব তিথি উদযাপিত হয়ে যাকে যথাযোগ্য মর্যাদায়। 

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার অভিযাত্রায় “বেদাস্ত সোসাইটি অব নর্দার্ন 
ক্যালিফোর্নিয়া এবং অর আগে প্রতিষ্ঠিত “নিউইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটি 
এই দুটি কেন্দ্রের সাহায্যে বাকী ৪০টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহির্ভারতে। 
স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত কেন্দ্রের সম্প্রসারণে 
বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নানাভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে 
এটিকে রূপান্তরিত করেছিলেন। ১৯২৭ শ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী স্বামী 
প্রকাশানন্দের জীবনাবসান ঘটে। এখানে তিনি দীর্ঘ ২০ বছর নিরলস 
ভাবে কাজ করে গেছেন। বেদাস্ত প্রচারে যথার্থ যোদ্ধা স্বামী প্রকাশানন্দের 
নাম আমেরিকার মানুষ কোনদিন ভুলতে পারবে না। তার মৃত্যুর পর 
স্বামী মাধবানন্দ প্রকাশানন্দের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর নিউইয়র্ক 
কেন্দ্রটি যা কিনা স্বামী বোধানন্দের নেতৃত্বে চালিত হতো, তাকে সাহায্য 
করার জন্য স্বামী রাঘবানন্দ গিয়েছিলেন ১৯২৩ শ্বীষ্টাব্দে। তিনি স্বাস্থ্যের 
কারণে ১৯২৭ শ্রীষ্টান্দে ভারতে ফিরে আসেন। তর পরিবর্তে জানেশ্বরানন্দ 
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তার স্থান গ্রহণ করেন। “সানফ্রাঙ্সিসকো বোদাস্ত সোসাইটি' শুধু বিভিন্ন 
কেন্দ্র তৈরীর উদ্যোগই গ্রহণ করেনি, এই কেন্দ্রের পরিবর্ধনেও গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকাও নিয়েছে। ১৯৪৬ শ্বরীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ওলেমায় স্থিত পাহাড় 
এবং বনাঞ্চলে ২ হাজার একর কিনে সমুদ্রের ধারে তা বসবাসের জন্য 
উন্নত করে একটি রিষ্রিট বা নির্জনাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 
এই কেন্দ্রে নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরনো মন্দিরে চলতে থাকে 
সন্যাসীদের জপ-খ্যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কেন্দ্রের পরব্তীকালে ব্যাপক 
প্রসার ঘটে। স্বামী নিখিলানন্দ নিউইয়র্ক কেন্দ্রে অধ্যক্ষ থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণ 
কথামৃতের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে কিছু সংস্কৃত শান্ত্রও 
ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। 

অরিগনে (0158০7) পোটল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন স্বাতী 
প্রকাশানন্দ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে, স্বাতী প্রভবানন্দের তত্বাবধানে । স্বামী দেবাত্মানন্দ 
এই কেন্দ্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ১৯৩২ স্রীষ্টাব্দে। সেখ্যুনে তিনি একটি 
বৈদিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২০৬ এন. ডবলিঙউ টুয়েন্টি ফিফথ্‌ 
আযাভিনিউতে ১৯৩৪ শ্বীষ্টাব্দে। ১৯৫৫ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বাতী 
অশেষানন্দ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কারণ স্বামী দেবাত্মানন্দ স্বাস্থ্যের কারণে 
দেশে ফিরে আসেন। চিকাগো বিবেকানন্দ বেদাস্ত সোসাইটি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
8৪ ইন্দ্র এলম জ্রিটে, সাউথ হাইড পার্কের কাছে নিজেদের প্রশস্ত 
জমিতে বড় বাড়ি নির্মাণ করে স্থানান্তরিত হয়। ওয়াশিংটনের সিয়াটল 
কেন্দ্রটি ১৯৪২ শ্বীষ্টাব্দে, ২৭৯১ এডওয়েতে স্থায়ী ভাবে সুন্দর আশ্রম 
গড়ে তোলে। অন্যান্য কেন্দ্রগুলিও নিজন্ব জমিতে স্থানাস্তরিত হয় এবং 
সেই সব কেন্দ্রের পল্লপবিত প্রসার ঘটে। " - 

স্বাথী সর্বোগতানন্দ বোস্টন এবং প্রভিডেন্দ দুটি কেন্দ্রের অধ্াক্ষ নিযুক্ত 
হন। ১৯৪৭ স্্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমেরিকায় কোস্ত 
প্রচার তীব্র গতি লাভ করে। এক্ষেত্রে স্বামী প্রভবানন্দ বড় মাপের ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। তার সঙ্গে যে সমস্ত ভক্ত-অনুরাগীরা ছিলেন বেলুড় মঠ 
থেকে তাদের সন্যাস দেবার অধিকার দেওয়া হল। স্থাণী প্রভবানন্দের 
দ্বারা বেদাস্ত এবং হিন্দ্শাস্ত্রের নানা গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুদিত 
হলে স্থানীয় অনুরাশীরা সন্াসের প্রতি আগ্রহী হন। “৬০08768 ৪17৫ 
07৩ /০৩৮ নামে গ্রন্থটি ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। 
একটি সুন্দর বেদান্ত ভিত্তিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় সাস্তাবারবারায় ১৯২৬-এ 
তৎকালীন কোবাধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ ও স্বামী নির্বানানন্দের উপস্থিতিতে। 


২৮৬ 


স্বামী প্রভবানন্দ ১৯২২ স্রৃষটানদে এপ্রিল মাসে সানক্রালিসকো গিয়েছিলেন 
স্বাথী প্রকাশানন্দের সহকারী রূপে। 


|| ৭11 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেদাস্ত ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচারে বড় 
মাপের সাফল্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন সিঙ্গাপুর, আর্জেন্টিনা, 
ইংলগ্ড, ফ্রান্স, ফিজিতে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ প্রচারে উদ্যোগী 
হয়। সিঙ্গাপুর কেন্দ্রটি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী আদ্যানন্দকে 
অধ্যক্ষ করে পাঠানো হয়। প্রথমে ভাড়া বাড়িতে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ৯ নরিস রোডে নিজন্ব জমিতে নবনির্মিত রামকৃষ্ণ 
মিশন স্থানান্তরিত হয়। সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন নিরলস ভাবে নানা কাজ 
করে চলেছে শুর থেকেই। : ১৯৫৭. শ্বীষ্টাব্দে গ্রস্থাগারটি বর্ধিত আকারে 
উদ্বোধন করা হয়। সুত্রাকারে এইভাবে আমরা এই কেন্দ্রের কাজগুলি 
বিভক্ত করতে পারি-_ 

ক) ৪৪টি দুঃস্থ ছাত্রদের থাকার জন্য স্টুডেন্টস্‌ হোম আছে। 

খ) একটি কিগ্ারগাডের্ন স্কুল আছে। সেখানে ১৮১ জন ছাত্র পড়াশুনা 
করে। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই কেন্দ্রের আরো বিস্তার ঘটে। 

গ) বিভিন্ন সময়ে মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
সভার আয়োজন করা হয়। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার বুদ্ধিজীবীরা সেই সভায় 
যেমন উপস্থিত থাকেন তেমনি থাকেন সন্নযাসীরাও। 

ঘ) মিশনে প্রতিদিন ভক্ত ও অনুরাগীদের উপস্থিতিতে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। 

ও) একটি সুদৃশ্য আধুনিক গ্রস্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে। বই-এর সংখ্যা 
ছ'হাজার। পনেরোটি পত্রপত্রিকা পাঠ করার সুযোগ পায় পাঠকেরা। 

চ) সপ্তাহের শেষে বিশেষ বক্তৃতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে-আলোচনা সভা, সংস্কৃতিচর্চা এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা 
হয়। 

ছ) ননির্বান' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 

, জ)- একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। ২৫০ জন বছরে 
চিকিৎসার সুযোগ পান। 


৮৭ 
আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস্এয়ারস্-এ “হোগার এসপিরিচুয়াল ডি 
রামকৃষ্ণ, বুয়েনস্এয়ারস্। (17058 150111019] 10৩ [২80810151108, 
78617958173) রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ শ্বরীষ্টাকে। ১৯৩৩ 
্ীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন লাভ করে। দক্ষিণ আমেরিকার সমৃদ্ধশালী 
এই দেশটিতে এই কেন্দ্রটির গুরুত্ব অপরিসীম । স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ১৯৩২ 
বীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ স্প্যানিস ভাষা ভালো জানতেন বলে তাকে এখানে পাঠানো 
হয়েছিলো। এই কেন্দ্রটিতে অধ্যাত্ম-বিষয়ক নানা কাজ-কর্ম অনুষ্ঠিত হয় 
এবং সপ্তাহ শেষে ধর্মপ্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। 
এই কেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার আছে। আছে প্রকাশনা বিভাগ । প্রকাশনা 
বিভাগ থেকে এ পর্যস্ত ২৩টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। জনৈক ভক্ত এটি 
পরিচালনা করেন। আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শহরের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত 
হন। আবার কখনো কখনো ব্রাজিলে বিভিন্ন আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত 
হয়ে তিনি যোগ দেন। 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাব ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে। জার্মানীতে 
সংস্কৃত ভাষার চর্চ প্রথম থেকেই ছিল। বামকৃষ্ণ মিশনের সন্নাসীদের 
ভাব প্রচারের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে বিষয়টি। জার্মানীতে রিনেল্যাণ্ড-এর 
ওয়ে বা বার্ডেনে যান ফ্যোতিশ্বরানন্দ। ১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্দে শীতের সময় 
থেকে ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্দে পর্যস্ত তিনি সুইজারল্যাণ্ডে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত 
ভাবপ্রচারের জন্য, সেখানে সেন্ট মরিজে স্টাডি সারকেল তৈরী করে 
পরে অন্যান্য স্থানে যান। তারপর সেখানে থেকে দীর্ঘ সময় ধরে হল্যাণ্ড 
এবং প্যারিস ও লগুনে যান। তার এই পরিক্রমা সূত্রে হল্যাণ্ড অর্থাৎ 
নেদারল্যাগুসে রামকৃষ্ণ বেদাস্ত সোসাইটি অব নেদারল্যাগুস' 
(2২212810191) 732021708 ৬০121018117 ০06119177, 
/75151/৩61]-_ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ শ্রীষ্টাব্দে এবং এটি রামকৃষ্ণ মিশন 
কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৯০ শ্রীষ্টাব্দে। প্রতি রবিবার এবং সপ্তাহে একদিন 
ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়। আর য্যোতিশ্বরানন্দের পরিক্রমার সূত্রে গড়ে 
ওঠে নির্জনাবাস এই কেন্দ্রের অধীনে । সাম্প্রতিককালে ইতালিতে এই 
কেন্দ্রের অধাক্ষ বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ 
দিয়েছিলেন। এখানে প্রতিদিন মন্দিরে পুজো, বৈদিক স্তোত্র পাঠ, ভক্তিসঙ্গীত 
পরিবেশিত হয়। এই কেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার আছে। এই কেন্দ্র থেকে 
“বেদান্ত” নামে ত্রৈমাসিক একটি পত্রিকা ডাচ ভাষায় প্রকাশিত হয়। 


২৮৮৮ 


সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় “সেন্টার বেদাস্তিক” (02105 ৩৫270042) 
- বেদান্ত সেন্টার ১৯৫৮ শ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ভাড়া বাড়িতে। 
এঁ বছরের নভেম্বর মাসে একটি অত্যাধুনিক স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শনবাহিত 
নিজন্ব বাড়িতে কেন্দ্রটি স্থানাস্তরিত হয় জেনেভা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার 
দূরে। এই কেন্দ্রের মন্দিরে পুজো, জপ-ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রের 
অধাক্ষ ফ্রান্স, ইতালির নানা শহরে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে 
যান। জেনেভা শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি অডিটোরিয়ামে তিনি প্রতি ছুটির 
দিন গীতা পাঠ করেন সন্ধ্যায়। আমরা তো জানি জেনেভায় অবস্থিত 
াষ্ট্রপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগ ,আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই শহরে নানা দেশের 
মানুষ বাস করেন। সেই সূত্রে নানা ধর্ম-তত্বের আলোচনায় তাকে অংশ 
নিতে হয়। 

১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ছ্বিতল বাড়ি তৈরী হয় এবং সেই বাড়িতে মহিলা 
ভক্তদের স্বতন্ত্রভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ এপ্রিল 
স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দের মৃত্যুতে স্বামী নিত্যবোধানন্দ এই কেন্দ্রের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। কিন্তু ভূল বোঝাবুঝির ফলে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেন 
নি। ৰ 

ফ্রান্সের গ্রেজে “সেন্টার বেদাস্তিক রামকৃষ্ণ (09705 ৮৪৫0277000৩ 
[২2]0810151)8)-- এই কেন্দ্রটি প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারিসে ১৯৩৭ 
বষ্টাব্দে। পরে নিজন্ব জমি. ও বাড়ি তৈরী হয়। গ্রেজ, প্যারিস থেকে 
৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে একটি মন্দির আছে। জপ-ধ্যান 
হয়। সন্ধ্যায় ধর্ম-দর্শন বিষয়ে আলোচনা হয়। রবিবার ও ছুটির দিনে 
নির্জন বাস, আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় এখানে । ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসুদের 
প্রশ্নের উত্তর দেন এই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তাছাড়া ফ্রান্সের নানা 
স্থানে স্টাডি সার্কেল রামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত ভাবাদর্শ প্রচারে অংশ 
নেয়। স্বামী ' সিদ্ধেশ্বরানন্দ অধ্যক্ষ হয়ে এই কেন্দ্রে যান! তার ভূমিকা 
বিশেষভাবে স্মরণীয়। জনৈক ভক্তের দেওয়া অর্থে ১৯৪৮ শ্রীষ্টাব্দের মার্চে 
গ্রেজে একটি বড় মাপের জমি কেনা হয়। জুন মাসে জমির দখলে 
নেওয়া হয় এবং পুনগঠনের কাজ শুরু হয়। এই কেন্দ্রটি গড়ে. তোলার 
পেছনে'স্বাথী সিদ্ধেশ্বরানন্দের ভূমিকা স্মরণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় 
তিনি ফ্রাল ছেড়ে চলে যান। ফলে বেদান্ত প্রচারে ভাটা দেখা যায়। 
তারপর বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি বেদান্ত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। 
তারপর স্বাথী জ্ঞানানন্দ এই কেন্দ্রটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
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ইংলগ্ডের বর্ণ এণ্ড রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার? (২2791015178 ৬০9৫21713 
0০706) ১৯৪৮ স্বীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। লগ্ডন থেকে ৪৫ কিলোমিটার 
দূরে এটি অবস্থিত। প্রতি রবিবার নানা সেবামূলক কাজ হয়ে থাকে। 
নির্জনবাস, উপাসনা, জণ-ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। ধ্যান ও তার উপযোগিতা 
সম্বন্ধে আলোচনা হয় সন্ধ্যার পর। নানা স্থানে এই কেন্দ্রের অধাক্ষ 
আমগ্ত্রিত হন। ধর্ম পিপাসু মানুষের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। জার্মানী, 
ফ্রান্সে নির্জনবাসের ব্যবস্থা করা হয় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে । “বেদাস্ত' নামে 
দ্বিমাসিক পত্রিকা এই কেন্দ্র থেকে ৪৫ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। 
এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৪ হাজার ৪০০ পাউগু বিভিন্ন দাতব্য কাজে 
ব্যয়িত হয়েছে ইংলগু, ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়ায় গত আর্থিক বছরে। 
স্বামী অব্যক্তানন্দ বেদান্ত প্রচারের কাজ লগুনে এগিয়ে নিয়ে যান ১৯৪৯-এ 
-স্বাখী ঘনানন্দের পরিবর্তে । “৮9081718 1017 015 7891. 870 ৬55 
দ্বিমাসিক পত্রিকা ১৯৫১ শ্রীষ্টাব্ের সেপ্টেম্বর থেকে শ্রিকাশের ক্ষেত্রে 
অব্ক্তানন্দের ভূমিকা অপরিসীম । ১৯৩৪ স্বীষ্টাব্দে প্রথম কাজ শুরু হয়েছিল। 
স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলগ্ডে গিয়েছিলেন তখন তাকে কেন্দ্র করে 
বেদান্ত প্রচারে ইংলগ্ডের মানুষ-মানুধী বিশেষ আগ্রহসহ সমবেত হন। 
তার দুই সতীর্থও সেখানে বেদাস্ত প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। স্থায়ী বেদাস্ত 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ 
ও তার দুই সতীর্থের সাহায্যে বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ ছড়িয়ে পড়ে 
লগুনে। ম্যাক্সমূলার, ই. টি. স্টার্ডির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 
উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো নিবেদিতা ও হেনরিয়েটা মূলারের উত্থান এখান 
থেকেই। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য স্বামী আদ্যানন্দ ১৯৩৪ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় বেদান্ত প্রচারে যান। জোহানেসবার্গ, ডারবান, পিয়েটার, 
মরিস্বার্গ এবং অন্যান স্থানে নানা বাগ্মিতার পরিচয় দিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী কেন্দ্র অবশ্য এসব স্থানে গড়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, ইউরোপ ও আমেরিকার কেন্দ্রগুলি এবং বিভিন্ন স্টাডি সার্কেল 
সমবেতভাবে নানা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত চর্চা; জপ-ধ্যান, 
পত্র-পত্রিকার ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশ এবং নির্জনবাস ইত্যাদি 
কাজ করে চলেছে। সেই সমস্ত দেশের নিয়ম মেনে এবং রামকৃষ্ণ 
মিশনের পার্খববন্তী কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এই সব কাজ 
সম্পন্ন হচ্ছে। 
শত--২০ 
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ফিজি দ্বীপভূমির “রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্দের 
মে মাসে স্বাী অবিনাশানন্দের উদ্যোগে । ওই দ্বীপভূমিতে বসবাসকারী 
ভারতীয়দের অনুরোধে আট মাস ওখানে বাস করে রামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দ-বেদান্ত ভাবাদর্শ প্রচার করেন তিনি। ১৯৩৯ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ার়ীতে 
স্বামী রুদ্রানন্দ সেখানে যান। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বীকৃতি পায় ১৯৫২ 
্বষ্টাব্দে। এখানে প্রতিদিন মন্দিরে পুজো হয়। ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা হয়। 
এই কেন্দ্রটি একটি মাধ্যমিক স্কুল, একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করে। 
মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,১৫০ জন এবং প্রাথমিক স্কুলের 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৫ জন। সুসজ্জিত গ্রন্থাগারে ৩,২৭৪টি পুস্তক আছে। 
গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এই কেন্দ্রটি। 
তাছাড়া দরিদ্র মানুষদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনার জন্য নানা প্রকল্প 
রূপায়িত করে চলেছে এই কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ফিজি ছাড়া 
অস্্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডে আমন্ত্রিত হয়ে ধর্ম-দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা করতে 
যান। এখানে একটি সুুডেন্টস্‌ হোমও আছে। 

আফ্রিকা থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে স্বামী নিঃশ্রেয়ানন্দ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 
গিয়েছিলেন নাইজেরিয়া ও অন্যান্য দেশগুলিতে। সল্সবেরির রোডেম 
এডিনিউ-এ তিনি থাকতেন এবং ভাবপ্রচারে যেতেন নানা স্থানে। যদিও 
এখানে পরবস্তীকালে মিশনের কোন স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। 

মরিসাস দ্বীপপুঞ্জের ভ্যাকোজে “রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪১ 
্বষ্টাব্দে। এখানে একটি মন্দির আছে। প্রত্যহ পুজো-সন্ধ্যারতি হয়। একাদশী 
তিথিতে রামনাম হয়। দুর্গাপুজো ও কালীপুজো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। 
সাপ্তাহিক ধর্মীয় প্রসঙ্গ আলোচনা হয় ছুটির দিনে। বিশেষ সাধন-ভজন 
ও নির্জনবাসের ব্যবস্থা হয়। এই কেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার আছে। সংগৃহীত 
্স্থের সংখ্যা ৪,০৩৫। রয়াল বোডে অবস্থিত সেন্ট জুলিয়ান ডি হটম্যানে 
একটি উপকেন্দ্র আছে। এখানে একটি স্কুল আছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা 
৫৫। হিন্দি মাধ্যমের স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০। এখানে ছুটির দিন 
ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়। 

কানাডার রাজধানী টরেন্টোয় “রামকৃষ্ণ মিশন” প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ 
্বষ্টাব্দে। অনুমোদন পায় ১৯৬৯ শ্রীষ্টাব্দে। এখানে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে 
ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এখানকার অধ্যক্ষ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। এছাড়া ভক্ত-অনুরাগীদের নিয়ে 
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বার্ষিক সাধন-ভজনের ব্যবস্থা হয়। ১৯৯৫ শ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নবনির্ষিত 
ভবনে কেন্দ্রটি পরিপূর্ণভাবে স্থানাস্তরিত হয়েছে। 

জাপানে “নিপ্লোন বেদান্ত ক্যোক কাঞ্জা কান' (11907) ৬০271 
[97810 1581051৩/8-7681 _ বেদান্ত কেন্দ্র) ১৯৮৪ ্বীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের 
অনুমোদন পায়। প্রাত্যহিক সন্ধ্যায় ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়। এই কেন্দ্রে 
এবং টোকিওতে নির্জনবাসের ব্যবস্থা হয়ে থাকে প্রতি মাসে। এই কেন্দ্র 
থেকে দ্বিমাসিক পত্রিকা জাপানী ভাষায় প্রকাশিত হয়। জাপানী ভাষায় 
অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে নানা ধর্মশ্রস্থও। 

শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে প্রথমবার 
১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারী পৌঁছেছিলেন। অধিবাসীরা তাকে উষ্ণ 
অভিনন্দন জানিয়েছিল । বিবেকানন্দ উত্তরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই 
প্রতি। ভারতবর্ষ সংলগ্ন এই ছ্বীপভূমিতে তারা কাজ ্রু করেন কিছু 
স্কুল পরিচালনার মধ্য দিয়ে। আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৩০ ্বীষ্টাব্দে তৈরী 
হয় কলম্বো “রামকৃষ্ণ মিশন" কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আশ্রমটি সৈনিকদের আবাসভূমি হয়ে ওঠে। 
১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন পুনরায় তার কাজ শুরু করে। এই 
কেন্দ্রে যে কাজগুলি বর্তমানে হয়ে থাকে তা হল-_ 

ক) প্রতিদিন মন্দিরে পুজো ও সন্ধ্যারতি হয়। বিভিন্ন উৎসব পাগিত 
হয় এবং সাপ্তাহিক ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়। 

খ) ৫১০০০টি গ্রন্থ নিয়ে একটি শ্রস্থাগার ১ও পাঠকক্ষ আছে। 

গ) প্রতি রবিবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। 
এই কেন্দ্র পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে প্রায় ৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনো 
করে। এঁদের মধ্যে অনেকেই দারিদ্রযসীমার নীচে বসবাস করে। তাদের 
বই-পত্র, পোষাক ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। 

ঘ) অতিথি নিবাস সংযুক্ত এখানে একটি আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র 
আছে। এখানে তুলনামূলক সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে। 

$) কলম্বো শহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় অডিটোরিয়াম এই কেন্দ্রের 
অধীনে অবস্থিত। এটির নাম “ম্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারী হল'। স্বামী 
বিবেকানন্দের স্মৃতির উদ্দেশে এটি নির্মিত হয়েছে। 
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চ) আর্থিক দিক থেকে দারিদ্রয-সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের 
জন্য প্রকল্প চালু আছে। তাদের আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয়। 

ছ) দুঃস্থ-অজ্ঞ-কাতর মানুষদের জন্য বিশেষত শিশুদের জন্য চিকিৎসা 
শিবিরের আয়োজন করা হয়। কল্যাণমূলক কাজের প্রকল্পে তিন লাখ 
টাকা খরচ হয়েছে গত আর্থিক বছরে। 

জ) কলম্বো শহর জুড়ে প্রত্যেক স্কুলে আদর্শজীবন ও চরিত্র গঠনের 
জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কেন্দ্রের অধীনে উপকেন্দ্র আছে 
বাস্তিকালোয়ায়। সেখানে তিনটি অনাথ ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার জায়গা আছে। 

বা) এখানে একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে নিত্যপুজো ও সন্ধ্যারতি 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 

এ) রবিবাসরীয় স্কুলে ৩০০-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী যোগ দেয়। এছাড়া 
শরণার্থী এবং দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের জন্য বই-পত্র পোষাক এবং বাড়ি 
তৈরীর সরজ্ঞাম সরবরাহ করা হয়। এই বাবদ বিগত আর্থিক বছরে 
২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। 

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে “রামকৃষ্ণ-বেদাস্ত সোসাইটি 
(0059০109500 [২2101015171 05107055770) | এই কেন্দ্রটি ১৯৯৩ স্রীষ্টাব্দে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল। এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক 
দেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দতো সাম্যবাদ-সমাজতস্ত্রের কথা 
বলেছিলেন। কিন্ত সমাজতান্ত্রিক 'দেশগুলি বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ তেমনভাবে 
গ্রহণ করেনি। রাশিয়ায় প্রথম সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্টা। আর সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলির মধ্যে রাশিয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বল্প সময়ের 
মধ্যে রুশ-ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ দ্রুত সঞ্চারিত হয়েছে। 
ভারতে এসে তারা আরো বেশি এই ভাবাদর্শকে জানার জনা উদ্যোগী । 
এই কেন্দ্রে ঘিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই কেন্দ্রের 
অধ্যক্ষ নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। লিথুনিয়ায়ও তাকে যেতে হয়। 
বহির্ভারতের এই সব কেন্দ্রগুলিতে রামকৃষ্ণ -সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দের 
আবির্ভাব তিথি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোন কোন কেন্দ্রে খীতু্ীষ্ট 
ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের দিন যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। 

, স্বামী রামকৃষ্টানন্দ যখন দক্ষিণ ভারতের নানা প্রান্তে বেদাস্ত-রামকৃষঃ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ চমৎকারভাবে সম্পন্ন করেছিল। 
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এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল ভারত সরকার, ব্রহ্মদেশ সরকার ও রেঙ্গুনের 
জনসাধারণের আর্থিক সাহায্যে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটিতে ৩০০ 
শয্যাসমেত অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল এবং 
একটি নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার ছিল। ১৯৫৬ শ্রীষ্টাব্দে হাসপাতালের বহির্বিভাগীয় 
নতুন ভবনটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী। এর সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছিল নতুন দুটি ভবন। স্বা্নী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে 
তা উৎসগীকৃত হয় ১৯৬৪ শ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরের বছর 
অর্থাৎ ১৯৬৫ শ্্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এই 
হাসপাতালটি তৎকালীন ব্রহ্মদেশের সৈনিকদের দ্বারা পরিচালিত সরকার 
কর্তৃক অধিগৃহীত হয় এবং পরপরই রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি পরিচালনার 
কাজটিও তারা বন্ধ করে দেন। তাই রেঙ্গুনের জনপ্রিয় রামকৃষ্ণ মিশনের 
এই কেন্দ্রটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়__এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। 
১৯৬৫ ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের+প্রকাশিত বার্ষিক 
সাধারণ কার্যাবলীর ভিত্তিতে আমরা জানতে পারছি রেঙ্গুনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ 
মিশনের আরো একটি কেন্দ্রে অবস্থিত সুবৃহত গ্রস্থাগারে ৪৪১৭১৪টি গ্রন্থ 
ছিল যা বিভিন্ন ভাষায় লিখিত। এই কেন্দ্রটির নাম ছিল “রামকৃষ্ণ মিশন 
সোসাইটি'। এখানে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্ম বিষয়ক আলোচনা চক্র, 
সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হতো। এজন্য বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল 
বিবেকানন্দের নামে নামাঙ্কিত লেকচার হল। এই কেন্দ্রটি থেকে কিছু 
বই বার্মিজ ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এই কেন্দ্রটও এ বছরে 
একই কারণে বন্ধ হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী রেঙ্গুনের দুটি কেন্দ্র পরিদর্শন 
করে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৪১ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন 
জাপানী বোমা ও জাপানী সৈন্যদের ছোঁড়া গোলাগুলিতে রেঙ্গুনে অবস্থিত 
রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি কেন্দ্রই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। 

রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য, মানসপুত্র 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামটি বিশেষভাবে যুক্ত। আজাদ্‌-হিন্দ সরকারের 
প্রধানমন্ত্রী এস্‌ং এ. আয়ারের দেওয়া তথ্য থেকে এবং অন্যান্য সুত্র থেকে 
আমরা জানতে পারি যে, ১৯৪৪ শ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে 
আজাদ্‌-হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র তার কর্মকেন্দ্র সিঙ্গাপুর 
থেকে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেছিলেন। রেঙ্গুনে অবস্থানকালে তিনি রামকৃষ্ণ 
মিশনের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি প্রায়ই 
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যেতেন এবং মন্দিরে গিয়ে ধ্যান করতেন। আজাদ্‌-হিন্দ সরকারের অন্যতম 
উপদেষ্টা এবং নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেবনাথ দাস রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ 
মিশনের সঙ্গে নেতাজীর গভীর যোগাযোগের কথা অপর এক ঘনিষ্ঠ 
সহযোগী এবং কারাসঙ্গী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে বলেছিলেন। 
১৯৪৫-এর ২৪ এপ্রিল, যেদিন রাত্রিতে নেতাজীকে প্রায় শক্র-কবলিত 
রেঙ্গুন ত্যাগ করতে হয়, তার আগের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল একটি 
অনবদ্য মর্মম্পশী ঘটনাচিত্র দিয়েছেন নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, __“সেদিন 
ছিল সত্যি বিচিত্র এক আশ্চর্য দিন। আত্মনিবেদনের এক অবিস্মরণীয় 
দিন। রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বাহ্ন। আজীবনের স্বপ্ন ও আদর্শের গোটা আলেখ্য 
নিজের চোখের সামনে ভেঙে পড়ছে ঝুরঝুর করে। সম্মুখে শুধু অন্ধকারের 
পারাবার। সেই চরম সঙ্কট মুহূর্তে, রেঙ্গুন ত্যাগের পূর্বক্ষণে নেতাজী 
সামরিক পোষাক পরিচ্ছদ খুলে পরেছিলেন পট্টবস্ত্র। শুচি-শুভ্র নির্বিকার 
যোগী একাকী চলে গিয়েছিলেন তার আদর্শ দুই পুরুষ-_জীবনদেবতা 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবায়তনে। রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরে । বসেছিলেন 
যুগ খষির মূর্তির সম্মুখে সমাহিত হয়ে তৎগত-তন্ময় চিত্তে। উজাড় করে 
দিয়েছিলেন নিজেকে। মহাপ্রয়াণের পূর্বাহ্ছে নিজেকে কি দেখতে চেয়েছিলেন 
তিনি? চিনেও কি ছিলেন? মৃত্যু যে মরা নয়, মৃত্যর মধ্য দিয়েই 
যে সব শেষ হয়ে যায় না,_-একথা তার মনে জেগেছিল। তিনি তার 
অন্তর্দেবতা, জীবনদেবতার কাছ থেকে বোধহয়, সেই সত্যটি সম্পর্কে 
অবহিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের জীবন যাঁর সাধনা স্পর্শে রূপান্তরিত 
হয়েছিল, সেই জীবনের প্রভাব কত গভীর ও তীব্র হলে সেই পরম 
সক্কট মুহূর্তে__আমরা কল্পনাও করতে পারি না, নেতাজী অমন করে 
সমাহিত করতে পেরেছিলেন যেভাবে নিজেকে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা 
রাখে না।”২১। 

মালেশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে “বিবেকানন্দ আশ্রম" 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পায় 
এটি। এই আশ্রমটি সচল থাকার ক্ষেত্রে স্বামী সর্বানন্দ বিশেষ ভূমিকা 
গ্রহণ, করেন। স্বামী বিদেহানন্দ দায়িত্ব নেন এটি বেলুড় মঠের অনুমোদন 
গাওয়ার পর। নানা সেবামূলক ও অধ্যাত্ম-চেতনা ' সম্প্রসারণের কাজে 
এই কেন্দ্রটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই কেন্দ্রে একটি সুন্দর গ্রস্থাগার 
ও একটি বিদ্যালয় ছিল। ১৯২৫ স্তরীষ্টাব্দে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন 
হয়ে প্রধান কেন্দ্র এই কেন্দ্রের অনুমোদন প্রত্যাহার করে 'নেয়। 


২৯৫ 


পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল চল্লিশের 
দশকের শুরুতে, সেই দুর্ভিক্ষে ১৯৪৩ শ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রামকৃষ্ণ 
মিশন ভ্রাণকার্য শুরু করেছিল এবং ১৯৪৫ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যস্ত 
তা চলেছিল। এই ত্রাণকার্ষে খরচ হয়েছিল ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) 
টাকা। এই ত্রাণকার্যের জন্য বর্তমান পাকিস্তানের অধীন করাচি শহরে 
অবস্থিত (তৎকালীন ভারতবর্ষের অধীন) “রামকৃষ্ণ মিশন'-এর শাখাকেন্দ্ 
থেকে ২,০০০ টন চাল পাঠানো হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে 
এসেছিল অর্থ ও নানা দ্রব্য-সামশ্রী সাহায্য রূপে । চলতি শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকে করাচিতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের 
এক সময়ে অধ্যক্ষ ছিলেন স্বাতী রঙ্গনাথানন্দ। ১৯৪২ শ্্রীষ্টান্দে ৯ অগাস্ট 
তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ শ্বীষ্টাব্দের ৯ অগাস্ট 
যেদিন করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের বিলুপ্তি ঘটে সেদিন পর্যস্ত অধ্যক্ষের 
দায়িত্বভার পালন করেছেন। তিনি দায়িত্ব নেবার পর করাচি কেন্দ্রটি নানা 
কর্মসূচী রূপায়ণে সক্ষম হয় এবং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 
করতেন। প্রথম প্রথম ৫০-৬০ জন ভক্ত-অনুরাগী গীতা প্রসঙ্গ আলোচনা 
সভায় যোগ দিত। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সেই সংখ্যা ক্রমে ক্রমে 
বেড়ে দীড়িয়েছিলো ২০০, ৩০০১ ৪০০১) ৫০০ এবং শেষ পর্যস্ত 
তা গৌঁছে ছিলো ১০০০-এ। 

ভারতীয় উপমহাদেশে গীতার বাণী মানুষের জীবনে কতটা কার্যকরী 
ভূমিকা নিতে পারে তা তার আলোচনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠল, সেই জন্যই 
শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে অবস্থিত 
করাচি রামকৃষ্ণ মিশনে এই বিপুল সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতি ঘটতো। 
এই শ্রোতাদের মধ্যে শুধু হিন্দু শ্রোতাই থাকতো নয়, মুসলিম 'এবং 
্বীষ্টান শ্রোতাও থাকতো? সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্নিহিত সিন্ধি 
স্কুলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চ শুরু হয়েছিলো স্বামী রঙ্গনাথানন্দের 
উদ্যোগে । আসলে সেখানকার সিশ্ধিরা ফারসী, আরবী, উদ্দু ভাষা সম্পর্কে 
যতটা অবহিত ছিল, ততটাই অনভিজ্ঞ ছিল সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কে । 
শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জীবন ও বাণী সংস্কৃত ভাষা চর্চার 
মধ্যে দিয়েই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিখধর্ী মানুষদের মধ্যে তুলে ধরার জন্যই 
এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছিলো । সেইসঙ্গে শাশ্বত হিন্দু ধর্মের নানা অধ্যায়ের 
প্রসঙ্গও তুলে ধরা হতো। 


২৯৩৬ 


একদিকে সংস্কৃত ভাষা চর্গর মধ্যে দিয়ে হিন্দু-শিখ ধর্মের প্রতি গভীর 
আনুগত্য এবং গীতা-প্রসঙ্গ আলোচনা সভায় উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে আদর্শায়িত 
জীবন বোধের অনুপ্রাণণায় সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্র 
থেকে বালগঙ্গাধর তিলক রচিত “গীতা রহস্য* এবং মহাভারত ও 
রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ বেদাস্ত সাহিত্য গ্রন্থের বিক্রি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছিলো । ১৯৪৩ শ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ 
শাসকদের ভ্রান্ত নীতির ফলে-_-লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলা দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে 
মারা গিয়েছিল। সেই সময়ে করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে সেই দুর্ভিক্ষ 
নিবারণের কাজে স্বল্পকালের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বাংলাদেশে 
পাঠানো হয়েছিলো এবং দু'হাজার টন চাল ও সরবরাহ করা হয়েছিলো। 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে সমাজসেবা ও আর্ত মানুষদের সেবার কাজে এই 
কেন্দ্রটি আত্মনিয়োগ করেছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩০ স্রীষ্টাব্দে সিস্-এর 
অন্তর্গত সুক্ধুর শহরে অগ্নিকাণ্ড জনিত ব্রাণসেবা কাজে অংশ নিয়েছিলো 
রামকৃষ্ণ মিশন সিন্ধ্‌ রাজ্যটি তখন বোস্বাই প্রেসিডেঙ্গির অন্তর্গত ছিলো। 
(এই কেন্দ্রটি প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯৩৬ স্রীষ্টাব্দে) তাই বোম্বাই 
রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সেবা কাজে অংশ নেবার জন্য সন্যাসী ও অনুরাগীরা 
এসেছিলেন। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড : সব্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্‌ তখন বেনারস 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তিনি স্বামী রঙ্গানাথানন্দের আহানে 
করাটী রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছিলেন এবং কয়েকদিন ছিলেন । একদিকে শিবজ্ঞানে 
জীবসেবার কাজ, অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতার প্রসার-এর দুটি কাজই করাচি 
রামকৃষ্ণ মিশন বিলুপ্তির আগে পর্যস্ত নিরবিচ্ছিন্রভাষে করে গিয়েছে। করাচির 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্াসীরা দেশবিভাগের 
পর ভারতবর্ষে আগত হিন্দু শরনার্থীদের সেবায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের ত্রাণশিবিরে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকাজ তারই সাক্ষ্য 
বহন করে। করাচির রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফ্র 
খানের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। করাচি রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৪৮ শ্রীষ্টাব্দের ৬ 
জানুয়ারী পাকিস্তান সরকারের মদতে মৌলবাদী মানুষদের দ্বারা আক্রান্ত ও 
বিধ্বস্ত -হয়। আক্রান্তকারীরা রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত কিছু লুর্টপাঠ করে ও 
ওসব নিয়ে চলে যায়। এই পরিস্থিতিতে করাচি রামকৃষ্ণ মিশনের কাজকর্ম 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুয়ারী আশ্রয়টি 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি বেদনার বিষয়। 
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অব্যবহিত পরবর্তীকালে লাহোরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃঞ্চ মিশন তার কর্ম 
পরিধি তেমন ভাবে “রামকৃষ্ণ মিশন" কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর তেমন ভাবে 
তার কার্য প্রসারিত করতে পারছিল না বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার 
প্রেক্ষিতে । রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠের নির্দেশ অনুযায়ী 
এই কেন্দ্রটি তার কর্মপরিধি ক্রমশঃ গুটিয়ে আনে দেশবিভাগের পরপরই 
অর্থাৎ ১৯৪৭-এ। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ স্ত্রীষ্টাব্দে। এঁ বছরের 
১৫ আগষ্ট' এই কেন্দ্রটি পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বৃহত্তর অংশটি বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান 
যেমন গঠিত হয়েছিল তেমনি পাঞ্জাবের একটি অংশের বিভাজনের মধ্য 
দিয়ে গঠিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান। এই পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব 
প্রদেশের অন্তর্গত ছিল লাহোর কেন্দ্রটি। লাহোর কেন্দ্রটি বন্ধ হওয়ার 
পর ১৯৫৪ শ্রীষ্টাব্দে চণ্তীগড়ে নতুন করে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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অবিভক্ত ভারবর্ষের অন্তর্গত পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) এবং বর্তমান 
কাজটি নানাভাবে ভারতবর্ষের অন্যান্য কেন্দ্রের মতই সংগঠিত হতো। 
এই সূত্রে সেখানে শিক্ষার সম্প্রসারণে বিদ্যালয়, সচেতনতার জন্য গ্রস্থাগার 
এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার অঙ্গীডভূত দাতব্য চিকিৎসালয় চালু ছিল। ব্রহ্মাদেশের 
রেঙ্গুনেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি হাসপাতাল ও 
রস্থাগারসহ বিশাল কর্মপরিধির কথা আমরা. জেনেছি। কিন্তু কালের নির্মম 
আবর্তনে রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্র দুটি যেমন বন্ধ হয়েছে, সময়ের 
অভিঘাতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে পাকিস্তানের জন্ম হওয়ায় লাহোর ও 
করাচি কেন্দ্র দুটির বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু সংখ্যালঘু হয়েও হিন্দু-বাঙালীদের 
বসবাসের সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি তাদের কাজকর্ম 
চালিয়ে গিয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা ও সরকারী বে-আবু আক্রমণের মুখে 
পড়েও। ১৯৭১ শ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পাকিস্তান যখন স্বাধীন “বাংলাদেশ' রাষ্ট্রে 
রূপান্তরিত হল তখন রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা 
নিয়ে তাদের যে সমস্ত কাজকর্ষ শুরু করেছিল, সেই কাজকর্ম আজও 
অব্যাহত। পশ্চিমবাংল্গার যত পূর্ববাংলা একই কর্মধারায় প্রসার লাভ করেছিল 
রামকৃষ্ণ মিশনেয মাধ্যমে কিন্ত পরবস্তীকালে তা রাস্ত্রীয় দুর্যোগের বাপ্টায় 
সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে বাঙালি আজ দুটি ভাগে 
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বিভক্ত। তাই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বাংলাদেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলির 
আলোচনা “বহির্ভারতের রামকৃষ্ণ মিশন শিরোনামে অন্তর্ভূক্ত করা হল। 

১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ 
দ্বিখণ্ডিত হয় এবং পাকিস্তানের জন্ম হয়। পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ব 
পাকিস্তান ১৯৭১ স্বীষ্টাব্দে যূল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে এবং দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা লাভ করে। 
তার নাম হয় “বাংলাদেশ*। বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের সংখ্যা ১০টি। 

প্রথম এবং প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় অবস্থিত। ঢাকায় এই “রামকৃষ্ণ মিশন, 
১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ তখন সশরীরে বর্তমান। ১৯১৪ 
বষ্টাব্দে এই কেন্দ্রটি অনুমোদন পায় বেলুড় মঠের। এই কেন্দ্রটি একাধারে 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্যকে বাস্তবায়িত করে চলেছে। অন্যদিকে 
অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ ও উৎসবাদি পালন করে থাকে এই কেন্দ্রটি। সকল সম্প্রদায়ের 
মানুষ-মানুষী এখানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কার্যাবলীর মধ্যে আছে-_একটি 
রশ্থাগার। ১০৩০০টি গ্রস্থ আছে এখানে। এছাড়া একটি পুস্তক প্রকাশনা 
কেন্দ্র আছে। এ পর্যস্ত ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ 
এবং বেদান্ত বিষয়ে। একটি এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসালয় এবং একটি ভ্রাম্যমান 
চিকিৎসালয় আছে এই কেন্দ্রটিতে। ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে ঢাকা 
শহরতলী ও সংশ্লিষ্ট গ্রামের মানুষেরা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে 
থাকেন। এই দুটি চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে গড়ে ৪৫০০০ মানুষ-মানুষী 
বছরে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এখানকার মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে 
৪০০ ছাত্র নিয়মিত পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। এছাড়া একটি সটুডেন্টস্‌ 
হোম আছে। ৫৬ জন ছাত্র সেখানে থাকার সুযোগ পায়। ভোকেশনাল 
ট্রেনিং সেন্টার আছে। ঢাকার আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ ও সেবাকাজ 
অনুষ্ঠিত হয় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে । 

“নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ 
্বষ্টাব্দে। প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯২২ শ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি 
ছোট গ্রন্থাগার আছে আর আছে একটি এযালোপ্যাথি চিকিৎসালয়, যার 
মাধ্যমে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১৭১০০০-এরও বেশি সাধারণ মানুষ 
স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। 

বাংলাদেশের বরিশালে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন” প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সেটি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অনুমোদন পায়। এই কেন্দ্রের অধ্বীনে গ্রন্থাগারে 
২,৬৬৮টি প্রস্থ আছে। এছাড়া দাতব্য হোষিওপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে। 
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এখানে এ পর্যস্ত চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন ৬২,০০০ মানুষ। আশ্রমে 
ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয় ছুটির দিনে। ৫৮ জন ছাত্রের থাকার জন্য 
ছাত্রাবাস আছে। এখানে নিত্য পুজো, প্রার্থনা, সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। 

“বালিয়াটি রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন" ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৯২৫ শ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের অনুমোদন পায়। এখানে একটি ছোট 
্রন্থাগার আছে। সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৭১০। এখানে একটি হোমিওপ্যাথি 
চিকিৎসালয় আছে। হবল্পমূল্যে «এই চিকিৎসালয় থেকে ১৫,৭০৯ জন 
মানুষ-মানুষী (নতুন ৩৯৫ জন) চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। 

শ্রীহট্র বা সিলেট “রামকৃষ্ণ আশ্রম' বা “রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি' ১৯১৬ 
্বষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৬-এ বেলুড মঠের অনুমোদন পায়। নিত্য 
পুজো ও সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহের শেষে ছুটির দিনে ধর্মপ্রসঙ্গে 
বিভিন্ন-ধর্ম-র্শন সম্পর্কিত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি দাতব্য 
এ্যালোপ্যাথি চিকিংসালয় আছে এখানে । বছরে গড়ে *প্রায় ৩০০ জন 
মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। বন্যাজনিত ত্রাণকার্যে অংশ নেয় 
এই কেন্দ্রটি। রান্না করা খাবার ছাড়া বনার্ত মানুষদের বস্ত্র ও অন্যান্য 
সামগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে। পাঠকক্ষসহ একটি গ্রস্থাগার আছে এখানে। 
সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৭২৪টি। আর ছাত্রাবাসে ১৯ জন ছাত্রের 
থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। 

“ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১১ শ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রটি 
১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠের অনুমোদন পায়। এখানে একটি মন্দির 
আছে। ছুটির দিনের উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে 
একটি ছোট গ্রস্থাগার আছে। সেখানে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৯৪৫। 
একটি ছাত্রাবাস আছে, সেখানে ৩৭ জন ছাত্রের থাকার সুবন্দোবস্ত 
আছে। এখানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য একটি চতুষ্পাঠি 
আছে। ছাত্রসংখ্যা ৩৬। এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা 
১৪২। আর আছে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়। সেখানে 
বছরে গড়ে প্রায় ৭০০ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পায়। 

“ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম? প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২২ শ্রীষ্টাব্দে। এখানে 
একটি মন্দির আছে। সেখানে নিতা পুজো সন্ধ্যারতি ও তারপর ভজন 
পরিবেশিত হয়। ছোট একটি গ্রন্থাগার আছে এখানে । সংগৃহীত গ্রন্থের 
সংখ্যা ৭৫০। এখানকার ছাত্রাবাসে ২২টি ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা আছে। 


৩০৪০ 


আর আছে একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়। সেখানে বছরে গড়ে প্রায় 
৭5৫০০ জন মানুষ স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। এই কেন্দ্রটি 
মাধ্যমে বন্যা কবলিত প্রতিকূল মানুষদের উদ্ধার ও তাদের মধ্যে ত্রাণকার্য 
পরিচালিত হয়। সেই ত্রাণকার্ষে রান্নাকরা খাবার দেওয়া ছাড়া জামাকাপড়, 
শীতবস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি দেওয়া হয় স্থিতিশীলভাবে জীবনধারণের জন্য। 
মাঝে মাঝেই এই কেন্দ্রটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করে। সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের মানুষ-মানুষীরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য এগিয়ে আসেন। 

“হবিগঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৯২১ শ্বীষ্টাব্দে। এখানে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে নিত্য 
পুজো, সন্ধ্যারতি অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর ধর্ম প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি পায় বেলুড়মঠের প্রধান কেন্দ্রের 
কাছ থেকে ১৯২৬ শ্বীষ্টাব্দে। রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি যে কাজগুলি 
তারপর থেকে করে চলেছে তার মধ্যে আছে সর্বসাধারণের জন্য একটি 
্রস্থাগাব পরিচালনা । সেই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৬০০টি। 
এছাড়া আছে একটি ছাত্রাবাস। সেই ছাত্রাবাসে ২৫জন ছাত্র থাকতে 
পারে। আর শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উদ্দেশ্য নিয়ে দরিদ্র মানুষদেব বিভিন্ন 
সময়ে চাল ও অন্যান্য খাদ্যবস্ত, জামাকাপড় এবং নগদ অর্থ-সাহায্য 
করে সমাজে বেঁচে থাকা-__মূল শ্রোতের সঙ্গে তাদের সংযুজির প্রয়াস 
চালানো হয়। 

“দিনাজপুর রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ 
্রীষ্টাব্দে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই কেন্দ্রটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান 
কেন্দ্রের অনুমোদন পায়। এই কেন্দ্রে আছে একটি মন্দির। অতি সম্প্রতি 
এই কেন্দ্রে একটি সুবৃহং এবং সুদৃশ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
মন্দিরে প্রতিদিন পুজো এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, প্রার্থনা-সঙ্গীত, ভজন 
ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এছাড়া সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভারতীয় 
ধর্ম-দর্শন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয় আশ্রমস্থিত মন্দির প্রাঙ্গণে এবং কখনো কখনো শহরের 
গুরুত্বপূর্ণ নানাস্থানের ভাবগন্তীর পরিবেশে । এখানে একটি দাতর্য এযালোপ্যাথি 
ও একটি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় আছে। এছাড়া আছে ভ্রাম্যমান দুটি 
চিকিৎসাকেন্দ্র। এই ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্রের সাহায্যে গ্রামের সাধারণ 
মানুষ বিশেষ ভাবে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। প্রতিবছর গড়ে 
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প্রায় ৩৩,০০০ মানুষ দাতব্য হোমিওপ্যাথি-খ্যালোপ্যাথি-ভ্রাম্যমান চিকিৎসা 
কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এখানে যে 
ছাত্রাবাসটি আছে তাতে ১৮টি ছাত্র নিয়মিত থাকে । দারিগ্যপীমার নিচে 
বসবাসকারী মানুষদের আর্থিক সহায়তা ছাড়াও বস্ত্র ও অন্যানা সামগ্রী 
দিয়ে নানা সময় সাহায্য করা হয়। দক্ষিণ বাংলাদেশের এই স্থানটিতে 
প্রায় প্রতিবছরই বন্যা দেখা দেয়। সেই বন্যার কবলে পড়া মানুষদের 
উদ্ধার ও ব্রাণকার্য পরিচালগনা করে এই কেন্দ্রটি। বিগত আর্থিক বছরে 
৩,৮৯৬টি পরিবারের মধ্যে এই কেন্দ্রটি সুসংগঠিত ভাবে ত্রাণকার্য সম্পন্ন 
করেছে। বিভিন্ন সময়ে বন্যা ও অন্যান্য সংকটজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 
এই কেন্দ্রটি ত্রাণকার্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে এবং সেইসব ত্রাণকার্ষে 
প্রায় ৪,০০০ পরিবারবর্গ উপকৃত হয়। এই কেন্দ্রে আছে একটি গ্রস্থাগার। 
সেই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩,০১৫ টি। এই কেন্দ্র থেকে 
১৯টি রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ-বেদাস্ত বিষয়ক গ্রন্থ এ পর্যস্ত গ্রকাশিত হয়েছে। 
দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সেই প্রাথমিক 
বিদ্যালয় দুটির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩৩ জন। 

“বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ শ্রীষ্টাব্দে। এটি 
রামকৃষ্ণ মঠ শ্রেণীভুক্ত হলেও এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধো সেবাকাজ 
সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে প্রাত্যহিক পুজো ও সন্ধ্যারতি 
ছাড়াও সপ্তাহে ছুটির দিনে বিভিন্ন ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়। মিশনারী 
কাজগুলির মধ্যে আছে। ক) একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা । এই গ্রন্থাগারে 
পড়ার সুযোগ পায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাধারণ "মানুষেরা । গ্রস্থাগারে সংরক্ষিত 
গ্রন্থের সংখ্যা ২,৭৫৯ এবং ৫টি পব্রপত্রিকা নিয়মিত সেখানে পড়ার 
সুযোগ পেয়ে থাকেন সকলে। খ) একটি দাতব্য এলোপ্যাথি চিকিৎসালয় 
আছে। সেখানে বছরে গড়ে প্রায় ৮,৫০০ জন চিকিৎসার সুযোগ পান। 
গ) এখানে একটি ছাত্রাবাস আছে। সেখানে ৩৪টি ছাত্রের থাকার সুব্যবস্থা 
আছে। 

বাংলাদেশের প্রতিটি কেন্দ্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীমা সারদাদেবী 
ও স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য আবির্ভাব তিথি মহাসমারোহে উদ্যাপিত হয়। 
এছাড়া কোন কোন কেন্দ্রে দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রীপুজো অনুষ্ঠিত 
হয়ে থাকে। এই সকল উৎসব অনুষ্ঠানে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে বিপুল 
সংখ্যক মানুষ যোগ দিয়ে থাকেন। 


৩০২ 
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বহির্ভারতে রামকৃঞ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলিতে প্রধানত বেদান্ত এবং বেদাস্তের 
প্রতিমূর্তি রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রচারের প্রতি প্রথম থেকেই গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সময় নামকরণের মধ্য দিয়েই রামকৃষঃ 
ভাবাদর্শ __যা কিনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের স্বল্পকালের মধ্যেই দেশে 
দেশাস্তরে বিভিন্ন মানুষ-মানুধীকে আকৃষ্ট করেছিল-__ তারই প্রচারে স্বামী 
বিবেকানন্দ দু” দুবার সাগর পাড়ি দিয়েছেন। পরবস্তীকালে তিনি বেদান্ত-রামকৃষ্ণ 
ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য সতীর্থ স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী 
তুরীয়ানন্দ এবং স্বাতী ত্রিগুণাতীতানন্দকে পাশ্চাত্যে পাঠিয়েছিলেন। এঁরা 
নিরলস এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিকূল পরিবেশে বেদাস্ত এবং রামকৃষ্ণ 
ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন আমেরিকা ও ইউরোপে । এ প্রসঙ্গে আমরা 
প্রথমেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পরিশেষে যে কথাটি উল্লেখ করতে 
হবে তা হল, পাশ্চাত্যে এঁদের প্রচারের সূত্র ধরেই সাধারণ মানুষ-মানুষী 
বেদান্ত-রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং অনেকেই 
মন্ত্রীক্ষা গ্রহণ করেন ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন। 
পরবন্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের অগ্রগতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে আমরা 
দেখতে পাই আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া __ পাঁচটি 
মহাদেশেই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্াসীরা অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য 
প্রচার করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রচার এমনই তুঙ্গে পৌঁছেছিল 
যে, ভক্ত-অনুরাগীদের সাহায্যে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং অঙ্ট্েলিয়া 
মহাদেশের বিভিন্ন দেশে বেদান্ত কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সেই বোদাস্ত কেন্দ্রগুলির 
প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। 

এই বেদান্ত কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে আজও সংশ্লিষ্ট দেশের মানুষ-মানুষীরা 
বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শ আপন আপন 
জীবনের মর্মমূলে প্রোথিত করে উত্তরণের পথটি খুঁজে নিতে চাইছেন। 
তাইতো ধনী দেশগুলির মানুষ আজ জড়-সভ/তার ও ভোগবাদী মানসিকতার 
মায়াজাল ছিন্ন করে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সার্দাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের 
হাত ধরে জীবনে শাস্তির পথ, মুক্তির পথ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির 
পথটি খুঁজে নিতে চাইছেন। তাই চারটি মহাদেশের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত 
রামকৃষ্ণ মিশনের বেদাস্ত কেন্দ্রগুলিতে ক্রমাগত মানুষের উল নামছে, এটি 


৩০৩ 


অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃ্ক মিশন প্রতিষ্ঠার সময় 
স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত ভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, 
ব্রত ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেই কার্ধাবলীর মধোই বিদেশীয় কার্যবিভাগে 
নিদিষ্ট হয়েছিল বোস্তসহ অন্যানা ধর্ষের মূলগত সতাকে বহির্ভারতের 
মানুষ-মানুষীর কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
উদ্গাতা ও বেদান্তের প্রতিমূর্তি রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সমধিত ভাবাদর্শও 
প্রচার করা। বহির্ভারতে সেই কাজই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। 

বাংলাদেশের কেন্দ্রগুলিতো একসময় ভারতবর্ষের অধীনে ছিল। স্বভাবতই 
সেই বেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠার আগে পূর্ধবঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ সহ শ্রীরামকৃষ্ণের 
কয়েকজন পার্ষদ পরিক্রমা করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককালে 
দুর্ভিক্ষ ও বন্যাব্রাণমূলক কাজে ছুটে গেছেন রামকৃষ্ণ পার্ধদেরা এবং 
“বিবেকানন্দেব সম্যাসী শিষ্যেরা। রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সূচনা এইভাবে 
ঘটেছিল। পরবততীকালে এই সূত্র ধরেই নানাস্থানে বিভিন্নকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। সেই কেন্দ্রগুলি পরবর্তীকালে বেলুড় মঠে অবস্থিত প্রধান কেন্দ্রের 
অনুমোদন পেয়েছে। সেই অনুমোদিত কেন্দ্রগুলি বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসার, “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মানসিকতা নিয়ে সেবামূলক 
কার্য পরিচালনা করে চলেছে।২২ 


| ১০।। 


এ প্রসঙ্গে শেষ কথাটি হল, স্থায়ী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের উপর । রবীন্দ্রনাথ উদ্তবুকালে “ভারততীথ” কবিতায় 
লিখেছিলেন, “দিবে আর নিবেঃ মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে-__-এই 
ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।”২ প্রাচ্য অর্থাৎ ভারতবর্ষের কাছ থাকে 
পাশ্চাত্যের অনেক কিছু জানার ও শেখার আছে-__বিবেকানন্দ একথা 
অনেক আগেই উচ্চকঠে ঘোষণা করেছিলেন। তা হল বেোদাত্ত-রামকৃষ্ণ 
ভাবাদর্শ। আবার পাশ্চাত্যের কাছ থেকেও প্রাচ্য অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষেরও 
কিছু জানার ও শেখার-নেওয়ার আছে। এই একসেপটেঙ্গ ও এযাসিমিলেশন 
বা গ্রহণ ও সমহ্থয়ঃ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই নতুন পৃথিবী জন্ম 
নেবে-_এটাই ছিল বিবেকানন্দের কাঙ্্ষিত বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ধীরে 
ধীরে হলেও রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। ভারতে 
ও বহির্ভরতে রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাস সে কথাই প্রমাণ করে। 
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প্রসঙ্গ সূত্র £ 


শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ স্বামী ওক্কারানন্দ, প্রথম সংস্করণ, 


১৩৮১১ পৃঃ ১২৭ 


২. যুগ্রনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় খণ্ড, ১৩৯৯, পৃঃ ৯২ 

৩. ৬16121121708 (06101612 ৬০10৩, 1963, ৮-170 

৪. উদ্বোধন, ৩৬ বর্ষ, পৃষ্ঠা-_ ১২৯-১৩১ 

৫, উদ্বোধন, ২৯ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা, পৃঃ ৫১৫ 

৬. স্বামী সারদানন্দের জীবনী, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতনা, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৮, এবং সারদানন্দ 
চরিত, স্বামী প্রভানন্দ, ১৪০২, পৃ: ১০৪ 

৭, এ, পৃঃ ৭০ 

৮. যেমন শুনিয়াছি__স্বামী সম্ুদ্ধান্দ, ১ম ও ২য় ভাগ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৯, 
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১১, 
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১৩, 
১৪, 
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১৬, 
১৭, 
১৮, 
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২০, 
২১, 
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৩, 


পৃঃ ১৬২ ও ১৭০ 


“* মন ও মানুষ __ শ্াধী প্রজ্ঞানানন্দঃ ১৩৬৩, পৃঃ ৩৩০--৩৩১ 
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পাশ্চাত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ শিষ্য, স্বামী চেতনানন্দ, “উদ্বোধন, ৯৯ তম বর্ষ, 
৪র্থ সংখ্যা, ১৪০৪, পৃঃ ১৭২ 

স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী জগদীস্বরানন্দ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১, পৃঃ ৫৮ 

এ, পৃঃ ৫৮ 

এ) পৃঃ ৬০ 

৬০৫৪] 2170 11৩ /৩50, 5%/2]11 1100181181105, 1952, 0-155 

স্বামী তুরীয়ানন্দ, পৃঃ ৭১ 

এ, পৃঃ ১০৩ 

এ, পৃঃ ১৩৮১৯ 

শবযুগের মহাপুরুষ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২-৮ 

নবযুগের মহাপুরুষ? পৃঃ ৩৯৪০ 

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী লোকেস্বরানন্দ সম্পাদিত, ১৩৯৭, পৃঃ ৮৯৪-৮৯৫ 
বহির্ভারতের কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে রামকৃ্চ মঠ ও 
রামকৃ্ মিশনের বিভিন্ন বছরের বার্ষিক কার্যবিবরণী (8117881 0075081 [২০10 
থেকে। 

রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, 


১৩৬৮৪ পৃঃ ১৯৫ 


শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প .ও আধ্যাত্ত্বিকতা প্রসারে 
রামকৃষ্ণ মিশন 


শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের শেষ কথাটি হল “থা, 109107511 
আমরা তো জানি যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসে সচেতনুতা, আর সেই 
সচেতনতার মধ্য দিয়েই সম্প্রসারিত হয় আদর্শ মানুষে জীবন। সেই 
মানুষের জীবনের সম্প্রসারণে সুস্থ সমাজ জন্ম নেয়, আর সেই সমাজই 
রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই 
স্থিতিশীল জীবনের লক্ষ্যে, মানুষের উত্তরণের পথটি চিহ্নিত করার জন্য 
সকলকে আশীর্বাদ করে বলতেন “তোমাদের চৈতন্য হোক।* এই চৈতন্যের 
অধিকারী অর্থাৎ চেতনাবাহিত পূর্ণাঙ্গ মানুষ তার আত্মশক্তির স্কুরণে জগৎটাকে 
উল্টে দিতে পারে, নতুন ভাবে গঠন করতে পারে পৃথিবী । স্বামী বিবেকানন্দ 
এমন সচেতন-পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষই তো চেয়েছিলেন। তাই তিনি অজ্ঞ, 
কাতর, নিপীড়িত মানুষদের সচেতন করে 'তোলার জন্যে শিক্ষার উপর 
সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বিবেকানন্দ জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন 
আমাদের দুটি জাতীয় মহাপাপ-_-ক) সাধারণ মানুষকে অবহেলা করা, 
খ) নারী জাতিকে পদদলিত করা। এই জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে 
পারে যথার্থ শিক্ষা সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে। এই শিক্ষা সম্প্রসারণের 
ফলে একদিকে অজ্ঞ কাতর দুঃখী মানুষেরা, অন্যদিকে সমাজের বৃহত্তর 
অংশ অর্থাৎ নারীরা যথার্থ ভাবে সচেতন হয়ে উঠবে এবং জীবনের 
সার্বিক লক্ষ্যে উত্তরণের পথটি নিজেরাই চিনে নেবে। 

বিবেকানন্দের এই আহানকে রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম থেকেই গুরুত্ব 
দিয়েছে। আমরা জানি, আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পর 
সুসংগঠিত ভাবে স্বামী অখগ্ডানন্দের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ পীড়িত 


শত--২১ 
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মানুষদের মধ্যে প্রথম ত্রাণকার্য শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরে বিদ্যালয় 
স্থাপন করে শিক্ষা প্রসারের কাজও শুরু করেছিলেন তিনি। স্বামী কল্যাণানন্দ 
ও স্বামী নিশ্চয়ান্দ এ কাজ শুরু করেছিলেন। স্বামী কল্যাণানন্দ ও 
স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কন্খল-এ সন্াসীদের চিকিৎসার জন্য বিবেকানন্দের নির্দেশে 
চিকিৎসালয় স্থাপন করার পর নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই 
দুটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি শুধু ত্রাণকার্য নয়, পাশাপাশি 
আনন্দের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সচেতন করে তোলাই ছিল 
বিবেকানন্দের লক্ষ্য । আর সেই লক্ষ্যই প্রধান হয়ে উঠলো রামকৃষ্ণ মিশনের। 
সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন বিগত একশো 
বছরে নানা ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে ভারতবর্ষে এবং বহির্ভারতে 
তাদের পরিচালিত শাখা কেন্দ্রগুলিতে। 

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠিত হয় সারগাছিতে 
নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১৮৮৭ স্রীষ্টাব্দে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাতের 
মধ্য দিয়ে অজ্ঞ-কাতর মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু হয়েছিল। 
আর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ নভেম্বর কলকাতার বাগবাজারে নারীদের জন্য 
“শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটিই ছিল রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছিলেন শ্রীমা 
সারদাদেবী। উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্গানন্দ, স্বামী 
সারদানন্দ প্রমুখ। নিবেদিতার উপর ভার পড়েছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির 
পরিচালনার । পরে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় “নিবেদিতা স্কুল'। পরবর্তীকালে 
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ভার অর্পিত হয় শ্রীমা সারদাদেবীর 
জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের উপর। বর্তমান কলকাতায় 
একটি নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটি। সমসাময়িককালে কন্খল সেবাশ্রমে, 
মায়লাপুর প্রভৃতি শাখা কেন্দ্রে গড়ে ওঠে নৈশ বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস। 
প্রাচীন গুরুকুল প্রথা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমিক 
পরিবেশে আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। কলিকাতা 
বিদ্যা্থী আশ্রম, দেওঘরে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের 
অন্যান্য স্থানেও আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে 
পড়ে গোটা দেশ জুড়েই রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সন্ন্যাসীদের 
অক্লান্ত পরিশ্রম ও বেহিসাবী ত্যাগ ও তিতিক্ষায়। এ প্রসঙ্গে যাদের 
নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ে তারা হলেন স্বামী নির্বেদানন্দ, স্বামী সত্তাবানন্দ, 
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স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, 
হিরন্বয়ানন্দ প্রমুখ । এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 

ও সহ-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়। সেই সঙ্গে কেরালায়, 
অরুণাচল প্রদেশে, বিহারের রীচি, জামশেদপুর প্রভৃতি স্থানে উপজাতি 
আদিবাসী অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে বহু 
বিদ্যালয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “খালি পেটে ধর্ম হয় না”। শুধু শিক্ষার 
মধ্যে দিয়ে সচেতন হয়ে উঠলেই চলবে না। স্বনির্ভর জীবিকা নির্বাহেরও 
পথ খুঁজে নিতে হবে। বিবেকানন্দ তর প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই 
সাধারণ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে যারা উচ্চ শিক্ষায় সর্বোচ্চ 
স্তরে উপনীত হয় তারা ছাড়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিমূলক 
কারিগরী শিক্ষার উপর বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে গুরুত্ব দিয়েছে রামকৃষ্ণ 
মিশন। রামকৃ্চ মিশনের এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বিভিন্ন 
কেন্দ্রে। এরই সঙ্গে গড়ে উঠেছে কৃষি শিক্ষালয়, ভাষা ॥ কম্পিউটার 
শিক্ষালয়, অন্ধ ছাত্রদের শিক্ষালয়, গ্রাম উন্নয়ন শিক্ষালয়,  শিক্ষণালয়, 
নার্সিং প্রশিক্ষনালয়, সর্বোপরি শিল্প ও কারিগরী ও শিক্ষালয়। এ ছাড়া 
রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, 
দর্শনজাত শিক্ষা, নিরক্ষরতামুক্ত শিক্ষাঃ জনশিক্ষা, শিশু শিক্ষা ইত্যাদি 
সম্প্রসারিত হয়েছে গত একশো বছরে। 
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রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কথা উল্লেখ করতে 
গিয়ে আমাদের প্রথমেই যে কেন্দ্রটির কথা তুলে ধরতে হবে তা হলো 
বেলুড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৯৪১ শ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রের অধীনে আছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান -_ 
ক) বিদ্যামন্দির-_ আবাসিক মহাবিদ্যালয়, এখানে উচ্চমাধ্যমিক শাখা সহ 
বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে বছরে গড় ছাত্রের 
সংখ্যা ৪১৩ জন। খ) শিক্ষণমন্দির __ আবাসিক উচ্চশিক্ষক শিক্ষণালয়, 
এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১ জন। গ) শিক্ষণমন্দির__এটি একটি 
কারিগরী শিল্প শিক্ষালয়। এখানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে সিভিল, 
ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয়। এর ছাত্র সংখ্যা 
৪১৫ জন। এছাড়া এর সঙ্গে সংযুক্ত কমিউনিটি পলিটেকনিকে ২২০৫৭ 
জন ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষায়। আর কম্পিউটার 
শিক্ষার্থীদের জন্য আছে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
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৫৫০ জন। ঘ) শিক্ষা শিক্ষায়তন-_- এখানে দুটি বিভাগ আছে। একটি 
জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল এবং অপরটি হায়ার সেকেন্ডারী ভোকেশনাল 
সেকসান। এই দুটি বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫ ও ৮৬। 
এখানে ড্রাফটস্ম্যান ও ডিপ্লোমা ইলেকট্রিক্যাল কাজের শিক্ষা দেওয়া হয় 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা--১২২ ও) জনশিক্ষা মন্দির-_-এর মাধ্যমে ১৮টি 
প্রথাবহির্তীত শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হয় ৪৫১ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে। 
আর এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আছে অনগ্রসর ও অনুন্নত শিক্ষার্থী। এখানে 
প্রধানত দর্শনের মাধ্যমে (অডিও ভিসুয়াল) শিক্ষা দেওয়া হয়। ছ) সমাজসেবক 
শিক্ষামন্দির __-এটি একটি অবৈতনিক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রশিক্ষাণালয়। এখানে 
প্রতি বছর ২১জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পায় এবং তারা গ্রামে 
ফিরে গিয়ে গ্রামের উন্নয়নে অংশ নেয়। জ) ভ্রাম্যমাণ গ্রস্থাগার -__ এই 
ভ্রাম্যমাণ গ্রস্থাগারটিতে আছে ২৩,০৬২টি গ্রন্থ। এটি বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামাস্তরে 
গিয়ে সেখানকার মানুষদের গ্রন্থপাঠে আগ্রহী করে তোলে। সেইসব গ্রন্থ 
পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ঝ) অন্যান্য শিক্ষা 
ব্যবহ্থা__-এখানে ৫৬ জন শিশুকে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং 
অবৈতনিকভাবে হাতেব কাজের শিক্ষা দেওয়া হয় ১০০ জনকে । আর 
৯২৫ জন দরিদ্র ছাত্রকে টেলারিং, উল নিটিং, কাপেন্টারী ও বুক বাইগ্ডিং-এর 
শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষোক্ত শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়সীমা নির্দিষ্ট। আমরা 
দৃষ্টিভঙ্গির কথা। তাই এই কেন্দ্রটির শিক্ষালয়গুলি অধিকাংশই আবাসিক 
তাই শিক্ষার মান, চরিত্র, গঠন, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা অনায়াসে 
আমাদের নজর কাড়ে। এই আবাসিক বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন গ্রস্থাগারটিও 
শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়ক। সেই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার 
জন্য ব্যাপক প্রয়াস বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। 

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
নরেন্দ্রপুর, রহড়া, দেওঘর, কোয়েম্বাটুর, বরাহনগর, জামশেদপুর, কাটিহার, 
চেন্নাই (চারটি শিক্ষালয়), পুরুলিয়া ইত্যাদি। এছাড়াও আছে রামহরিপুর 
মহীশূর, আসানসোল প্রভৃতি। 

আলং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ শ্্রীষ্টান্সে। এই কেন্দ্রটি 
পরিচালিত ইংরেজি মাধ্যমের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধানত 
উপজাতি-অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের জন্যই নিরদিষ্ট। এই বিদ্যালয়ে ছাত্র এবং 
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ছাত্রীরা একসঙ্গে পভাশুনার সুযোগ পায়। ছাত্রসংখ্যা ১,৮৩৩ জন ও 
ছাত্রীসংখ্যা ৫৭২ জন। ছাত্রাবাসে বিনা ব্যয়ে ২৭৫ জন ছাত্র থাকতে 
পারে। পাঠকক্ষ সহ একটি বড় গ্রন্থাগার এখানে আছে। সংগৃহীত গ্রন্থের 
সংখ্যা ১১,৬৪৫ আর নিত্য পড়ার জন্য আছে ৪৬টি পত্র-পত্রিকা। 

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯২৬ 
্ীষ্টাব্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৭৫ জন ছাত্র আছে। 
ছাত্রাবাসে ৪৬ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা আছে। আসানসোলের শহরতলীতে 
আছে দুটি নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় দুটির ছাত্র সংখ্যা ২৮১ 
জন। পাঠকক্ষ সহ গ্রস্থাগার আছে এখানে এবং সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা 
৪১০৭৫ টি। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৭টি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শহরের উপকণ্ঠে 
সুন্দর পরিবেশে এই কেন্দ্রটির স্থানাস্তরণের কাজ চলেছে বর্তমানে। 

বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯১২ স্রীষ্টাব্দে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এখানকার ছাত্রসংখ্যা ১১৪৩ জন। এছাড়া 
আছে দুটি নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেখানে ছাত্রসংখ্যা ২৫৬ জন। আর 
আছে পাঠকক্ষ সহ একটি বড় মাপের শ্রস্থাগার। তাতে সংগৃহীত গ্রন্থের 
সংখ্যা ১৫,৭৩৫টি। দর্শনজাত শিক্ষার (ভিসুয়াল এডুকেশন) জন্য একটি 
ভ্রাম্যমাণ ইউনিট আছে। এই ভিসুয়াল ইউনিটের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষা_ 
ও সংস্কৃতির প্রসারের কাজ চলেছে নিয়মিত। 

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন ক্যালকাটা স্টুডেন্টস হোম বা কলিকাতা 
বিদ্যা্থী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি ছাত্রাবাস 
আছে দরিদ্র ও মেধাবী কলেজে পড়া ছাত্রদের জন্য, গ্রস্থাগারে সংগৃহীত 
গ্রন্থের সংখ্যা ৬,৫১০টি। এখানে একটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে। 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৭ জন। আর আছে সরকার অনুমোদিত শিল্পপীঠ। 
এখানে তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। সিভিল, মেকানিক্যাল 
এবং ইলেকট্রিক্যাল কোর্সে ছাত্র সংখ্যা ৪৮০ জন। এখানে একটি স্বতন্ত্র 
গ্রন্থাগার আছে, আর তাতে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১২,৮৫৮টি। ১৯৯২ 
্ীষটাব্ে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে বেশ কিছু দরিদ্র ছাত্রকে কাপেন্টারী, 
ওয়েলডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১২১৫৭৬টি গ্রন্থ নিয়ে 
আছে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী গ্রস্থাগার এবং এই সঙ্গে আছে অবৈতনিক 
পাঠকক্ষ। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা এই সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারটি 
ব্যবহারের সুযোগ পান। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে এটি একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন। 
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চেঙ্গেলপে্রু রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৩৬ শ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই 
মিশনেব মাধ্যমে দুটি উচ্চমাধ্যামিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই দুটি 
বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১,৮২৯ জন ও ছাত্রীসংখ্যা ৭৩৮ জন। এছাডা 
দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেখানে ১,৬৪২ জন শিক্ষার্থী আছে। 
ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পাষ ৬০ জন ছাত্র। এখানে দুটি গ্রস্থাগার 
আছে এবং সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১০১০১৪টি। 

চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ) বামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্দে। 
এই কেন্দ্রটির মাধ্যমেই তিনটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তিনটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যে একটি ইংবেজি 
মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩১১১৬, প্রাথমিক 
বিদ্যালয়েব ছাত্রসংখ্যা ৭১৭ জন ও ছাত্রীসংখ্যা ৬৩৩ জন। ৫৯ জন 
ছাত্রেব থাকাব একটি ছাত্রাবাস আছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রস্থাগাবে ৪৪১১০৪ 
টি গ্রন্থ আছে। চেন্নাই বামকৃষ্জ মিশন সাবদা বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত হয 
১৯২১ শ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রেব মাধ্যমে দুটি উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয 
এবং একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পবিচালিত হয়। এছাডা একটি প্রাথমিক 
বিদ্যালয এবং একটি কিগ্ডাব গার্ডেন বিদ্যালয় পবিচালিত হ্য। এই 
বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যথাক্রমে ৫,৪৫০ জন, ৭৪৫ জন, 
৭৬৭ জন এবং ২৭৩ জন। দুটি ছাত্রীবাসে ১১৭ জন ছাত্রীব থাকাব 
ব্যবস্থা আছে। দুটি গ্রস্থাগাবে ৩৭১৫৭২টি গ্রন্থ আছে। প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক 
ও মাসিক পত্র-পত্রিকাব সংখ্যা ১১টি। চেন্নাই বামকৃষ্ণ মিশন স্টুজেন্টস্‌ 
হোম প্রতিষ্ঠিত হয ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দে এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রধান কেন্দ্রে 
অনুমোদন করে ১৯১৮ শ্বীষ্টাব্দে। এখানে একটি অবৈতনিক আবাসিক 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৮৫ জন। আব 
আছে একটি অবৈতনিক আবাসিক কারিগবী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেখানে তিন 
বছরেব ডিপ্লোমা কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে কাবিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা ১৪০ জন। এখানে একটি অবৈতনিক ছাত্রাবাস আছে, সেখানে 
২১ জন থাকার সুযোগ পায়। ৩,৩৩৩টি গ্রন্থ ও ২৮টি পত্র-পত্রিকা নিয়ে 
একটি গ্রন্থাগাব আছে। আর আছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ___ শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা ৩4৫, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪৪০ জন। মাধ্যমিক বিদ্যালযে 
ছাত্রদের জন্য অবৈতনিক ছাত্রাবাস আছে। সেখানে ২৯ জন ছাত্র থাকতে 
পারে। বিগত আর্থিক বছবে নগদ ২৬ হাজার টাকা গ্ররীব ছাত্রদের 
আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। চেন্নাই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ ১৯৪৬ 
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বষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই কেন্দ্রের অধীনে আছে বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়। 
এই মহাবিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ আছে। এই কলেজে স্সাতকোত্তর 
শ্রেণীর ছাত্ররাও পড়াশুনার সুযোগ পায়। এটি চেন্নাই বিশ্ববিদ্যালয় ছারা 
অনুমোদিত। এই মহাবিদ্যালয়ে ২,১৪৬ জন ছাত্র আছে। বিজ্ঞান ও 
কলা বিভাগের নানা বিষয় এখানে পড়ানো হয় এবং পি.এইচ.ডি. ভিগ্রির 
জন্য 'গবেষণার সুযোগ পায় এখানে ছাত্ররা। এই কলেজের গ্রস্থাগারটি 
খুবই সমৃদ্ধ। এখানে ৮০+১৯৯টি গ্রন্থ আছে, আর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 
সংখ্যা ৭৪টি। ৭৬৪,৫৪০ টাকা ছাত্রদের স্কলারশীপ এবং অন্যান্য সুযোগ 
সুবিধার জন্য গত আর্থিক বছরে ব্যয়িত হয়েছে। 

কোয়েম্বাটুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন পায় ১৯৩৪ শ্বীষ্টাব্দে। বিশাল চত্বর 
জুড়ে এই কেন্দ্রটি অবস্থিত। এই কেন্দ্রটির অন্তর্গত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি 
হল--ক) আবাসিক বিদ্যালয় __ছাত্রসংখ্যা ২৩১) এই ছাত্রদের মধ্যে 
কিছু অন্ধ ছাত্রও আছে। তারা একই সঙ্গে এখানে: পর্ভাশুনা করে। খ) 
একটি মাধ্যমিক স্তর ভুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণালয় আছে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
৩৭ জন। গ) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা ৭৭১ জন। ঘ) 
একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, যার শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,২৩৯ জন। 
তার মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ২৬৯ জন। এর মধ্যে দ্বিপ্রাহরিক আহার দেওয়া 
হয় ৩৬৫ জনকে । ও) একটি স্বশাসিত শিক্ষক শিক্ষণালয় আছে। এই 
শিক্ষণালয় থেকে বি.ঞএড.১ এম.এড.১ এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি,. ডিগ্রি 
দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৮ জন। শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের 
জন্য এখানে কুড়িটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, গবেষণা বিভাগ ছাড়াও 
প্রকাশনা বিভাগ আছে। চ) স্বশাসিত কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগ 
সহ একটি কলেজ আছে, সেখানে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পড়াশুনার সুয়োগও 
পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫১ জন। ছ) শরীরশিক্ষা বিষয়ক একটি 
কলেজ আছে এখানে; শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৬ জন। এর সঙ্গে সংযুক্ত 
একটি ক্রীড়াবিষয়ক বিদ্যালয় আছে। সেখানে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা 
ভর্তি হতে পারে। গত আর্থিক বছরে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ৯৬টি 
ছাত্র এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। তাদের বিশেষ কয়েকটি খেলাধূলার 
প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং সেই. সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার ধারাটিও অব্যাহত 
থাকে। ঝ) একটি স্বশাসিত কারিগরী বিদ্যালয় আছে।. সেখানে তিন 
বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে সিভিল, মেকানিক্যাল, রুরাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 
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দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৬৯ জন। এছাডা এখানে ৩৮৯ জন 
গ্রামীণ যুবককে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়াব জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়। একটি শিল্প বিদ্যালয়ও আছে। সেখানে দু' বছরের কোর্সে নিটিং, 
টার্নিং, ড্রাফটস্ম্যানশিপ, মোটব-মেকানিক, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং, কম্পিউটার 
সফটিং-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীব সংখ্যা ১৮৯ জন। ঞ) আর 
একটি শিক্ষা বিভাগ আছে। সেখানে প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কে প্রায়োগিক 
শিক্ষা দেওয়া হয়। এখান থেকে সম্প্রতি কিছু শিল্প সামগ্রী উৎপাদিত 
হয়েছে। ট) বালওয়ারি শিক্ষাকেন্দ্রে ১৪৬টি শিশু শিক্ষা পায়। ঠ) একটি 
কেন্ত্রীয় গ্রস্থাগার আছে, সেই গ্রস্থাগাবে ১০১০৪,৯৯২টি গ্রন্থ এবং ২,০৯৭টি 
পত্র-পত্রিকা সংগৃহীত আছে। ড) আটটি ছাত্রাবাসে ১১৩৭২ জন শিক্ষার্থী 
থাকার সুযোগ পায়। 

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২২ হ্বীষ্টাব্দে। দেওঘবে 
(বৈদ্যনাথধাম) শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ পদার্পণ করেছিলেন। সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শ্রীবামকৃষ্ণ মথুরবাবুব সঙ্গে তীর্থ পর্যটনে কাশী 
যাবার পথে দুর্ভিক্ষ প্রগীডিত সচল শিবদের প্রত্যক্ষ করে কাশী যাওয়া 
স্থগিত রেখে ব্রাণকার্য শুরু কবেছিলেন। সেই সূত্রে “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র 
বাস্তবায়ন ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে । প্রকৃত অর্থে রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রতিষ্ঠা সেদিনই হয়ে গিয়েছিলো । স্থায়ী বিবেকানন্দ দেওঘরে একাধিক 
বার এসেছেন। একবার তিনি এক মুমূর্ষু রোগীর সেবাকাজে ব্রতী হয়েছিলেন। 
তাই রামকৃষ্ণ মিশনের “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়” ব্রত উদ্যাপনের 
ক্ষেত্রে দেওঘরের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই দেওঘর শিবক্ষেত্র 
রূপে সারা ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য 
দিয়ে প্রথম কাজ শুরু করেছিল। এখানে ইংরেজি মাধ্যমে ৩৭০ জন 
ছাত্রসহ আবাসিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়টি শুধু বিহারে 
নয়, সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল শিক্ষাকেন্দ্র রূপে চিহ্িত। 
দিল্লীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্যদ দ্বারা এই বিদ্যালয়টি অনুমোদিত। 
প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশের হার শতকরা 
১০০"র মধ্যে ১০০ ভাগ। শুধু তাই নয়, সারা ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় 
মাধ্যমিক পর্যদ পরিচালিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর ১ 
থেকে ২০'র মধ্যে বহু সংখ্যক ছাত্র থাকে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্থান প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি অধিকারের ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল 
ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। এই বিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রন্থাগারে ২৩,৫৩৯টি 
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গ্রন্থ এবং ৭৪টি পত্র-পত্রিকা আছে। শুধু উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
পরিচালনা এই কেন্দ্রটি করে না, সঙ্গে সঙ্গে তফশিলী জাতি ও উপজাতি 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি অবৈতনিক 304) ০0776 ০0801717 ০৩1106 
পরিচালনা করে। এখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫০ 
জন। এদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সরবরাহ করা 
হয়। এখানে একটি বড় দুগ্ধালয় আছে। সেখানে উন্নত প্রজাতির বহু 
সংখ্যক গরু আছে। উৎপাদিত দুগ্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং 5840 ০0116 
009901717" সেন্টারের ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই বিদ্যাপীঠের 
মাধমে বিভিন বিষয়ে আত্তর্বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, আলোচনাচক্র 
ছাত্র-শিক্ষকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। 

জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ শ্রীষ্টাব্দে। এটি রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় ১৯২৭ শ্রীষ্টাব্দে। বিহারের বিখ্যাত 
এই শিল্পাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনেন্ত এই কেন্দ্রটির 
ভূমিকা বিশেষ ভাবে উজ্ম্বল। এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে পাঁচটি মাধ্যমিক স্কুল 
পরিচালিত হয়। এর মধ্যে দুটি ছাত্রদের জন্য, দুটি ছাত্রীদের জন্য এবং 
একটি ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্য (সহ শিক্ষা)। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রের 
সংখ্যা ১১২৬৭ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ১,৬৫৫। এছাড়া এই কেন্দ্রটির 
সাহায্যে পরিচালিত হয় চারটি নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় । সেই বিদ্যালয়গুলিতে 
ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮১১ জন এবং ১১৪৪১ জন। আর 
দুটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয় হিন্দি ভাষার মাধ্যমে । সেখানে 
ছোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা___ছাত্র ২৬৫ জন ও ছাত্রী ২৩৬ জন। 
উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলা এবং হিন্দি দুটি মাধ্যমে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয় আরো একটি ইংরেজি 
মাধ্যমের বিদ্যালয়, সেখানে ছাত্রদের সংখ্যা ৪৩০ ও ছাত্রীদের সংখ্যা 
২৩০। সবমিলিয়ে ১২টি গ্রস্থাগার আছে। সেই গ্রস্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের 
সংখ্যা ৪১,৫০৮টি। এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে একটি 8০০% 73871. পরিচালিত 
হয়। এখানে ১২২ জন ছাত্রের অবস্থানের জন্য একটি ছাত্রাবাস আছে। 
এই ছাত্রাবাসে প্রধানত সমাজের অনুন্নত শ্রেণী এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে 
আগত আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল ছাত্ররা থাকতে পারে। এর মধ্যে 
৬০ জন ছাত্র বিনাব্যয়ে থাকার এবং খাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে। 
এই কেন্দ্রে আছে একটি কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগার, বিনামূল্যে পড়বার জন্যে একটি 
পাঠকক্ষ। এই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৬,৩৪২ এবং পত্র-পত্রিকা 
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৩০টি। সপ্তাহের শেষে. ছুটির দিনে এবং উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতীয় 
ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে নানা বন্তুঅর আয়োজন হয়ে থাকে। প্রতিদিন 
শিল্পাঞ্চলের এবং সন্নিহিত গ্রা্সীণ এলাকাগুলিতে দুটি “অডিওভিসুয়াল' 
ইউনিটের মাধ্যমে দর্শনজাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবাহটি প্রচার-প্রসারিত 
হয়ে থাকে। 

শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে গ্রস্থাগারের ভূমিকার কথা আমরা জানি। কানপুর 
রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত পাঠকক্ষ সহ গ্রস্থগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা 
১৯২১১ এবং সাময়িক পত্রপত্রিকা ও দৈনিক পরত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৮৯। 
কানপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রটি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা 
করে। সেখানে ছাত্রের সংখ্যা ৮৪১। উত্তরপ্রদেশের শিল্প শহরে শিক্ষা 
ও সংস্কৃতি প্রসারে বড় মাপের ভূমিকা নিয়েছে এই কেন্দ্রটি, তা উল্লেখিত 
তথ্য থেকে বোঝা যায়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
প্রধান কেন্দ্রের অনুমতি পায় ১৯৩১ শ্রীষ্টাব্দে। 

বিহারের কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন ১৯২৫ শ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ 
ীষ্টাব্দে প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায় এটি। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 
অনুমোদিত একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্রের সংখ্যা ৭৪৩ ও 
ছাত্রীদের সংখ্যা ১৫৬। এছাড়া নিয় মাধ্যমিক একটি স্কুলও আছে। সেখানে 
ছাত্রসংখ্যা ২৯২ এবং ছাত্রীদের সংখ্যা ১৭০। একটি ছাত্রাবাস আছে 
এখানে । সেখানে 8৪ জন ছাত্র থাকতে পারে। আর আছে একটি গ্রস্থাগার 
এবং বিনামূল্যে পড়াশুনোর জন্য একটি পাঠকক্ষ। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত 
গ্রন্থের সংখ্যা ২,৭৭৫ এবং পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৩। 

কেরালার কোঝিকোড়ে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ 
্বষ্টাব্দে এবং অনুমোদন পায় ১৯৪৩ শ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রটি একটি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় পরিচালনা করে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা -_ ছাত্র-৮৯৪ ও ছাত্রী-৮৫৪ 
জন। এছাড়া একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেখানে ৪২৪ জন" ছাত্র 
এবং ৩৮০ জন ছাত্রী পড়াশুনার সুযোগ পায়। আর আছে একটি ছাত্রাবাস। 
সেখানে ৭৫ জন ছাত্র থাকে। 

পশ্চিমবঙ্গে মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী ইষ্টানন্দের 
উদ্যোগে ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দে। সুন্দরবনে নদী-নালা পরিবেষ্টিত এই স্থানটি 
সেই সময়ে ছিল অত্যন্ত বিপদসন্কুল এবং অনুন্নত। সেই পরিবেশে 
ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন একটি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলো। সেটি আজও শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা 
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পালন করে চলেছে। এখানে বর্তমানে ছাত্রের সংখ্যা ৬৬৭ জন। এখানে 
একটি জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। ছাত্রের সংখ্যা ৩০৩। মেয়েদের 
একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্রীর সংখ্যা ২৮৪ জন। ছাত্রাবাসে 
৬৩ জন থাকার সুযোগ পায়। ৭টি কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে ২৩১ 
জন তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এই কেন্দ্রে ২টি গ্রন্থাগার আছে। গ্রস্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা ৪,৫৮৩। ২০ 
জন শিক্ষার্থীকে গ্রাম উন্নয়নের প্রকল্পে তাত-বন্ত্রবয়ন এবং কাঠের জিনিসপত্র 
তৈরীর জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুন্দরবনের অন্তর্গত 
রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি ৭০ বছর ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, গ্রাম, 
উন্নয়নে যেমন কাজ করে চলেছে, তেমনি প্রতি বছর গঙ্গাসাগর মেলায় 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষ-মানুষীদের খাদ্য, বাসস্থান 
ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। বর্তমানে যাত্রা সুগম হলেও এই অনুন্নত 
অঞ্চলের মানুষের উন্নতির জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিফবের যাচ্ছে রামকৃষ্ণ 
মিশনের এই কেন্দ্রটি। 

ভারতবর্ষ তথা এশিয়া মহাদেশের গর্ব, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের একটি ভাড়া বাড়িতে। 
পববন্তীকালে দক্ষিণ চবিবশ পরগণার বিস্তৃত ভূখণ্ডে স্থানান্তরিত হয়েছে 
এই কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে পল্লবিত কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবে। সেই কর্মযজ্জের বিভিন্ন দিকগুলি হল-_ 

ক) এখানে একটি আবাসিক মহাবিদ্যালয় আছে। যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক অনুমোদিত। কঙ্গিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মহাবিদ্যালয়গুলির 
মধ্যে এসি একটি শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত সাম্মানিক 
পবীক্ষ্ম এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশেষত বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয়, 
তৃতীয় ইত্যাদি স্থান প্রায় প্রতি বছরই লাভ করে। এখানে কলা 'ও 
বিজ্ঞান বিভাগে সাম্মানিক স্নাতক ছাত্রের সংখ্যা ৩৬০। তার মধ্যে ৮৭ 
জন বিনামূল্যে শিক্ষা এবং ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। উচ্চমাধ্যমিক 
বিভাগে ছাত্রের সংখ্যা ২৭২। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে 
পশ্চিবঙ্গের মধ্যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্থান সামশ্রিক বিচারে সব সময় 
প্রথম | খ.0.0 ও ব.5.5. শাখা এখানে অত্যন্ত সক্রিয়। 

খ)' এখানে একটি আবাসিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্রসংখ্যা 
৭৬৮। ইংরেজি ও বাংলা মাধামে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারত 
সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ (পূর্বতন শিক্ষা বিভাগ) এই বিদ্যালয়টিকে 
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ভারতবর্ষের একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বাবা পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার একশোর 
মধ্যে ১০০ শতাংশ তো বটেই, বেশিরভাগ বছরে প্রথম বিভাগে পাশের 
হারও ১০০ শতাংশ। স্থানাধিকারীদের মধ্যে ১ম থেকে ২০'র মধ্যে 
৪-৫ জন প্রতি বছবই থাকে। ৫০ জন বিনামূল্যে শিক্ষা ও ছাত্রাবাসে 
থাকার সুযোগ পায়। [ব.0.0 এবং স্কাউটের দুটি শাখা এই বিদ্যালয়ে 
আছে। 

গ) এই কেন্দ্রে আছে একটি অনাবাসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে 
ছাত্রের সংখ্যা ৪৪১ জন। 

ঘ) লোকশিক্ষা পরিষদ সামাজিক-গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সারা ভারতবর্ষ 
জুডে ব্যাপক ভাবে কাজ করে চলেছে। কাজগুলি হল-_ 

১) লোকশিক্ষায় যে কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয় তা হল- সারা ভাবতবর্ষে 
বয়ক্ক শিক্ষা, নিবক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা প্রকল্প-_-২৫০টি কেন্দ্রের 
মাধ্যমে । 

২) ৩৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রথাবহির্ভত (ট্ব07 607091) শিক্ষা দেওয়া 
হয়। 

৩) শিশু কল্যাণের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্পে বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালিত 
হয় বেশ কয়েকটি। 

৪) কৃষিকাজের উন্নতির জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা এই 
কেন্দ্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। 

৫) গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য আছে গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই 
কেন্দ্রটি একটি শ্রমিক বিদ্যাপীঠ পরিচালনা করে। সেখানে শহবতলীর 
বিভিন্ন ছাত্র স্বনির্ভর প্রকল্পের অধীন মেকানিক্যাল, সিভিল, মোটর মেকানিকস্‌, 
ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। 

৬) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দর্শনজাত-__ শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে একটি 
অডিওডিসুয়াল ইউনিট কাজ করে। 

৭) গোপালন, হাস, মুরগী, মৎস্য পালনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই 
কেন্দ্রের মাধ্যমে । অত্যাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম এবং গবেষণালন্ধ বিষয় কাজে 
লাগিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর দেওয়া হয়। 

৮) এই কেন্দ্রে একটি প্রকাশনা বিভাগ আছে। এ পর্যস্ত ২৩টি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে। “সমাজশিক্ষা” নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত 
হয়। 


৩১৭ 


৯) জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের অধীনে ১০৫ জন ছাত্রকে নিয়ে মুক্তবিদ্যালয় 
পরিচালিত হয় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে। 

ও) বিবেকানন্দ সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যে সেবা-কল্যাণমূলক 
কাজ অনুষ্ঠিত হয় সেগুলি হল-_ 

১) উত্তর কলকাতার রামবাগান অঞ্চলে হরিজন অর্থাৎ সমাজের অনগ্রসর 
মানুষের জন্য বস্তি উন্নয়ন এবং সেই সূত্রে সম্প্রতি চারতলা বিশিষ্ট 
অস্টালিকা তৈরী হয়েছে। সেখানে বস্তিবাসীদের স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। 
সেই এলাকার অনগ্রসর মানুষদের মধ্যে হস্তজাত বিশেষত বেতের শিল্প 
নির্মাণের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা যেমন স্বনির্ভরশীল 
হচ্ছেন তেমনি বিদেশে তাদের তৈরী জিনিসপত্র রপ্তানি হচ্ছে। 
আমেরিকা-রাশিয়ায় বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে এখানকার গুণী শিল্পীরা 
গিয়েছেন। 

২) এখানকার শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য দুটি প্রি-ঝেণিক স্কুল আছে। 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা__-৮০। 

৩) দুটি জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা-_ ১৭০। 

৪) ৩০ জন শিশুকে নিয়ে প্রতিদিন নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। 

৫) ২টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে বছরে গড়ে ১১০০০ জন 
মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পান। 

৬) পুস্তক ও শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৯১ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়। 

৭) বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
আছে। যেখানে ২০ জন বয়স্ক মহিলা শিক্ষা পান। 

৮) গত আর্থিক বছরে ৩,২৯৪ জন শিশুকে সুস্বাস্থ্য প্রকল্পে সুষম 
খাদ্য, দুধ সরবরাহ করা হয়েছে। 

৯) ৮৩০টি বই নিয়ে আছে গ্রস্থাগার। 

১০) আর নরেন্দ্রপুরে অনগ্রসর জাতি-উপজাতির জন্য ১টি ছাত্রাবাস 
আছে। সেখানে ৩০ জন ছাত্র থাকার সুযোগ পায়। 

চ) বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে এ রামবাগান অঞ্চলে ১৮টি বহুতল অট্টালিকা 
নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি অট্রালিকার 
কাজ শেষ হয়েছে এবং সেখানে বস্তিবাসীদের হাতে ঘরগুলিতে থাকার 
জন্য চাবি তুলে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি 
বসগু একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের হাতে চাবিগুলি তুলে দেন। 
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ছ) নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা পরিচালিত লুইব্রেল পদ্ধতিতে 
একটি অন্ধ-বালক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এই বিদ্যালয়ে যেমন একদিকে 
সাধারণ শিক্ষা-সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি কৃষিজাত-হস্তজাত শিল্প 
উৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানা শিক্ষাও দেওয়া হয়। আবাসিকের 
সংখ্যা ১৬০। এখানে একটি গ্রন্থাগার আছে, শিক্ষকদের মধ্যে বেশ 
কয়েকজন অন্ধ শিক্ষক আছেন। 

জ) এখানে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আছে। গ্রশ্থের সংখ্যা এখানে 
৬,১০১৬৪৫। পত্র-পত্রিকা সংখ্যা ৬৪। 

বঝ) এখানে একটি কারিগরী ও বৃত্তিমূলক ' প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শর্টহ্যাণ্ড- 
টাইপ রাইটিং, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 
(ডিপ্লোমা) শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই তিনটি বিভাগে ছাত্রসংখ্যা 
যথাক্রমে__- ৯০১ ২০১ ১৮। এই শিক্ষার্থীদের বিনাব্যয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়। 

এ) গত আর্থিক বছরে ২,৩৮,৭৭৯ টাকা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়েছে 
এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ছাত্রদের এবং ২,৭৮,৩৩৭ টাকা সংশ্লিষ্ট 
অঞ্চলের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারীদের নগদ অর্থ সাহায্য করা 
হয়েছে। 

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি শুধু পশ্চিমবঙ্গ 
নয়, ভারতবর্ষেরও একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৬৭১ জন ছাত্র 
এই বিশিষ্ট আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় প্রতি বছরে। ভারত 
সরকার আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মডেল স্কুল রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে এই 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে। এই বিদ্যালয় থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ পরিচালিত 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় ন্যুনতম ৫ জন ১ম থেকে ২০তম স্থানাধিকারীর মধ্যে 
থাকে। ১০০-র মধ্যে ১০০ জনই প্রথম বিভাগে উত্তীণ হয়। এই ছাত্রদের 
মধ্যে পুরুলিয়ার আদিবাসী ছাত্রও আছে। তাদের ছাত্রবৃত্তি ও আথিক সাহায্যও 
করা হয়ে থাকে। মোট ছাত্রের মধ্যে ২৫% সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসী 
ছাত্র। এছাড়া এখানে একটি প্রি-বেসিক স্কুল আছে ছোটদের জন্য। ছাত্র 
সংখ্যা ৫১। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি ফ্রি কোচিং 
সেন্টার আছে। সেখানে ৬৯ জন শিক্ষার্থী পড়ার সুযোগ পায়। অডিও 
ভিসুয়াল ইউনিটের মাধ্যমে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি-প্রসারের উদ্যোগ 
নিয়েছে এই কেন্দ্রটি। ছোট একটি চিড়িয়াখানাও আছে। “আছে একটি 
সংগ্রহশালা । পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৫০ স্রীষ্টাবে। 
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উপজাতি প্রধান অঞ্চল অরুণাচল প্রদেশের নরোত্তম নগরে রামকৃষ্ণ মিশন 
স্থাপিত হয় ১৯৭১ শ্রীষ্টাব্দে। এই সূত্রে এই কেন্দ্রে পরিচালিত হয় একটি 
ইংরেজি মাধ্যমের উচ্ছ মাধ্যমিক আবাসিক বিদ্যালয়। ছাত্র সংখ্যা ৬২০। 
তারা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চারুকলা, উদ্যানবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা বিষয়েও 
প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। এছাড়া একটি গ্রন্থাগার আছে এখানে । গ্রন্থের সংখ্যা 
১০১৮৪৫। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৮৩। একটি অডিও ভিসুয়াল ইউনিটের 
মাধ্যমে উপজাতি প্রধান গ্রামে দর্শনজাত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং 
সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণাও গড়ে তুলতে সাহায্য করা হয়। 

উত্তর ২৪ পরাগণার খড়দহের রহড়ায় রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত 
প্রথম অনাথ ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি । পিতা-মাতা, অভিভাবকহীন ছাত্রদের. 
যথার্থ মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এই কেন্দ্রটি ১৯৪৩ শ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়। পরবস্তী বছরে এটি খড়দহে স্থানান্তরিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
যাঁর নাম প্রথমেই আসে, তিনি স্বামী পুণ্যানন্দ। এই প্কন্দ্রের অধীনে 
যে কর্ম-সেবাজ্ঞ চলেছে তা হল-_ক) ৬০০ অনাথ ছাত্রকে নিয়ে 
আছে একটি মাধ্যমিক আবাসিক বিদ্যালয়! সেই অনাথ ছাত্রদের সাধারণ 
শিক্ষার পাশাপাশি হাতের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় স্বনির্ভর হয়ে 
ওঠার লক্ষ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুস্থ এবং আদর্শ পরিবেশ পেলে ও 
যথার্থ ভালোবাসা-সহযোগিতা পেলে অনাথ ছাত্ররাও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
চূড়ান্ত পরীক্ষায় উজ্ভ্বল নজির রাখতে পারে; তারই বড় দৃষ্টান্ত হল 
এই কেন্দ্রের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়টি। অনাথ ছাত্ররা কোন কোন বছর 
মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় পাশের 
হার ১০০%। এই বিদ্যালয়ে বেশ কিছু অনাবাসিক ছাত্রও শিক্ষার সুযোগ 
পায়। 

খ) এই কেন্দ্রের অধীনে আছে একট প্রি-বেসিক স্কুল। এখানে ৬১ 
জন শিক্ষার্থী আছে। 

গ) ১১০৩২ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আছে ৫টি বেসিকন্কুল। 

ঘ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১টি। ছাত্রসংখ্যা ৪৯৫। 

ও) স্নাতকোত্তর শিক্ষা-শিক্ষণ আবাসিক মহাবিদ্যালয় আছে। বছরে 
১১২ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। 

চ) এই কেন্দ্রের অধীনে আছে একটি উন্নতমানের সাম্মানিক শ্রেণীর 
বিজ্ঞান বিভাগের মহাবিদ্যালয়। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণী সহ ছাত্র সংখ্যা-_ ১,১৫৩ 
জন। 
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ছ) একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ ও উচ্চমাধ্যমিক কারিগরী বিদ্যালয় আছে। 
ছাত্রসংব্যা ১১৬। 

জ) আর একটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। সেখানে ইলেকট্রিক্যাল, 
কাপেন্টারি, বেকারি, প্রিন্টিং টেকনোলজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে 
থাকে। 

বা) এখানে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণালয় 
আছে। প্রতি বছর ৬০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের সুযোগ পান। 

এ) নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য একটি আবাসিক প্রশিক্ষণালয় 
আছে। সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৪। 

ট) মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য যে ছাত্রাবাস আছে যেখানে ২৭৮ 
জন থাকার সুযোগ পায়। 

ঠ) নিয় মাধামিক বিদ্যালয়ের ছাত্রবাসে ৪৯৫ জন থাকার সুযোগ 
পায়। 

ড) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জেলাগ্রস্থাগারটি এই কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত 
হয়। ৪৭১৭৫৪টি গ্রন্থ রয়েছে। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২৪। এই গ্রন্থাগারের 
মাধ্যমে একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়। দর্শনজাত-শিক্ষা-সংস্কৃতি 
প্রসারের জন্য আছে একটি অডিওভিসুয়াল ইউনিট। 
আছে সেগুলি হল-__বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত রামহরিপুর রামকৃষ্ণমিশন। 
মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সরিষা 
রামকৃষ্ণ মিশন। উত্তর ২৪ পরগণার টাকি রামকৃষ্ণ মিশন। 

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, সেখানে 
ছাত্রের সংখ্যা ৬১১ এবং তিনটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল আছে। ছাত্র সংখ্যা 
৬২০১ ছাত্রী সংখ্যা ২৭১। একটি আবাসিক নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণালয় 
আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৮। দুটি ছাত্রাবাসে ২৩৮ জন ছাত্র থাকে। 
সাতটি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত শ্রন্থের সংখ্যা ১৫১৭৯৭টি, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা 
২২। সারগাছি কেন্দ্রের মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন সময়ে সমাজের দারিদ্র্য 
সীমার নীচে বসবাসকারীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। গ্রামীণ 
মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি কমিউনিটি সেন্টার আছে। শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা ১২৩। এই কেন্দ্রের অধীনে জেলা শহর বহরমপুরে একটি উপকেন্দ্র 
আছে। সেখানে ৪ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র বিনা ব্যয়ে থাকে। সেখানেও 
আছে একটি বড় মাপের গ্রস্থাগার। 
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রামহরিপুরের ছাত্রাবাসে ১৪১ জন ছাত্র থাকে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থের 
সংখ্যা ৭,০০০, পত্রপত্রিকার সংখ্যা ১৬। রামহরিপুর কেন্দ্রে তপশিলী 
জাতি ও উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষকেন্দ্র আছে। 
এই কেন্দ্রের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা ৯৮৭। ছাত্রাবাসে ১৯৮ জন 
থাকার সুযোগ পায়; অর মধ্যে ১২ জন বিনাব্যয়ে। ছাত্রীদের জন্য 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১০৯২। ছাত্রীবাসে ১৮২ 
জন থাকার সুযোগ পায়। তার মধ্যে বিনা ব্যয়ে থাকে ১২ জন। ৪টি 
নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০০ ছাত্র, ছাত্রী ৪১৯। 
দুটি নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য মহিলা প্রশিক্ষণালয় আছে। শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা ৪৩। ২২ জন মহিলাকে নিয়ে একটি কারিগরী শিক্ষালয় আছে। 
সেখানে মহিলারা তাত, সূচিশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩। গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংখ্যা ২১১৬৬১। পত্র-্পত্রিকার 
সংখ্যা ৭। 

ওড়িশার পুরী রামকৃ্ণ মিশনে আছে একটি স্বন্ং*সম্পূর্ণ শ্রস্থাগার, 
পাঠকক্ষ সহ শিশুদের জন্য আছে একটি স্বতন্ত্র গ্রস্থাগার। সংগৃহীত গ্রন্থের 
সংখ্যা ১৭১৩৭৭। পরত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৬১। ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ 
পায় ৭২জন। এর মধ্যে ৫২জন উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর। এরা 
সকলে মিশন পরিচালিত কোচিং-এ পড়ার সুযোগ পায়। 

আসামের শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৪ শ্রীষ্টাব্দে ১৯৩৮ 
্ীষ্টাব্দে অনুমোদন পায়। এখানে একটি ছাত্রাবাস আছে। ১৭০ জন 
উপজাতি শ্রেণীভুক্ত ছাত্র থাকে। একটি গ্রস্থাগারও আছে। সংগৃহীত গ্রন্থের 
সংখ্যা ২১৮৫৫ টি। 

অদ্দপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ শ্বীষ্টাব্দে। 
শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারে এই কেন্দ্রটির ভূমিকা অপরিসীম। এখানে একটি 
সৃজনশীল প্রায়োগিক শিল্পের স্থায়ী কেন্দ্র আছে। ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি 
নিয়ে এখানে আলোচনা হয়। শিশু বিভগ সহ আছে একটি গ্রস্থাগার। 
এখানে পাঠকক্ষ আছে। ৪৯০০০ গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থাগারে । ইংরেজি 
মাধ্যমে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করে। ছাত্র 
সংখ্যা ২৪৭, ছাত্রী সংখ্যা ২০০। 

চশ্তীগড় রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৫৬ শ্রীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে ৮,১৫২টি 
গ্রন্থ আছে, পরত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২০। ছাত্রাবাসে ২০ জন কলেজের 
ছাত্র থাকার সুযোগ পায়। 


শ৩-২২ 
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জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ শ্বীষ্টাব্দে। অনুমোদন 
পায় ১৯৪১ শ্রীষ্টাব্দে। এই কেন্দ্রের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা 
৪১৮৭৮ পত্র-পত্রিকা সংখ্যা ১২। 

রাজস্থানের খেতড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রহ্থের সংখ্যা 
৫২১২, পরত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২৭। ৪০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আছে 
নার্সারী স্কুল। দুটি প্রথাবহির্ভত স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০। বালিকাদের 
জন্য একটি কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র আছে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২০। এই 
কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ শ্বীষ্টাব্দে। খেতড়ি ছাড়াও রাজস্থানের অন্যান্য 
কেন্দ্রে শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। জয়পুর রামকৃষ্ণ 
মিশন ১৯৭৮ শ্বীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান কেন্দ্রের দ্বারা অনুমোদিত 
হয় ১৯৮৮তে। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা 
৬১,৬৮০। 

গুজরাটের লিমডি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮তে। অনুমোদন 
পায় ১৯৯৪ শ্রীষ্টাব্দে। ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়ে 
থাকে নিয়মমাফিক। ছাত্রদের শিক্ষাখাতে ও দুঃস্থদের জন্য বিভিন্ন সেবাযজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন আলোকচিত্র সম্বলিত 
প্রদর্শনী লিষডি দরবার হলে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে 
থাকে। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৮ শ্বীষ্টাব্দে। 

১৯৮৫ শ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার নারায়ণপুরে একটি কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি উপজাতি প্রধান অঞ্চলে কৃষিকাজ সম্বলিত এবং ৬৮৬ জন 
কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে এখানে । ৪৩৪ জন ছাত্রদের নিয়ে 
একটি আবাসিক বিদ্যালয় আছে। একটি বহুমুখী কর্ম প্রশিক্ষণালয় আছে। 
এখানে কৃষি, হর্টিকালচার, কারপেন্টারি ও মৌমাছি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়ে থাকে। নির্ধারিত স্বল্পমূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য ৬টি কেন্দ্র আছে। 
উপজাতি শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য আছে ৫টি উপকেন্দ্র। সেগুলি 
অবস্থিত কুতুল, ইরাক-ভাত্তি, কুস্তলা, কাছাপাল এবং আকাবেদা অঞ্চলে। 

নতুন দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে, অনুমোদন 
পায় ১৯৩০ শ্রীষ্টাব্ে। বর্তমান ভারতের রাজধানীর এই কেন্দ্রটি গড়ে 
তোলার ক্ষেত্রে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে 
একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার আছে। তিনটি বিভাগ ___ শিশুবিভাগ; সাধারণ 
বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ। গ্রন্থাগারের 
সংগৃহীত গ্রন্থসংখ্যা ৩৫,৮৪৪ আর থাকে ১৪৮টি পত্র-পত্রিকা । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
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ছাত্রদের পুস্তক ও সহায়ক পুস্তকের সংখ্যা ৮,২২৩। ২৩৪টি আলোচনা 
সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত আর্থিক বছরে রামকৃষ্ণ মিশনের সুসজ্জিত 
অডিটরিয়ামে। ১২৩টি বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়েছে দিশ্লী-নতুন 
দিল্লীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রতি রবিবার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় 
সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 

১৯২২ শ্রীষ্টাব্দে পাটনার রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাটনার রামকৃষ্ণ 
মিশনের গ্রস্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১৯৫৮৭, পত্র-পত্রিকা সংখ্যা 
৪৯। ছাত্রাবাসে ২০ জন ছাত্র বিনাব্যয়ে থাকার সুযোগ পায়। একটি 
পাঠকক্ষ আছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন সংস্কৃতি প্রসারিত করে 
দেবার জন্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে বছরের বিভিন্ন সময়ে। 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পো্র্রেয়ার রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ 
্রী্টাব্দে। অনুমোদন পায় ১৯৯২ শ্রীষ্টাব্দে। এখানে একটি ওয়েলফেয়ার 
হোম আছে। ৫০ জন শিক্ষার্থী বিনাব্যয়ে থাকার সুযোগও পায় এখানে। 

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারে ৩৯১৯১৮টি গ্রন্থ আছে। 
পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৯৩। একটি পাঠকক্ষ আছে। বিগত ৩৫ বছর ধরে 
“বিবেকজ্যোতি”_ _ ব্রেমাসিক হিন্দি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে এই 
কেন্দ্র থেকে। ছাত্রাবাস আছে একটি। দুঃস্থ-মেধাবী ছেলেরা এখানে থাকার 
সুযোগ পায়। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ শ্বীষ্টাব্দে, প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন 
পায় ১৯৬৮ শ্রীষ্টাব্দে। 

রাচির মোরাবাদিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থের 
সংখ্যা ৮১,৫১৬ ও পত্র-পত্রিকা ১১০টি। দিব্যায়ন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের 
কথা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। দিব্যায়নের মাসিক বুলেটিন “দিব্যায়ন 
সমাচর' প্রকাশিত হয় এখান থেকে। ৫৫টি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা 
করে এই কেন্দ্রটি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯১৯০২ জন। এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৯২৭ স্বীষ্টাব্দে। 

সালেম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দেঃ অনুমোদন পায় 
১৯৪২ শ্রীষ্টাব্দে। ৬,৯৯৯টি গ্রন্থ সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার আছে। দরিদ্র 
শিশুদের মধ্যে দুধ, টিফিন নিত্য বন্টন করা হয়। গ্রন্থসংখ্যা ৫০০। 
অন্ধ ও কুষ্ঠ মানুষজনদের নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়ে থাকে বিভিন্ন উৎসব 
অনুষ্ঠানের সময়। 

শিলং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ শ্রীষ্টাব্দে। পাঠকক্ষসহ প্রস্থ 
সংখ্যা ২১। ২৬ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। এছাড়া ভারতীয় 
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ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশনেব আশ্রমে ও আশ্রমের বাইবে 
আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ সংস্কৃতি কেন্দ্র (পূর্বতন কুইনটন 
মেমোরিয়াল হল) বিভিন্ন সময়ে ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা সভা 
হয়ে থাকে। 

শিকড়া কুলীনগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯২ শ্রীষ্টাব্দে 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবার' ব্রতকে সফল কবতে। এখানে আছে একটি নার্সিং 
স্কুল। গ্রস্থাগারে ১৯,৩৫২টি গ্রন্থ রয়েছে। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৬৩। 
গত আর্থিক বছরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই কেন্দ্র করে থাকে আশ্রম 
প্রাঙ্গনে এবং শহরেব বিভিন্ন স্থানে। ১০৮টি দরিদ্র ছাত্র নিয়ে একটি 
ছাত্রসংঘ আছে। এই সকল ছাত্রদের একদিকে আদর্শ জীবনবোধ ও চরিত্র 
গঠনের শিক্ষা দেওয়া হয় অন্যদিকে খেলাধুলা মাধ্যমে শারীরিক উন্নতিব 
প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। এদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সংস্কৃতি 
বিষয়ক গ্রন্থ পড়বার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে পুষ্টিব জন্য 
ভালো খাদ্য সববরাহ করা হয়। 

১৯০৭ শ্্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এখানে একটি নার্সিং 
ট্রেনিং স্কুল আছে। ৩৮ জন শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। 
স্কুলটি উত্তরপ্রদেশে সরকাবি নার্সিং স্কুল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত । 
তীর্থযাত্রীও দরিদ্রদের খাদ্য বন্ত্র এই কেন্দ্র দান করে। ৪,৬৩৬টি গ্রন্থ 
আছে গ্রন্থাগারে । পত্র-পত্রিকার সংখ্যা-২৭। বিভিন্ন সময়ে আর্থিক সহযোগিতা 
দেওয়া হয়ে থাকে দুঃস্থ মানুষ-মানুধীদের এই কেন্দ্রের মাধামে। 
ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভা ও ভক্তিমূলক সংগীত অনুষ্ঠিত 
হয় বিভিন্ন সময়ে। 

্রিপুরা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, অনুমোদন পায় 
১৯৮৯ স্বরীষ্টাব্ে। এখানে প্রধানত উপজাতি শিক্ষার্থীদের একটি বড মাপের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১১৫ জন উপজাতি ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার 
সুযোগ পায়। এই কেন্দ্রের উপকেন্দ্র আগরতলায় একটি ছাত্রাবাস 
আছে- __ সেখানে € জন থাকার সুযোগ পায়। ১,৬৫৭টি গ্রন্থ আছে গ্রন্থাগারে । 
উপজাতি প্রধান গ্রামীণ অঞ্চলে উন্নতিব নানা পবিকল্পনা রূপায়িত হয়। 

মালদা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ শ্বীষ্টা্দে। এই কেন্দ্রটি 
৬২০ জন ছাত্র বিশিষ্ট একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। একটি 
গ্রামীণ নিয়মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে মোহনপুরে __ছাত্রসংখ্যা ৫৮, ছাত্রীসংখ্যা 
৬৩। দুটি নার্সারী স্কুল আছে। শিক্ষার্থী ১২২ জন। ৭৮ জন ছাত্র 
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ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। অবৈতনিক গ্রস্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে 
একটি। গ্রন্থের সংখ্যা ৮১০৭২। দুঃস্থ মানুষদের অর্থ, নানা জিনিসপত্র 
পোষাক,পরিচ্ছদ সরবরাহ করা হয় বিভিন সময়ে। গত আর্থিক বছরে 
বন্যাত্রাণে ১,৬২৯০০০ টাকা খরচ হয়েছে এই কেন্দ্রের মাধ্যামে। 

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯৩১ 
্ীষ্টাব্দে প্রধান কেন্দ্রের অনুমোদন পায়। এই কেন্দ্রে একটি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় আছে, ছাত্র সংখ্যা ৭৩১। দুটি নিম়মাধ্মিক বিদ্যালয় 
আছে-_- সেখানে ছাত্রসংখ্যা ৩৩৭, ছাত্রীসংখ্যা ১৩৪। আছে একটি 
প্রি-বেসিক নার্সারী স্কুল। ১,২২২ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ 
পায়। ৮১৯৫৬টি গ্রন্থ আছে গ্রন্থাগারে । ৫৪১,৭৯১ টাকা বন্যাত্রাণে ব্যয়িত 
হয়েছে গত আর্থিক বছরে। প্রতিদিন ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা 
হয় মন্দির প্রাঙ্গণে । 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তমলুক কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়, ১৯২৯ শ্্রীষ্টাব্দে অনুমোদন 
পায়। এখানে একটি শিল্প শিক্ষালয় আছে, আছে তিন বছরের একটি 
কারপেন্টারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮। এখানে একটি 
নিয় মাধ্যমিক এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা 
যথাক্রমে ২৪৮ ও ১৫১। বিনাব্যয়ে ১০ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার 
সুযোগ পায়। মিশন গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা-১০১৪৫১, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা-২৩। 
বিভিন্ন উৎসবে নতুন বস্ত্র ও শীত বস্ত্র দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া 
ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি ও ভক্তিমূলক সংগীতের অনুষ্ঠান হয় মন্দির প্রাঙ্গণে । 

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশন ১৯১০এ প্রতিষ্টিত হয়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের 
পরিকল্পনায় এটি তৈরী হয়। দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক অনুদান 
ও দরিদ্রদের শীতবস্ত্র ইত্যাদি বাবদ ২১৮৫৬ টাকা খরচ হয়েছে গত 
আর্থিক বছরে। গ্রস্থাগারে দুটি বিভাগ আছে সাধারণ ও শিশুদের জন্য, 
রস্থসংখ্যা-২৫১৭২৯। পর্র-পত্রিকার সংখ্যা-৫৭। বিনামূল্যে গত আর্থিক 
বছরে ২৫জন দুঃস্থ শিশুকে দুধ ও বিস্কুট প্রতিদিন দেওয়া হয়েছে। 
স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বাগ্মিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে 
থাকে নিয়মিত। কুস্তমেলার সময় এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ত্রাণ শিবির খোলা 
হয়। প্রদর্শনী ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র থাকে। 

বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্ে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত 
গ্রন্থ সংখ্যা ৫১৪৬০। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৮। নিয় মাধ্যমিক স্কুল 
আছে- ছাত্র সংখ্যা ১৪০, ছাত্রী ১৩১। স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও নৈতিক 


৩২৬ 


মূল্যবোধের জাগরণে বাঁকুড়া শহরে নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে 
এই কেন্দ্রের মাধ্যমে । 

১৯২০ পরীটা্ে ভুবনেশ্বর রামকৃক মিশন তৈনী হয়েছিল সাদী তর্মাননের 
উদ্যোগে । এখানে একটি নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। একটি ছাত্রাবাস 
আছে। গ্রন্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থ সংখ্যা ২১,১২৮, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা 
৮৩। স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ের 
আলোচনা করে থাকে এই কেন্দ্র। 

কাথি রামকৃষ্ণ মিশন ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ ১৯২৯ শ্রীষ্টাব্দে 
অনুমোদন পায়। গ্রন্থাগারে গ্রস্থসংখ্যা ৫১৬৬৯।' পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৪০। 
৩২ জন ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে দুটি 
দাতব্য চিকিৎসালয়, কারপেন্টারি ও টেলারিং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের 
ব্যবস্থা হয়েছে গত আর্থিক বছরে । এছাড়া কেন্দ্রটির অভ্যন্তরে এবং বাইরে 
ভারতীয় দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ স্রীষ্টাব্দে। 
এখানে আছে একটি নিয়মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গ্রন্থাগারে ১,৯৮৭টি গ্রন্থ 
রয়েছে। গ্রামীণ শিশু কল্যাণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 

জয়রামবা্টী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩০ শ্রীষ্টাব্দে। এখানে 
একটি নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। দুটি জুনিয়র বেসিক এবং দুটি 
প্রি-বেসিক স্কুল আছে। ১,৯৬৪টি গ্রন্থ আছে গ্রস্থাগারে। কামারপুকুর 
রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৪৭ স্তীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৬৭টি ছাত্র বিশিষ্ট একটি 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে -_ ছাত্রসংখ্যা 
২৪৩, ছাত্রীসংখ্যা ১০৮। একটি কর্ম প্রশিক্ষণালয় আছে -__- শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা 8৪। ১৪১ জন ছাত্রের ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা আছে। ভ্রাম্যমাণ 
গ্রন্থাগারের সংগৃহীত গ্রস্থসংখ্যা ১০১২২০, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৬টি। দর্শনজাত 
শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আঁছে অডিওভিস্যুয়াল একটি ইউনিট। পল্লীমঙ্গল 
আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে 

করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে ৭২জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ 
'পায়।' গ্রন্থাগারে গ্রন্থের সংখ্যা ৪১৯৭৭টি, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১০টি। 
৩২০টি শিশুকে. নিয়ে নৈতিক শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে 
উঠেছে। আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় দুঃস্থদের। আশ্রমের' মন্দিরে : এবং 
বাইরে ধর্ম-দর্শন বিষয়ে আলোচনা সভা হয়। 
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দেরাদুনের কিষাণপুর রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৭৪-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রস্থাগারে 
সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ২,৩৮৪টি। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৮টি। 
ম্যাঙ্গালোব রামকৃঞ্চ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ শ্রীষ্টাব্ে। এই কেন্দ্রে 
একটি ছাত্রাবাস আছে। সেখানে ১১৫ জন ছাত্র আছে। গ্রস্থাগারে সংগৃহীত 
গ্রন্থের সংখ্যা ৪,১১৬টি। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৬টি। মিশনের অভ্যন্তরে 
ও বাইরে নানা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ভক্ত-অনুরাগীদের 
নির্জনবাসে থাকার ব্যবস্থা করে এই কেন্দ্র। 

১৯৩২-এ মুম্বাই (বোম্বাই) রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রস্থাগারে 
সংগৃহীত গ্রন্থসংখ্যা ৫৬,৬৮৪। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৮৯। গ্রামীণ উন্নয়ন 
প্রকল্প এবং আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন কাজ করে থাকে কেন্দ্রটি। 
এছাডা একটি ছাত্রাবাসসহ টেলারিং স্কুল ও কৃষি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত 
হয় সক্কর গ্রামে, যা কিনা মুম্বাই থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 
রস্থাগারে সংগৃহীত গ্রস্থ সংখ্যা ৯৪৭টি। চারটি শিশু প্রর্শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। 
গত আর্থিক বছরে ৭৬৯৯০ জনকে নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়েছে। ৭৬১৭ 
নগদ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে দুঃস্থদের। বিপুল পরিমাণে 
খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছে রোগী-দুঃস্থ-দরিদ্র মানুষদের । মুম্বাই শহরে 
কর্মব্যস্ত ওরলিতে একটি উপকেন্দ্র আছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত বিষয়ক 
সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্রও আছে এখানে। 

রাজমাহেহ্দ্রী রামকৃষ্ণ মিশন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রস্থাগারে 
সংগৃহীত গ্রস্থসংখ্যা ৮১৯৮৮টি, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২৩টি। এখানে একটি 
ফ্রী হিন্দি কোচিং সেন্টার আছে যার শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১৭ জন। 

উপরিউল্লিখিত রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি ছাড়াও বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠ 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কাজ বাস্তবায়িত করেছে এবং করে চলেছে। এগুলির 
মধ্যে আছে- __হাসপাতাল পরিচালনা, দাতব্য চিকিৎসালয় পবিচালনা, 
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় পরিচালনা যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এছাডা 
মঠ কেন্দ্রগুলির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলির মধ্যে আছে গ্রস্থাগার 
পরিচালনা, আবাসিক নার্সিং স্কুল, ছাত্রাবাস, দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক 
অনুদান, শিক্ষা সামগ্রী প্রদান, বিদ্যালয়ের পোষাক প্রদান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন, জনকল্যানকর কাজে অংশগ্রহণ, সমাজের অনগ্রসর 
মানুষের উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে যাওয়া। সার্বিক সংস্কৃতির 
বিকাশ, চরিব্রগঠনের কর্মসূচী রূপায়ণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত প্রন্থপ্রকাশ, 
নির্জনবাসের ব্যবস্থা করা, সুস্থিত আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্যে উত্তরণ, বৃদ্ধাশ্রম 
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পরিচালনা, ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা ইত্যাদি। এই কেন্দ্রগুলির 
মধ্যে আছে পোল্নামপেট রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কালাডি রামকৃষ্ণ অদ্বৈত 
আশ্রম, পালই রামকৃষ্ণ মঠ (১৯২৭), আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ, বাঙ্গালোর 
রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসাত রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ, বড়িশা 
রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠ, ভবানীপুর রামকৃষ্ণ মঠ, কীকুড়গাছি 
রামকৃষ্ণ মঠ, চন্ভীপুর, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, ইছাপুর, জামতাড়া, কাম্মীপুরম্, 
মাদুরাই, মায়াবতী, নাগপুর, নাট্টরারামপল্লী, উটকামাণ্ড, পুনে, পুরী, কইল্যাণ্ড, 
রাজকোট রামকৃষ্ণ মিশন, শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রম, ব্রিভাল্লা, বারাণসী 
অদ্বৈত আশ্রম। এই কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে : 

১৯২৭১ ১৯৩৬ (১৯৪১)১ ১৯২৬, ১৯১৬ (১৯৮৭তে স্বতন্ত্র কেন্দ্ররূপে 
আত্মপ্রকাশ), ১৯২৭ (১৯২৯১ ১৯৬১ (১৯৮৬)১ ১৯০৩১ ১৯৬১ 
(১৯৮৫)১ ১৮৯৯১ ১৯৮৬১ ১৯৪৬১ ১৯২১১ ১৮৮৩ (১৯৪৩)১ ১৯১৬, 
১৮৯৭১ ১৯২২ (১৯৭৩)১ ১৯৯৪১ ১৯২১, ১৯৩২১ ১৯৭৫ (১৯৮৭), 
১৮৯৯১ ১৯২৮) ১৯০৮১ ১৯২৬, ১৯৮৪, ১৯৩২, ১৯১৫১ ১৯২৭১ 
১৯১৩ (১৯৮৬তে স্বতন্ত্র কেন্দ্রবপে আত্মপ্রকাশ), ১৯০২। কেরলের 
তিরুবস্তীপুরম্‌ কেন্দ্র ৭৬ জন শিক্ষার্থীকে নার্সিং প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। 
কালাডি কেন্দ্রে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ছাত্রের সংখ্যা ২৯০ 
জন, ছাত্রীর সংখ্যা ১২২ জন। সংস্কৃত মাধ্যমে একটি নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয় 
আছে। নিয্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ২৬ ও ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী আছে। 
১৫৮ জন ছাত্র ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায়। গ্রস্থাগারে সংগৃহীত গ্রন্থসংখ্যা 
৭৭৮টি। পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ২০। প্রকাশনা বিভাগ আছে। হরিজন 
ছাত্র-ছাত্রীদের : টাইপ রাইটিং, টেলারিং, হাতের কাজ শেখানোর ব্যবস্থা 
আছে। ৩০টি হরিজন শিশুর জন্য ক্রেশ (শিশুদের দিবসকালীন রক্ষণাবেক্ষণ) 
আছে। রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমটি মঠ শ্রেণীভুক্ত হলেও এই কেন্দ্রটি 
রামকৃষ্ণ মিশনের যা কার্যধারা তা বাস্তবায়িত করে থাকে। এখানে অন্যান্য 
কর্মধারার পাশাপাশি একটি পাঠকক্ষ সহ একটি গ্রস্থাগার আছে। গ্রন্থসংখ্যা 
৩২,৩২১ আর পত্র-পত্রিকা সংখ্যা ১৪৭। পাঠকক্ষে বিনামূল্যে অধ্যয়নের 
সুযোগ আছে, এই কেন্দ্রে একটি প্রকাশনা বিভাগ আছে। এপর্যস্ত ১০টি 
রস্থ গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোত্‌' নামে গুজরাটি 
ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিগত আর্থিক 'বছরে ২১৯টি 
ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও 


৩২৯ 
ভক্ত-অনুরাগীদের জন্য রিদ্রিট এবং যুবকদের জন্য বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের 
কাজ করে চলেছে এই কেন্দ্রটি 

মহীশূর কেন্দ্রে গ্রামীণ উন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে। 
আছে একটি প্রকাশনা বিভাগ __কানাড়া ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে। গ্রন্থাগারে 
সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১৩,৫৫০টি। ব্রিচুড় কেন্দ্রে গুরুকৃল শিক্ষার প্রথায় 
১৩৭ জন ছাত্রকে আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে হরিজন 
২০, অনাথ ২৭। মাধ্যমিক ও নিম্মাধামিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষার্থীর 
সংখ্যা ৫৯৭ জন। সংস্কৃত প্রশিক্ষণালয় আছে, মালায়ালাম ভাষায় প্রকাশনা 
বিভাগ আছে। প্পরবুদ্ধ কেরলম্‌ পত্রিকা” প্রকাশিত হয় এই কেন্দ্র থেকে। 
বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ কেন্দ্রটি প্রধানত “উদ্বোধন? কেন্দ্র নামে পরিচিত। 
এখান থেকে বাংলা ভাষায় প্রচুর রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দ-বেদাস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়ে থাকে। “উদ্বোধন” পত্রিকাটি এখান থেকে প্রকাশিত হয়। বারাসাত 
কেন্দ্রটির গুরুত্ব এই যে স্বামী শিবানন্দ এখানে জন্মগ্রহণঃক্ষরেন। আলমোড়া 
কেন্দ্রটি স্বাী তুরীয়ানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। 

আটপুর মঠ নানা কারণে বিখ্যাত। এখানে শ্বামী প্রেমানন্দ জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদা দেবী পদার্পণ করেছিলেন 
আর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ২৪ ডিসেম্বর রাত্রে 
স্বামী বিবেকানন্দ তার ৮জন সতীর্থকে নিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে আগুনের সামনে 
সন্যাস নেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের গুরুত্ব অপরিমেয়। 
বাস্তবিক ক্ষেত্রে এটিই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম কেন্দ্র। এই পুণাস্থানেই 
একদা স্বামীজীর মত রামকৃষ্জদেব তার শিষ্যদের হাতে রুদ্রাক্ষের মালা 
ও গেরুয়া বস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য যে এই পুণাস্থানে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধি ঘর্টে। হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রের গুরুত্ব স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দের অবস্থানকে কেন্দ্র করে। বিশ্ববিখ্যাত ধর্ম-দর্শনের প্রবক্তা 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দের সান্ধ্য পাবার জনা এখানে ছুটে আসেন বহু 
ভক্ত-অনুরাগী। চেন্নাই কেন্দ্র থেকে তামিল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়" 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা” তেলেগু ভাষায় “বেদাস্তমূ কেশরী', “দা ভারতী" 
প্রকাশিত হয়ে থাকে। মায়াবতী কেন্দ্র বিবেকানন্দ নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন। 
বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষায়, বিশেষত ইংরেজি গ্রন্থ সমূহ এবং প্প্রবুদ্ধ 
ভারত' পত্রিকা এখান থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে । এই কেন্দ্রের সঙ্গে 
মিষ্টার এবং মিসেস সেভিয়ারের নাম বিশেষভাবে যুক্ত। স্বামী শিবানন্দ 
১৯০২ স্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 
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শিক্ষাপ্রসারে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা স্মরণ করে স্বাধীন ভারতেব 
প্রথম গভর্নর জেনারেল চক্রবন্তী রাজা গোপালাচবী জানিয়েছেন __“আমরা 
সকলেই বামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে গভীর 
ভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ এই শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে 
যুক্ত কবা হয়েছে। ছাত্রদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে শ্রীবামকৃষ্জদেবের নাম-__ এই 
এঁতিহ্যই যথেষ্ট। এই এমন এক নাম যা বাঙালী তথা ভারতীয়দের জীবনে 
গতি সঞ্চার করেছে। এই অভিমত থেকে আমরা বুঝতে পারি মিশন 
পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মান কেন এত উঁচুতে। 

এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিব গুরুত্ব উল্লেখ করে আবাব আমরা বলতে 
পারি যে, শিক্ষা (গ্রস্থাগারেব মাধ্যমেও), সংস্কৃতি ধর্ম-দর্শন চর্চা, সাহিত্য 
প্রকাশনার মধ্য দিয়ে এই কেন্দ্রগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয়টি উচ্চকিত করেছে। 

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন __-দুটি পৃথক কর্মধারায় ব্যাপৃত। কিন্তু 
আমরা মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্মধাবাব সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় 
কবলে দেখতে পাব যে “বহুজন হিতায বহুজন সুখায়” এর আদর্শটি 
মিশনেব কেন্দ্রগুলিব মতো মঠের কেন্দ্রগুলিও বাস্তবায়িত কবে চলেছে। 
শিক্ষাব প্রদীপটি রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র শুধু অনির্বাণ বাখে নি, 
তা প্রসারিত করে দিয়েছে সর্বস্তরে, সর্বজনের মাঝে । রামকৃষ্ণ মিশন 
পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গুণগত মানে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ স্থান 
দখল করেছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেই উজ্জ্বল শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ 
হয়ে ছডিয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে নানা বৃহৎ কর্মকাণ্ডে প্রগতির বীজটিকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে। উন্নত চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, আদর্শায়িত জীবনবোধ, 
আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং সার্বিক সচেতনতায় 
আত্মস্থ হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার 
একটি পর্ব সম্পূর্ণ কবে যখন বৃহত্তর-উচ্চতর শিক্ষা অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে 
এবং তারপর দেশে দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়ে যেভাবে যুক্ত হচ্ছে নানা 
কর্মকাণ্ডে তা ভারতবর্ষের প্রবহমান চিন্তাধারা -__যা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
চেতনার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হয়েছে, তাবই ব্বর্ণবিভাটি বিরুশিত হচ্ছে 
এবং হয়ে চলেছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তর্গত গ্রস্থাগারগুর্সি শিক্ষার্থীদের 
শিক্ষার সাফল্যে এবং সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হবার এক বিরাট ভূমিকা 
নিয়েছে, সে কথা আমাদের জোরের সঙ্গে বলতে হবে। আবার রামকৃষ্ণ 
মঠের অন্তর্গত গ্রস্থাগারগুলি শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষের জীবনে ব্যাপক 
সচেতনতা, জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে চলেছে। রামকৃষ্ণ মঠ শুধু আধ্যাত্মিকতার 
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বিকাশেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, রামকৃষ্ণ মিশনের মত ্রন্থাগার, 
কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা _-দাতব্য 
চিকিৎসালয় পরিচালনা, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে মানুষ-মানুষীদের এগিয়ে দেওয়া, 
সর্বোপরি আদর্শায়িত জীবনবোধে উন্নীত করা-_এই সমস্ত কাজের মধ্য 
দিয়ে রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ লালিত ভাবনাটিকে বাস্তবায়িত করে চলেছে। 
রামকৃষ্ণ সংঘের দুটি স্বতন্ত্রধারা হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে মঠ ও মিশন 
“শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শটি এবং বহুজনায় হিতায় “বহুজন সুখায়'এর 
কাজটি একই ভাবে পালন করে চলেছে। 

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন গুণগত 
মানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের নজির রাখতে সক্ষম হয়েছে বিগত বছর 
গুলিতে, সেই সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, পরিবেশ সচেতনতা, 
নান্দনিক চেতনার দিক থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বিশেষভাবে । 
এইগুলি ভারতের বিভিন্ন মনীষী-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদ্‌ঞরামকৃষ্ণ মিশনের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। মাধ্যমিক, 
উচ্চমাধ্যমিক কিংবা স্নাতক স্তরেই নয়, রামকৃষ্ণ মিশন নিম়বুনিয়াদি, 
প্রাথমিক স্তর শিক্ষার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সেই 
সঙ্গে প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বয়ক্কশিক্ষা, গণশিক্ষার ক্ষেত্রেও নিয়েছে উজ্জ্বল 
ভূমিকা । দর্শনজাত শিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ 
মিশন বড় মাপের সাফল্যের সাক্ষর রেখেছে। আসলে শিক্ষার এই 
বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে মানুষকে যথেষ্টভাবে 
সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়াসী হয়েছে এবং যথেষ্ঠ সফল হয়েছে 
রামকৃষ্ণ মিশন। তাই আজ ভারতজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উত্তীর্ণ পবিদ্যার্থীর সমাদর সর্বব্র। তাই জোর দিয়ে 
একথা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের সর্বস্তরে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ 
মিশন যে ভূমিকা নিয়েছে তা এই (তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের 
ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গুরত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত 
গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ যেমন সাধারণ মানুষকে আদর্শায়িত জীবনবোধের 
দিক ছুঁয়ে মানসিকভাবে ধর্মোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তেমনি 
মঠ ও মিশন পরিচালিত গ্রস্থাগারগুলি সার্বিক সচেতনতার পথটি করে 
তুলেছে প্রশস্ততর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গে 
অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বিক পরিচয় ও পরীক্ষার ফলাফল পরিশিষ্ট 
অংশে যুক্ত হল। 
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আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাপ্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে সংস্কৃতি প্রসঙ্গেরও 
উল্লেখ করেছি। সেই প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিকতা প্রসারণের বিষয়টিও উল্লেখিত 
হয়েছে। সারাবছর ধরে দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ, ধর্ম-দর্শন বিষয়ক 
্রন্থপাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন ভারতের শাশ্বত বাণী উচ্চকিত 
করে তুলতে চেয়েছে এবং এখনও করে চলেছে। অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলির 
তুলেছে, এবং সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত 
হয়ে থাকে মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সম্মিলিত ১৮০টি 
্রস্থাগার ও পাঠকক্ষ আছে। এগুলির মধ্য দিয়ে ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি বিষয়ক 
গ্রন্থ পঠিত আলোচিত হয়ে থাকে। আর এই সূত্রে মানুষের সচেতনতা 
€ জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি পায়। 

বেদান্তের নানা ভাষা, গীতা, ভাগবৎ প্রভৃতি শাস্্রগ্রন্থের নানা ব্যাখ্যা 
রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে ভারতের মানুষের অবগত হয়। বিশেষত 
এযুগের বেদ-বেদান্ত সম্মিলিত ভাবের রূপ শ্রীত্রীরামকৃষ্ কথামৃত”, 
“শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, “শ্রীশ্রীমাসারদা দেবী", “যুগনায়ক বিবেকানন্দ', 
“শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মালিকা' গ্রন্থ পাঠ করে ধর্ম-পিপাসু ব্যক্তিরা জীবনের 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকেন। অন্যান্য ধর্মের ধর্মাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পর্যদের আবিরাব তিথি, 
দুর্গাপুজো, কালীপুজো, শিবরাত্রি প্রভৃতি রামকৃষ্ণ মিশনে উদ্যাপিত হয়। 
এভাবেই ধর্মের বাইরের রূপ সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন। তারপর 
অন্তঃ্বরূপটির উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন, যা কিনা বিবেকানন্দের ভাষায় অস্তরে 
দেবত্বের প্রকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আমাদের সকলের জীবনে আছে 
পরম ব্রহ্মঃ মাঝখানে আছে আড়াল। এই সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বলেছেন -_ পাকা 
আমি ও কাচা আমি । সক্রেটিস বলেছেন-_ 80278] ও [২০18119 0071 
রবীন্দ্রনাথ আবারো বলেছেন, বড় আমি ও ছোট আমি। স্বক্সাক্ষর-নিরক্ষর, 
মানবতার চিরপুজারী লালন ফকির তার গানের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন, 
“খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।” দুই আমির মাঝে আড়াল, 
ভা অন্ধ লোভ-লালসা আর আত্মকেন্দরিকতার আড়াল -_-এই আড়ালকে 
সরিয়ে দিতে পারলে পাকা আমি ও কাচা আমির সংমিশ্রণ ঘটবে । আর্মি 
যে পরম ব্রঙ্দের সন্তান তা বুঝলে ব্রহ্মলাভ ঘটবে? ভারতের শাশ্বত 
চিন্তা চেতনার প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ। তার ঈশ্বর লাভ প্রসঙ্গ এইভাবে আমাদের 
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কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। স্বকীয় উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা চূড়ান্ত 
স্তরে পৌঁছে যাই। মানুষ অমৃতের সন্তান, যে যেখানেই থাকুক না কেন, 
বিবেকানন্দ বারবার ব্যাকুল আহান জানিয়েছেন। রামকৃষ্ণ যিশন আধ্যাত্মিকতা 
প্রসারে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণীটি সযত্তে পৃথিবীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সকল 
দেশের মানুষদের উত্তরণের পথটি প্রশস্ত করে দিতে চায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার 
ভূমিকা অপরিসীম । তাই রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষাপ্রসারের জন্য এবং স্থিতিশীল 
জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছোবার অভীন্সায় সংসঙ্গ, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ আলোচনার 
কথায় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর তা সম্ভব হয় বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রস্থপাঠ 
আলোচনা শোনার মধ্য দিয়ে। রামকৃষ্ণ মিশন তাই ভারতীয় নানা ভাষায় 
শুধু নয়, স্প্যানিশঃ জার্মানি, ডাচ, চিনা, জাপানি ইতালিয়ান, উর্দু 
সিলোনি ইত্যাদি ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে পূর্থিবীর সকল শ্রেণীর মানুষকে 
মুক্তির-উত্তরণের পথ দেখিয়ে চিনিয়ে দিতে চায়। 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতর ক্ষেত্রে যে ব্যাপক 
প্রভাব বিস্তার করেছেন তা কয়েকটি সূত্রের মধ্য দিয়ে আমরা তুলে 
ধরছে পারি। 

ক) শত শত নর-নারী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য পাঠ করে আত্মোপলব্ধি 
এবং “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। 

খ) হিন্দুধর্মের অন্তর্গত শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ অনেকটা হাস করেছে। 

গ) ভারতের শাশ্বত ধর্মকে বুঝতে অনুভব করতে পেরেছে সাধারণ 
মানুষ। 

ঘ) অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এবং 
একই সুত্রে সবধর্ম সমন্বয় সাধনায় উপনীত হয়েছে এই তথ্যটি উচ্চকিত 
করার জন্য তুলনামূলক ধর্মচর্চর আয়োজন হয়েছে। 

ও) এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই 
শুধু নয়, বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমস্বয়ের বাণী উপলব্ধি 
করে ধর্মের মূল তত্বটি অনুভব করতে পেরেছে। সংঘাত অনেক কমে 
এসেছে। 

চ) দ্বৈত-অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের যে তথাকথিত বিরোধ চলে আসছিল 
তার মধ্যে এঁক্যবিধান সাধিত হয়েছে। এ সব কিছু যে সাধকের উপলব্ধির 
পথে সাধারণ স্তর মাত্র তা সাধারণ মানুষ বুঝাতে পেরেছে। 
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ছ) ভারতের শাশ্বত ধর্ম, আধ্যাত্মিক মানবিকতামূলক সর্বজনীন সচেতনতা 
বৃদ্ধি করেছে। 

জ) কর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মকে আলিঙ্গন করার পথ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
দেখিয়ে দিয়ে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। 

ঝ) কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের যে কোন একটি পথ ধরে এগোলে 
ধর্ম সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্ভব-_ একথাও তারা উপলব্ধির নিরিখে জানিয়ে 
গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়টিকে বোঝাতেন “যার পেটে যা সয়* বাক্যটি 
উচ্চারণ করে। সংশ্লিষ্ট সাধনার সরলীকরণের পথটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
উন্মোচিত করলেন। 

এ) এখানে শ্রীরামকৃষ্ণই ইষ্ট-গুরুরূপে বিরাজমান। অন্যান্য ধর্ষীয় 
প্রতিষ্ঠানের মত এখানে তথাকথিত গুরুবাদের স্থান নেই। সংঘ-গুর বা 
সংঘ্যাচার্যরা মন্ত্রদীক্ষার মাধ্যমে এবং সৎপরামর্শের দ্বারা ভক্ত-অনুরাগীদের 
শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে গৌঁছে দেন। 

ধর্ম-দর্শন-আধ্যাক্সিকতার প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা এককথায় 
বলে বোঝান যাবে না। রামকৃষ্ণ মিশন সমাজসেবী সংস্থা নয় তা আগেই 
আমরা উল্লেখ করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় গঠিত আধ্যাত্মিক সংগঠন 
এটি। মানুষের আত্মশক্তি স্ফুরণের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে রামকৃষ্ণ 
মিশন আর আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ওই স্ফুরণের বিশেষ প্রয়োজন। 

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট দার্শনিক ড. সর্বপল্লী 
রাধাকৃষ্ণণের অভিমতটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ __ “ম্বাধী বিবেকানন্দ এই 
মহাদেশের আত্মার প্রতিভূ। তার নামের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম 
ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমাদের 
এই মহাদেশের আধ্যাত্মিক আকাওক্ষা যেমন একদিকে পূর্ণ করেছেন তেমনই 
তা পাশ্চাত্যে প্রসারিত করেছেন। তার আত্মিক শক্তি ভক্ত-অনুরাগীদের 
সঙ্গীতে, খষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় শিল্প সংস্কৃতির নানা 
'স্তরে অভিব্যস্ত। ভারতের চিরস্তন সত্তাকে তিনি মূর্তি দিয়েছেন ও বাস্ময় 
করে তুলেছেন।” 


|| 81 
শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ ধারণা ছিল স্থামী বিবেকানন্দের। 
সারা ভারত পরিক্রমা এবং পাশ্চাত্য অভিযানের মধ্য দিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি 
সম্পর্কে একটি প্রজ্াদৃপ্ত ধারণা জন্মেছিল তার। তিনি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ 
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মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় সর্ধধর্মের ভাবটি ফুটিয়ে 
তুলেছেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকটি নিজে অগ্কিত করে 
দিয়েছেন। আবার তিনি “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকার প্রচ্ছদ দেখে যস্তব্য 
করেছিলেন, ্প্রচ্ছদটি একেবারে কদর্ম”।* বলা বাছল্য, স্বাণীজীর চিঠি 
পড়ে প্রচ্ছদের পরিবর্তন করেছিলেন তৎকালীন সম্পাদক । রবি বর্মার ছবি 
স্বামীজী দেখেছেন। কিন্তু তিনি উচ্চপ্রশংসা করেননি। তার ছবি এদেশিয় 
হলেও তাতে যে বিদেশি আদল ছিল, তাই তিনি মন্তব্য করেছেন -_-“বড় 
জোর ওদের (ইউরোপীয়দের) নকল করে একটা আধটা রবি বর্মা দাঁড়ায়! 
তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্র, পটো ভালো। তাদের কাজে তবু ঝকঝকে 
রঙ আছে। ও সব রবি বর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা 
যায়! বরং জয়পুরের সোনালি চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি আছে 
ভালো।” বিবেকানন্দের এই আভাস বিদগ্ধ শিল্পবেত্তার পরিচয়বাহী। 

কলকাতা জুবিলি আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে অনেক 
করেছিলেন, “মানুষ যে জিনিস তৈরী করে তাতে কোন একটা 10681 
[270)7555 করার নাম ধা যাতে 10০9-র 13591595101 নেই, রঙ-বেরঙের 
পরিপাট্য থাকলেও তাকে প্রকৃত /. বলা যায় না। ঘটি বাটি পেয়ালা 
প্রতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র ভাব প্রকাশ করে তৈরী করা উচিত।” 

অধ্যাপক রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, বিবেকানন্দের শিল্প চিন্তা সম্পর্কে মৌলিক 
অভিব্যক্তির কথা শুনে কৃতজ্ঞ চিন্তে জানিয়েছিলেন-__- আপনার নিকটে 
কিছুকাল শিল্পকলা বিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে 
পারতো ।... আপনি এঁ বিষয়ে আজ আমার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্প 
সম্বন্ধে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কখনও শুনিনি। আর্শীবাদ 
করুন আপনার নিকট যে সকলভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত 
করতে পারি।”' 

বিবেকানন্দের যোগ্য শিষ্যা নিবেদিতা শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে 
যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, সে কথা আমরা জানি। অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, নন্দলাল বসুঃ অসিতকুমার হালদার, প্রমথকুমার ঠাকুর নিবেদিতার 
কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। 

স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বিবেকানন্দের কত গভীর জ্ঞান ছিল তার পরিচয় 
পাওয়া যায় রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে । রণদাপ্রসাদের 
সঙ্গে আলোচনার সূত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্জের ভাবী মন্দির নির্মাণে প্রাচ্য 
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ও পাশ্চাত্য যাবতীয় শিল্পকলা একত্রিত করার অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন-__-“এই ভাবী মঠ-মন্দিরটি নির্মাণে প্রান ও পাশ্চত্য 
যাবতীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী 
ঘুরে গৃহশিল্প সম্বন্ধে যত সব 158 নিয়ে এসেছি তর সবগুলি এই 
মন্দির নির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করবো।” তিনি বেলুড় মঠের ভাবী 
মন্দির সম্পর্কে আরো বলেছিলেন, _“বহুসংখ্যক জড়িত স্তস্তের উপর 
একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহহ্র প্রফুল্ল 
কমল ফুটে থাকবে ।... আর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও নাট-মন্দিরটি এমনভাবে 
গড়ে তুলতে হবে যে দূর থেকে দেখলে ঠিক ওঁকার বলে ধারণা হবে। 
মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে 
দুটি ছবি এইভাবে থাকবে __একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে 
উভয়ের গা চাটছে-_-অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানভ্রতা যেন প্রেমে একত্রে 
সম্মিলিত হয়েছে।” 

স্বামী অখগ্ানন্দের সঙ্গে বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা 
করেছেন। বিবেকানন্দের অভিমত-__ এই রেনেসসাসের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 
অতীতকালে যেমন সকল জাতির আর্টের অভ্যুদয় হয়েছিল, তেমনি নবযুগের 
সকল সভ্ভতর একক্রীভূতযোগ হবে। 
যে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হয়েছে (১৯৩৮) তাতে বিবেকানন্দের সব 
আইডিয়া রূপায়িত করা যায়নি একথা সত্য। কিন্ত তবুও মন্দিরটি ভারতের 
স্থাপত্য শিল্পের অনন্য দৃষ্টান্তরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিবেকানন্দের 
পরিকল্পিত রামকৃষ্ণ মন্দিরে সন্নিবেশিত হয়েছে ইউরোপীয় ও ভারতীয় 
স্থাপত্য কলা । আবার ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে মিশর ও বৌদ্ধ স্থাপত্যকলার। 
এখানকার সমস্ত স্থাপত্যকলা হল শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ-_“যতমত ততপথ' 
এই প্রতীকী ভাবনা নিয়ে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মন্দির সর্বধর্ম সমন্বয়ের 
উজ্জ্বল প্রতীক এবং প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন উপাসনালয়। শিল্প জগতে 
রামকৃষ্ণ মন্দিরের স্থাপত্য শিল্প এক নতুন সংযোজন। এতিহাবাহীত ভারতীয় 
মন্দির স্থাপত্যরীতির অনুসরণ না করে একটা স্বতন্ত্র রীতি অনুসৃত হয়েছে 
রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ স্থাপত্যে। এই রীতি অনুসরণ করে রামকৃষ্ণ মঠ 
ও রামকৃষ্ণ মিশনের ভারতের এবং বহির্ভারতের় নানা শাখা কেন্দে রামকৃষ্ 
রানা কাতিনিও জান। রিনি গা রাঃ গাহি রিনার ররর 
রামকৃষ্ণ স্থাপতোর" অপূর্ব মহিমা। 
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শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামুতের গল্প ও উপদেশ, তার জীবন ও বাণী নিয়ে, 
শ্রীমাসারদা দেবীর জীবন ও বাণী নিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণী নিয়ে একাধিক চিত্রিত গ্রস্থ রচিত হয়েছে। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বিশ্বরঞ্জন চক্রবন্তী, সুনীল পাল, নিত্যানন্দ ভকত প্রমুখ সংশ্লিষ্টজনেরা 
এই কাজে তাদের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এবং যর্থাথ ভাবটি পরিস্ফুটিত 
করেছেন। এছাড়া অতুল বসু, সত্যজিত রায়, কমলকুমার মজুমদার, পরিতোষ 
সেন, বিকাশ ভট্টাচার্য, ওয়াসিম কাপুর, নীয়েন দাশ, বিমান দাশ, অলকেন্দু 
পত্রী, বিকাশ বসু, পূর্ণেন্দু পত্রী, রীতা. ঝুনঝুনওয়ালা প্রমুখ ভারতীয় শিল্পী, 
পাশ্চাত্যের এ. এ. চিত্রক, ফ্রাঙ্ক ডোরাক, হ্ফম্যান প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী, স্বাথী বিবেকানন্দের ছবি বিভিন্ন ভাবে 
কৈছেন-_যাকে আমরা রামকৃষ্ণ শিল্পচর্চা বলে অভিহিত করতে পারি। 


কেন্দ্রে যে সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে তার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির 
এই পরম্পরায় বর্তমানকে স্পর্শ করেছে অত্ীত। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন 
বড শিল্পী, তার সেই শিল্পিত মনের হদিশ পেয়েছেন প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ। 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারায় রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্পচর্চা তাই গগনচুম্বী 
হয়ে উঠেছে। শুধু এদেশে নয়, দেশাস্তরের মানুষজনেদের নান্দনিক চেতনাকে 
আরো বেশি উদবোধিত করেছে ত। 

রামকৃষ্ণ মিশনের শিল্প সংস্কৃতি বিকাশে যে কেন্দ্রটি বড়মাপের ভূমিকা 
নিয়েছে তা কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার। এই 
কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৮ খৃষ্টান্দে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বর্তমান দৃষ্টিনন্দন 
সুবিশাল অষ্টালিকায় এই সংস্কৃতি কেন্দ্রটি স্থানাস্তরিত হয়। সংস্কৃতি বিকাশের 
ক্ষেত্রে প্রধান তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই কেন্দ্রটি 

ক) ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ-সার্বিক রূপচ্ছবিটি তুলে ধরেছে একদিকে। 
অন্যদিকে তার প্রকৃত ভাষ্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ-সৃল্যায়নের মধ্য দিয়ে স্বরূপটি 
করেছে উন্মোচিত সর্বজনের সমক্ষে। পাশ্চাত্য থেকে আগত ভারতপ্রেমীরা 
এই কেন্দ্রে এসে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির সম্যক ধারণাটি গড়ে নিতে পারেন। 

খ) ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে বহির্ভারতের শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা, 
প্রদর্শনী ও মতামত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শিল্প-সংস্কৃতির এক্যবোধ গড়ে 
তোলার একটি মুখ্য ভূমিকা এই কেন্দ্রটি নিয়েছে। 


শত ২৩ 


৩৩৮ 


গ) ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি প্রবহমান এঁতিহ্য আধুনিক কালের মানুষের 
কাছে তুলে ধরার কাজে এই কেন্দ্রটি নিরলস ভাবে ব্রতী। 

ঘ) প্রাচিন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের 
সেতুটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে এই কেন্দ্রটি। 

ও) শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকায়িত শিল্পী। তাই লোকায়ত শিল্প সংগ্রহ 
ও চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এখানে। 

তাই আমরা দেখতে পাই দুটি ভাগে বিন্যস্ত হয়েছে শিল্প প্রদর্শন 
কক্ষ। তার একটিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাশ্বত শিল্প নিদর্শন, অন্যদিকে 
লোকায়ত শিল্পের নানা নিদর্শন-_ লোকায়ত শিল্পের সামগ্রিক রূপচ্ছবিটি 
প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে । আর দ্বিতীয় কক্ষে ভারতীয় শিল্পকলার অগ্রগতির 
ছবিটি নানাচিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। সেখানে এঁতিহ্যের 
ক্রম-পরম্পরাটি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। প্রসঙ্গত, নন্দলাল বসুর 
জন্মশতবাষিকীতে ভারতীয় ললিতকলা একাদেমির সহযোগিতায় এবং তৎকালীন 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে নন্দলাল বসুর আঁকা গুরুত্বপূর্ণ 
ছবিগুলি নিয়ে যে বড়মাপের প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে 
আমরা ভারতীয় শিল্পকলার ধ্র্পদী এঁতিহ্যের শেকড়টি যে কত গভীরে 
প্রোথিত তা আমরা জানতে পেরেছি এবং আধুনিক যুগের শিল্পকলার 
বিন্যাসটিও প্রত্যক্ষ করেছি। এই কেন্দ্রে ভারতীয় প্রথায় শিল্পকলা শিক্ষা 
দেবার জন্য সারদাদেবীর 'নামাঙ্কিত একটি শিক্ষণকেন্দ্র আছে। . সেখানে 
কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। 
এছাড়া. তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন, শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে মতামত বিনিময়ের 
জন্য বিভিন্ন সময়ে বিবেকানন্দ নামাষ্ষিত অডিটোরিয়ামে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের 
দেশ-বিদেশের উজ্জ্বল ব্যক্তিরা আলোচনা চক্রে মিলিত হন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে আছে একটি অত্যাধুনিক গ্রস্থাগার। সেখানে 
সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ১১৬১১৮১৭ এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার 
(দেশি-বিদেশি) সংখ্যা ৪২৪। ছোটদের জন্য আছে একটি স্বতন্ত্র গ্রস্থাগার। 
সেখানে গ্রন্থের সংখ্যা ১২১৯৩৪। 'কিশোর-কিশোরীদের জন্য অন্য একটি 
গ্রন্থাগার আছে। সেখানে সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৫,৮০২। এই কেন্দ্রে 
অতিথি নিবাসে বিভিন্ন সময়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, 
নানা গোত্রের মানুষজন আসেন। তাই একটি চমৎকার সার্বজনীন উপাসনালয় 
আছে। এছাড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগীদের জনা আছে একটি সুন্দর 
মন্দির। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ে বিগত আর্থিক বছরে ৩০৬টি 
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বক্তৃতা সভা আয়োজিত হয়েছিল। এই বক্তৃতা সভায় দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ 
ব্যক্তিরা অংশ নিয়েছিলেন। সংশীত সম্মেলন, শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা 
চক্র, পারস্পরিক মত বিনিষয় নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
৩৩টি। তাতেও দেশ-বিদেশের গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা অংশ 
নিয়েছেন। আর দর্শক ও শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন শিল্প, সংগীত 
ও দর্শন রসিকেরা। এখানে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চর সুত্র ধরে দেশি-বিদেশি 
নানা ভাষার শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলি হল- জার্মান, ফ্রেঞ্চ, 
রাশিয়ান, জাপানিজ, ইটালিয়ান, আরবিক, চাইনিজ, ফারসী, ইংরেজি, 
স্প্যানিশ, বাংলা, সংস্কৃত, উদ্দু এবং হিন্দি। 

এই কেন্দ্র থেকে শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক ও নানা ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়ে থাকে। তার মধ্যে আছে 10705 04100758] 275111885 ০01 [10019 1 
বিগত ৪৭ বছর ধরে একটি মাসিক 89115017 প্রকাশিত হয়ে আসছে। 
ভারততত্ব বিষয়ে এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ে ঝিভিন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অনুমোদনে নিরস্তর গবেষণা কার্য চলেছে দেশ-বিদেশের নানা গবেষকদের 
নিয়ে। সম্প্রতি একটি বিবেকানন্দ আরকাইভিস্‌ বা সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে 
বিবেকানন্দ চর্চায় সঠিক ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গৌঁছোবার জন্যে। 
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সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত। ভারতীয় সঙ্গীত প্রধানত একটি 
আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান। বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উপর 
ধ্বনিত করে চলেছে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে। সঙ্গীত সাধনারই অঙ্গীভূত 
ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর জীবনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে আমরা সঙ্গীত 
সাধনার গভীর তলাতলের কিছুটা আন্দাজ পেতে পারি। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর মধ্যে ভৈরবী, ললিত, বাগেশ্রী, মালকোষ প্রভৃতির 
মধ্যে আছে এক করুণ আত্ম-নিবেদনের অভিব্যক্তি, আছে সাধনার মধ্য 
দিয়ে আরাধ্যকে পাবার এক গভীর আর্তি। বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর অন্যতম 
লক্ষ্য হল সাধনা-_-সাধনার স্তরকে বিকশিত করা এবং আত্মানুভূতিকে 
পরম প্রাপ্তির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। 

তাই অন্তর বিকাশের পরম এক মাধ্যম হল সংগীত। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
অন্তর বিকাশের সার্বিক মাধ্যম রূপে সংশীতকে গ্রহণ করেছিলেন। সুপ্রাচীনকাল 
থেকেই সংগীত অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গীভূত। “ভারতীয় অধ্যাত্য সাধনার দু-হাজার 


৩৪০ 


বছরের ঘনীভূত রূপ" বা বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা যাঁর ধেয়ানে 
মিলিত হয়েছে তিনি অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-সাধনা-তপশ্চর্যার সঙ্গে 
সংগীত যুক্ত হয়ে আছে ওতপ্রোত ভাবে । সংগীতের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মত্ত 
যেমন তিনি প্রকাশ করেছেন বারে বারে পার্ষদদের-ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে, 
তেমনি সংগীত শ্রবণের মাধ্যমে আত্মস্থ হয়েছেন, সমাধিস্থ হয়েছেন অনিবার 
অর্থাৎ অন্তর দেবতার মিলন ঘটেছে জীবনদেবতার সঙ্গে; ব্রন্মের সঙ্গে 
পরমত্রন্গের। প্রথম সাক্ষাতে বিবেকানন্দের কণ্ঠে গান শুনে তিনি যে 
বিভোর হয়েছিলেন তার প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই অর্থাৎ উপরোক্ত আলোচনয় 
বিধৃত। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রসহ নানা শাখা কেন্দ্রে নিত কিংবা 
সপ্তাহস্তে বা মাসে অথবা বিভিন্ন উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া গান 
যার অধিকাংশ রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের রচনা, সেই গানগুলি এবং 
স্বায়ী বিবেকানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্থায়ী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃঞ্জানন্দ 
প্রমুখের রচিত নানা গান ও স্তোত্র পরিবেশিত হয়ে থাকে। রামপ্রসাদ, 
কমলাকান্ত প্রমুখের রচিত গানে শ্রীরামকৃষ্ণ খুঁজে পেতেন বিশ্বাস, ভক্তি 
ও ভাবের মিশ্রণ। ভক্ত-অনুরাগীদের চিত্তও তিনি এ সকল গানের মধ্য 
দিয়ে রাঙিয়ে দিতেন। গৃহী পার্যদদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, 
ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ সংগীত রচনা করতেন। আর গায়কদের মধ্যে 
ছিলেন শ্রীম, নরেন্দ্রনাথ, রামলাল, ব্রৈলোক্যনাথ, বৈষ্ঞবচরণ, ভাই ভূপতি, 
নীলকষ্ঠ ও আরও অনেকে। ঈশ্বর-অধ্যাত্মচিস্তার সূত্রে শিল্প-সংস্কৃতির অন্যতম 
প্রধান ধারা সংগীতের প্রবহমানতা ক্রম পারম্পর্ষে প্রবাহিত হয়ে চলেছে 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান ও নানা শাখা কেন্দ্রে পরিবেশিত গানে। 
রামকৃষ্ণ মিশনের শুরু থেকেই সাধনা-আরাধনার সূত্রে সংগীতের চ্চ 
চলেছে নিরবচ্ছির ভাবে। বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক সংগীতটি 
(খণ্ডন-ভব-বন্ধন; জগ-বন্ধন; বন্দি তোমায়), অতেদানন্দ রচিত 
শ্রীসারদাস্তোত্রম্‌ (প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং / নররূপধরাং জনতাপহরাং) 
মিশ্র তিলক কামোদ রাগে নিবদ্ধ। এই স্তোত্র-সংগগীত দুটি রামকৃষ্ণ মিশনের 
নানা কেন্দ্রে সন্ধ্যারতির সময় সন্যাসী ও ভক্ত-অনুরাগীদের কণ্ঠে যখন 
গীত হয় তখন এক বিশেষ ভাবের সঞ্চার ঘটে। অস্তরদেবতার অন্বেষণে 
, বেরিয়ে পড়ে বাইরের আমি। এছাড়া সংগীতের নিয়মিত অনুশীলন 
রামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ । এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের 
অভিমত, “ভারতে নাটক ও সংগীত অতি পবিত্র রম্ত' বলিয়া বিবেচিত। 
উহাদিগকে লোকে ধর্ম সাধনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। লোকের 
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ধারণা-_ প্রেম সংগীতই হউক বা যাহাই হউক, সংগীত মাত্রেই যদি 
হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস ধ্যানের ছ্বারা যে ফললাভ হয়, সংগীতেও 
তাহা হইয়া থাকে।”” বিবেকানন্দ নিজে উচ্চাঙ্গ সংগীত ভালোবাসতেন 
এবং গাইতেন। রামকৃষ্ণ মিশনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা তাই পল্লবিত ভাবে 
প্রসারিত। উৎসব-অনুষ্ঠানে এবং বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া মিশনের নানা 
কেন্দ্রে বিভিন্ন সময় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের (কণ্ঠ এবং যন্ত্র) আয়োজন হয়ে 
থাকে। 

রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলিতে সন্যাসীদের বা আমন্ত্রিত শিল্পীদের গীত 
গানগুলির মধ্যে অধিকাংশ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অস্তর্গত। এগুলির ভারতীয় 
সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ও কঠিন তালের উপর ভিত্তি করে রচিত। 
ব্রেলোক্যনাথ সান্যাল রচিত “অস্তরে জাগিছ মা, অন্তর যামিনী' সংগীতটি 
সুরমল্লার বাঁপতালে রচিত। গনেন্দ্রনাথ রচিত “গাও $&হে তহার নাম, 
রচিত যারে বিশ্বধাম'___খাম্বাজ ও চটৌতালে গীত হয়ে থাকে। বিবেকানন্দ 
রচিত আরাব্রিক ভজনটি মিশ্রকল্যাণ রাগের চৌতালে, ব্রিতালে, একতালে 
রচিত। ভজন, ভক্তিসংগীত, কালীকীর্তন, শ্যামাসংগীত ও রামকৃঞ্ণ-সারদাদেবী- 
বিবেকানন্দ বিষয়ক গান রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলিতে গীত হয়। এই 
গানগুলির মধ্যে বেশ 'কিছু গান স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী প্রেমষেশানন্দ, 
স্বামী অপূর্বানন্দ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ গীতিকারদের রচনা । ধপদাঙ্গের 
গান ছাড়া লঘু সুরের গানও গীত হয়ে থাকে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ গীত 
গান; বিশেষত রামপ্রসাদ ও কমলাকাস্ত রচিত গান-_ডুব দেরে মন 
কালী বলে”, “কে জানে গো কালী কেমন” "শ্যামা মাকি আমার কালো 
রে» কুবিরের “ডুব ডুব সাগরে আমার মন”, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত 
“ভব সাগর তারণ কারণ হে / রবিনন্দন বন্ধন খণ্ডন হে'_ ইত্যাদি সংগীতগুলি 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বহু লোকসংগীতও 
রচিত হয়েছে। এই লোকসংগীতগুলি মূলত বাউল শিল্পীরা গেয়ে থাকেন। 
দুটি গানের কথা এই মুহুর্তে মনে পড়ছে-__-ক) “এসেছে নতুন মানুষ 
দেখবি যদি আয় চলে" খ) “পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে 
থাক রামকৃষ্ণ নামের মান্তলে।' শেষের গানটি বিভিন্ন সংগীত শিল্পী বিভিন্নভাবে 
গেয়ে থাকেন। 

ভারতে ও বহির্ভারতের রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দে, বাংলা 
ভাষা ছাড়া ইংরেজি ও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় সংশ্লিষ্ট সংগীতগুলি অনুদিত 
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হয়েছে। শুধু তাই নয়, তা গীতও হয়। সংগীতের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 
সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন -_“শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
তার সকল ধর্মসাধনার ও অধ্যাত্ম অভিযাত্রার সহায় রূপে বাংলাদেশের 
ও প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের সাধক-সাধিকাদের রচিত গানকেই গ্রহণ করেছিলেন। 
গান জীবনের জাগরণের একটি অঙ্গ বা সামগ্রী, গান প্রতিটি মানুষ 
ও প্রাণীদের দেহের মধ্যে প্রসুপ্ত কুণগুডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার একটি 
প্রত্যক্ষ উপায়, গান সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ও অপার্থিব শক্তির 
অধিকারী করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছিলেন নিজের 
জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে।”*” 

রামকৃষ্ণ মিশন তো শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ স্বরূপ। তাই রামকৃষ্ণ 
মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে সংগীত চর্ ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রোতস্বিনীর বুকে 
তুলে দিয়েছে নতুন পাল) স্বাত্রী ব্রিগুণাতীতানন্দ বিবেকানন্দকে একবার 
প্রশ্ন করেছিলেন কিভাবে সাধন করা যায় ___ উত্তরে বিবেকানন্দ জানিয়েছিলেন, 
“তুই তার গান কর, ঠাকুরের গান মনে নেই। এই বলে তিনি দুটি 
গান গাইলেন-__ 

ক) নামেরই ভরসা কেবল। 

খ) আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক সংগীত, শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া সংগীত, 
রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দকে নিয়ে রচিত সংগীত-_ সর্বোপরি, 
বিবেকানন্দের গাওয়া সংগীত বিভিন্ন সময়ে গীত হয়ে চলেছে। আর 
তার মধ্য দিয়ে নৈরাশ্য পীড়িত ছন্দবমুখর জীবনে মানুষ শক্তি ও শান্তির 
পথটি খুঁজে পাচ্ছে। জীবনের জাগরণ ও উত্তরণের ক্ষেত্রে সর্বোপরি 
ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গানগুলির ভূমিকা অপরিসীম । 


| ৬|। 
এই আধা টিনা এসারে রামকৃক নিশন ততীর বর্ম শন সংকানধ 
এবং রামকৃষ্জ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্য প্রকাশ করে চলেছে 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। প্রকাশনা জগতে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকাটিও বড় মাপের। 
'উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলাভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ 
. কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, রামকৃষ্ণ মঠ, খ্বায়লাপুর চেম্নাই ও 
রামকুষ মিশন ইন্স্টিটিউট অফ কালচার, এবং অন্যান্য শাখা কেন্দ্র থেকে 
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প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত-ভারতীয় শাস্ত্র-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রস্থগুলি 
সাধারণ মানুষের মধ্যে একাধিক অধ্যাত্ম পিপাসা যেমন মেটাচ্ছে তেমনি 
ভারতীয় ধর্ম দর্শন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করে চলেছে। আর 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদাস্ত সাহিত্য নতুন জীবনে পথের সন্ধান দিয়েছে। 
প্রসঙ্গত বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে তার লেখা চিঠিপত্রে তার শক্তি বিরাজ 
করেছে। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে এই চিঠিগুলি পাঠ করবে তার মধ্যেও সেই 
শক্তি সঞ্চারিত হবে। একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। সম্নযাসীরা 
রামকৃষ্ণ মিশনে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে যোগ দিয়ে সন্াসী হয়েছেন 
তারা বিবেকানন্দের বাণীর ছ্বারাই। সেই বাণী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় 
ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছে রামকৃষ্ণ মিশনের উপরিল্লিখিত প্রকাশন 
কেন্দ্রগুলি। তাই আমরা দেখতে পাই অগণিত শহীদ ভারতের স্বাধীনতা 
যুদ্ধে ফাসীর রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করেছেন বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা 
পাঠ করে। কোটি কোটি মানুষের ম্বাজাত্বোধ তিনি'জ্গ্রত করেছিলেন। 
মহাত্মা গান্ধী, তিলক, অরবিন্দ, জহরলাল নেহরু, “সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পড়ে দেশাত্মবোধে বিশেষভাবে উদদদ্ধ 
হয়েছিলেন। একথা তারা তাদের লেখনীতেই জানিয়ে গেছেন। জাতীয়তাবাদের 
উন্মেষ ছাড়াও নারী প্রগতি, শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন -_ সংগীত- 
শিল্প-সাহিত্যের নান্দনিক চেতনার উদ্ুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলির প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ নোবেল লরিয়েট 
ফরাসী সাহিত্যিক রোমা রোলাীকে বলেছিলেন, “যদি ভারতবর্ষকে জানতে 
চান তা হলে বিবেকানন্দকে পড়ূন।' বিবেকানন্দকে পড়ে রোমা রৌলা 
কতটা উদদ্ধ হয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত” রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের প্প্রাচ্য 
পাশ্চাত্য গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থটির ভাব ভাষার সামঞ্জস্য 
লক্ষ্য করে দীনেশচন্দ্র সেনকে পাঠ করতে বলেছিলেন এবং শাস্তিনিকেতনের 
ছাত্রদের 'পাঠ্যসৃচীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 

বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত বিভিন্ন 
ভাষায় রচিত-অনৃদিত গ্রন্থগুলির ভূমিকা অপরিসীম । রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের 
উদ্বোধন? কার্যালয় (কলকাতার বাগ্বাজারে অবস্থিত) থেকে, উত্তরপ্রদেশের 
পিথোরগড় জেলার মায়াবতী কেন্দ্র থেকে (কলকাতায় উপকেন্দ্র এন্টালীতে 
অবস্থিত), এবং চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ) শহরের মায়লাপুর কেন্দ্র থেকে 
বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি, নেপালী ও দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় 
রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত সাহিত্য প্রকাশিত হয়। “উদ্বোধন? কার্যালয় থেকে 
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সাম্প্রতিককাল পর্যস্ত প্রধানত বাংলা এবং হিন্দি-ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যা 
৫০০। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' 
(দু'খণ্ডে বিন্যস্ত), শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত' (নতুন আঙ্গিকে দিনাংকানুসারে 
প্রকাশিত', '্রীত্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রসঙ্গ” “শ্রীরামকৃষ্ণের অস্ত্যলীলা? 
(দুখণ্ডে বিভক্ত), “অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ, “আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ”, 
“বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ”, "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুথি", “আলোকচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবনকথা”, “শ্রীরামকৃষ্ণ বিভাসিত মা সারদা”, শ্রীশ্রী মা সারদাদেবী 
“শ্রীশ্রী মায়ের কথা", “যুগজননী সারদা", “টিরস্তনী সারদা, “আলোকচিত্রে 
শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনকথা", “স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা" (দশ 
খণ্ডে বিভক্ত), “যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে বিন্যস্ত), “পাশ্চাত্যে 
বিবেকানন্দ নতুন তথ্যাবলী" (প্রথম খণ্ড), স্থায়ী বিবেকানন্দের “পত্রাবলী” 
“আলোকচিত্রে বিবেকানন্দের জীবনকথা”, ইংরাজীতে “দি মাস্টার আজ 
আই স হিম" (বাংলায় অনুদিত -__ “ম্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি), হিন্দিতে 
“বাচ্চো কি বিবেকানন্দ', “বাচ্চো কী মা সারদাদেবী' ইত্যাদি। 

এছাডা সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রস্থাবলীর অনুবাদ, ধর্মপ্রসঙ্গে প্রকাশিত বিবিধগ্রন্থ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের জীবনচরিত-পত্রাবলী-স্মৃতিকথা, ধ্যান-জপ, দান ও 
ভ্রমণের নানাগ্রস্থ। 

মায়াব্তীর অদ্বৈত আশ্রম থেকে ইংরেজি, হিন্দি ও নেপালী ভাষায় 
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে 
রোমা রোর্লা রচিত “দি লাইফ অব্‌ রামকৃষ্ণ'ঃ “রামকৃষ্ণ-এ বায়োগ্রাফি 
অব্‌ পিকচারস্, “রামকৃষ্ণ এক হিজ ডিসাইপেলস্ঠ, “সারদাদেবী : দি গ্রেট 
ওয়ান্ডার, “শ্রীসাবদাদেবী : এ বায়োগ্রাফি ইন পিকচারস্‌*, “ইন দি কমপ্যানি 
অব্‌ দ্যা হোলি মাদার, “কমপ্লিট ওয়ার্ক অব্‌ স্বামী বিবেকানন্দ' (৯ 
খণ্ডে প্রকাশিত), “লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ “বিবেকানন্দ: ম্যান এন্ড 
হিজ ম্যাসেজ, “রেমিনেসেন্স অব স্বামী বিবেকানন্দ, “লেকচারস ফর্ম 
কলম্বো টু আলমোড়া, “লেটারস অব্‌ স্বামী বিবেকানন্দ', “বিবেকানন্দ 
ইন দ্য ওয়েস্ট: নিউ ভিসকভারিস' (ছয় খণ্ডে প্রকাশিত) “গ্রেট উইযেন 
অব ইত্ডিয়া', 'প্র্যাকটিক্যাল বোদাস্ত' ইত্যাদি। এছাড়া আছে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পার্ধদদের জীবন ও বাণী, ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক নানা 
্রস্থ। আর আছে “কমপ্লিট ওয়াকর্স অব্‌ সিস্টার নিবেদিতা (৫ খণ্ডে 
বিভক্ত)ঃ নিবেদিতার লেখা “দি ওয়েভ অব্‌ ইন্ডিম্নান লাইফ', “কালী দা 
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মাদার', হিন্দিতে “বিবেকানন্দ কা মানবতাবাদ, “ইচ্ছাশক্তি আউর উসকা 
বিকাশ, নেপালী ভাষায় __ “রামকৃষ্ণ কী কথা", “বিবেকানন্দ কী কথা' 
ইত্যাদি। 

চেন্নাই (পূর্বতন মাদ্রাজ)-এর মায়লাপুর কেন্দ্র থেকে ইংরাজীতে ২২৫টি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে আছে -_ “রামকৃষ্ণ -_ গ্রেট মাস্টার 
(২টি খণ্ডে), “দ্যা গসপেল অব্‌ রামকৃষ্ণ, “বৈদিক রিলিজিয়ন এন্ড ফিলজফি,' 
“দি গসপেল অব্‌ হোলি মাদার, (দুটি খণ্ড), “ম্পিরিচুয়াল হেরিটেজ অব 
ইণ্ডিয়া» “বেদান্ত ইন প্র্যাকটিস” ইত্যাদি অনূদিত গ্রন্থ। এছাড়া দক্ষিণ 
ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় অর্থাৎ তামিল, তেলেগু, কানাড়া ও মালায়ালাম্‌ 
ভাষায় লেখা মৌলিক নানা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৬০০টি। 

এই তিনটি প্রধান প্রকাশনা কেন্দ্র ছাড়া নাগপুর কেন্দ্র থেকে হিন্দিতে 
১৫০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল-_“মা 
সারদা, “বিবেকানন্দ সাহিত্য সঞ্চয়ন', 'শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ বচন সূত্র" (তিন 
খণ্ড) “অমৃতবাণী” 'আত্মানুভূতি তথা উসকে মার্গ, ইর্ভাদি। 

কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ্‌ কালচার থেকে ইংরেজি 
ও বাংলা মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় প্রায় ২৫টি বই রয়েছে। 
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রশ্থ হলো, “চিস্তানায়ক বিবেকানন্দ,” “শতরূপে 
সারদা, “বিবেকানন্দের বেদান্ত চিন্তা,” “কালচারাল হেরিটেজ অব্‌ ইন্ডিয়া” 
(৬টি খণ্ড), “আমার ভারত-অমর ভারত,” “পালস উইসভস্‌”ঃ “মাই ইন্ডিয়া 
দি ইন্ডিয়া ইটারনালঃ' “রিজিয়ানস্‌ অফ দি ওয়ার,” “বিলিয়ান এন্ড দি 
কালচার,” “রিলিয়ান এন্ড দি সায়ান্সঃ ইত্যাদি 

এছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের বিতিন্ন: কেন্দ্র থেকে বাংলা, হিন্দি 
এবং ইংরেজিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ কিছু গ্রস্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং 
হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রকাশিত এই সকল গ্রন্থগুদির মধ্যে 'দিয়ে 
একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
প্রজ্ঞাদৃপ্ত মনননিষ্ঠ পর্যালোচনাকে করেছে প্রসারিত, অন্যদিকে ভারতীয় 
ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে দেশ-বিদেশের মানুষকে করেছে অবহিত। 
ইংরেজিতে যাকে 17851081817 বলে, সংশিষ্ট গ্রস্থগুলি তার আওতায় 
পড়ে না, আমাদের এক বড় জীবনবোধের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। 
জীবনী সাহিতোর দিক থেকেও এই গ্রন্থগুলির মূল্য অপরিসীম। আবার 
ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি সংক্রান্ত গ্রস্থগুলি একালের মানুষজনদের 
চিন্তা-চেতনাকে নতুন ভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। 
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এছাড়া বহির্ভারতেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। 
তাই সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি একদিকে ভারতীয় সাহিত্যে ও 
অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ব্বতন্ত্র এক 
ভুবন রচনা করেছে। 

রামকৃষ্ণ মিশনের স্পর্শে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত বিষয়ক গ্রন্থ অন্যান্য 
প্রকাশন সংস্থাও প্রকাশ করে চলেছেন। বিশিষ্ট বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী-লেখকগোষ্ঠী 
সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসছেন। (উল্লেখযোগ্য আনন্দ পাবলিশার্স-এর 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ রচিত “তব কথামৃতম্, “শ্রীম* কথিত “শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ 
কথামৃত', সংকলিত গ্রন্থ শাশ্বত বিবেকানন্দ'* সতেন্দ্রনাথ মজুমদারের 
“বিবেকানন্দ চরিত', শঙ্করী প্রসাদ বসুর “বিবেকানন্দ: কবি চিরস্তন”, 
লোকমাতা নিবেদিতা (১_ ৪ খণ্ড)”, রামকৃষ্ণ বেদাত্ত মঠ প্রকাশিত 
রামকৃষ্ণ-অভেদানন্দ-বেদান্ত গ্রন্থ সমূহ, মণ্ডল বুক হাউস প্রকাশিত শঙ্করী 
প্রসাদ বসুর “বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১-_-৭ খণ্ড)” 
ঈশারউড-এর “রামকৃ্চ ও তার শিষ্যগণ"ঃ মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত অচিস্ত্য 
কুমার সেনগুপ্তের “পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ” এবং সিগনেট প্রেস প্রকাশিত 
এঁ লেখকেরই “পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীমাঃ নবভারত প্রকাশন-এর “নিবেদিতার 
পত্রাবলী*, “সহাস্য বিবেকানন্দ” ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানীর রোমা রোলার 
“রামকৃষ্ণ জীবনী ও বিবেকানন্দ জীবনী" পুস্তক বিপনী প্রকাশিত বর্তমান 
লেখকের “রক্তাক্ত চরণে যার পথ চলা”, “মার্কসবাদীদের চোখে বিবেকানন্দ 
ইত্যাদি।) সঙ্গত কারণেই এই ভূবন ক্রম প্রসারিত হচ্ছে-_-সে কথা 
বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষ্য অনুযায়ী এই সকল 
্রন্থগুলি হলো 1/8121191 7০০এ-এর পাশাপাশি 531710181 £০০৫১২। 
বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, মানুষের 
জীবনের বিবর্তন থেমে নেই। তা নিরন্তর চলছে। এই বিবর্তন মানুষের 
মনে। মানসিক বিবর্তনের পটভূমিতে বর্তমানের টালমাটাল পরিস্থিতিতে 
এই 531710881 7০০৫ অর্থাৎ ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি-অধ্যাত্চিস্তা বিষয়ক গ্রন্থগুলি 
মানুষ-মানুষীদের উত্তরণের পথ দেখাবে -_এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 


| ৭।| 
ভারতীয় শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য -_সব কিছুর উদ্দেশ্য 
যে আধ্যাত্মিক রূপান্তর তা বিবেকানন্দ বার বার উল্লেখ করেছেন। তিনি 
পাশ্চাত্য নান্দনিক চেতনার মানদণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতি-সংগীত-শিল্প বিচার 
করতে চান নি। সত্য সুন্দর শিবের মানদণ্ডে তা বিচার করেছেন। 
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ভারত ও বহির্ভারতের বুদ্ধিজীবীরা শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও বিবেকানন্দের 
রচনাবলী পড়ে উপকৃত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ম্যাক্সমূলার, টলস্টয়, 
জোসেপ কাপলানঃ আদরে জিদ, রবার্ট জোস্পে, পাগী হাউসটন; একালের 
রাশিয়ার ই.পি. চেলিসেভ, ও রিবাকভ, চিনের জিন চুয়ান প্রমুখের 
উক্তিতেই তা বিধৃত। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও বিবেকানন্দের বালী ও রচনা, 
ইংরেজি, ফরাসী, জাপানী, ডাচ, স্প্যানিশ, চিনা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে ইংরাজি, ফরাসী, স্প্যানিশ ভাষায় বেশ কয়েকটি 
পত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। আসলে বুদ্ধিজীবী মানুষেরা উপলবি করতে 
পেরেছেন যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে ত্যাগাদর্শের সঙ্গে জীবনের বস্তুগত লক্ষ্যকে 
যুক্ত করতে পারলে জীবনে, সমাজ ও রাষ্ট্রে শাস্তি লাভ সম্ভব। তাই 
ভারতে-বহির্ভারতে এই গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় 
শিল্প সংস্কৃতি বিকাশে এই গ্রন্থগুলি নিয়েছে একটি বড় মাপের ভূমিকা। 

শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্প-আধ্যাত্মিকতার বিকাশের মুধ্য দিয়ে রামকৃষ্ণ 
মিশন আসলে বৃহৎ অর্থে মানবসেবার-সমাজসেবার কাজটিই পরিপূর্ণ করে 
চলেছে। শুধু ত্রাণকার্য জনিত সীমায়িত সেবা নয়, বিবেকানন্দ মানবিকতার 
প্রসারে, মানবসেবার ক্ষেত্রে এই পূর্ণতর মানসিকতাই পোষণ করতেন। 
ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্‌ সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, “[২9118107 
15 1701 6%01051৬6 01 50901811116 11) 2 65827218120 21010178515 
017 50171012119 ৬০ (01)060 10 17221605001 00177001175. "004, 
1116 11106 1195 00176 ৮/1)2]1) ৮/০ 108৬০ (0 11116100161 1611810) 
৪5 ৪ 0811 (0 5016 00০90 17) [1১6 59415 ০01 17061 210. 10 1708105 
11701 3181175 000165 8170 (91711151160 1117705 ০12৬৪16 110 [101201 
[17617561৬95 0) 90110৬/.]1)81 15 [61151017.11081 13 20110105. 
[1191 15 28101000910. 10780155619. তথ 5 ৬1৬৩1178108-২ 

শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্যঃ সংগীতে ও আধ্যাত্মিকত প্রসারে রামকৃষ্ণ 
মিশন ভারতে ও বহির্ভারতে যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে 
তা আমরা স্বল্পায়তনে আলোচিত এই প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে টের পেয়ে 
যাই। এই শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতার ধারাটি শুধু অব্যাহত 
নয়, তা আরও বর্ণোজ্ল করার প্রয়াসে মেতে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশন। 
সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে উল্লসিত হবার এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর 
কাছে গর্বের বিষয়বন্ত। 
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প্রসঙ্গ সূত্র 
১. উদ্বোধন, ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৫৫, পৃ: 8৪০ 
২, 19551057601 11018, [২501021019101291)5 905601)53 210 ৬/00155, 115) 
1962---18/ 1964, 21011050101 101%13101), 0110150 01 [01017081101 
8120 0108008511179, 00/6117086100 01 110018, 1965, 7. 188. 
পত্রাবলী, অখণ্ড সংস্কবণ, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা-২৯৪, পৃঃ ৪৭০ 
* বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৮৪) পৃঃ ২১৫ 
, এঁঃ ৯ম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃ: ১৯০-১৯২ 
, এঃ পৃঃ ১৯০-১৯২ 
, এ, পৃঃ ১৯১ 
চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী লোকেশ্ববানন্দ সম্পাদিত, ১৩৯৭, পৃ: ৬০৭-৬০৮ 
রী পৃঃ ৫৭৮ 
১০. বিশ্বচেতনায় শ্রীবামকৃষ্ণ, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত, ১৩৯৪, পৃঃ 8৪১ 
১১. পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা-_-১৭৯, পৃঃ ৩১০ 
১২,717৩ 17100, 28011511650 0) 11801983, 1946. 
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অন্তরের শান্তি চিত্তের বিশ্রাম : 
রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠ 


পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় নিষিজ্ঞ অনুভব বক্ষপটে 
ধারণ করে মন্দাকিনী ছন্দে এগিয়ে চলেছে সাগর সঙ্গমে। আন্তর্জাতিক 
মহানগরী, একদা ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতার বিপরীত অর্থাৎ .গঙ্গার 
পশ্চিম পাড়ে দীর্ঘ ৩১ একর জমিতে গড়ে উঠেছে; শাশ্বত ভারতের 
চিন্তা-চেতনার নব তরঙ্গে উত্তাসিত ধর্ম ও কর্মের লীঠস্থান বেলুড় মঠ। 
আধুনিক পৃথিবীর মুক্তিদাতা, সকল সংকটের নিরসনকারী, সমন্বয়ের আনর্য 
“অবতার বরিষ্ঠ" শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দিরকে মধ্যমণি করেই বেলুড় 
মঠের অবস্থান। প্রধান ধর্মগুলির ভাবের মিলমিশে যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ 
পরিকল্পিত ভারতীয় স্থাপত্য ভাক্কর্যশৈলীর, নান্দনিক চেতনার অপূর্ব-শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন এই মন্দির __ বাস্তবিক ক্ষেত্রে যা সর্বজনীন উপাসনালয়। প্রবেশদ্বার 
পেরিয়ে বিশাল নাটমন্দির, সবশেষে গর্ন্দির। সেখানে “নয়নাভিরাম 
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর .বসে আছেন। সূর্য পশ্চিম 
আকাশে প্রায় অস্তমিত। চুপিসারে অন্ধকার নামছে। পাখিরা বৃক্ষরাজিতে 
ফিরছে ক্লান্ত হয়ে। কুলায় ফেরা বিহঙ্গদের কলকাকলি ক্রমশ স্তর হয়ে 
আসছে। গোটা পরিবেশ শাস্ত। কল্লোলিনী গঙ্গার প্রবহমানতার শব্দ ক্রমশ 
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। | 

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখার প্রাণকেন্দ্র 
বেলুড় মঠ। 

গঙ্গার কোণ ঘেঁসে তিনটি মন্দির। পুণ্যসলিলা গঙ্গা স্পর্শ করে পাড় 
বাঁধানো রিশাল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে এলেই শ্রীমা সারদাদেবীর মন্দির। 
ওড়িশা স্থাপত্যে নির্মিত ছোট মন্দির। সুন্দর শাড়িতে আচ্ছাদিত শ্রীমা। 
সামনে বিধৃত মায়ের চরণের আলতা ছাপ। কুলুঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু 
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দিনের পুরনো ছোট ছবি। বর্ণহীন ছবিটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনা কঠিন। 
অভয়দাত্রী মায়ের সঙ্জিত পটচ্ছবিতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা । পলক 
পড়ে না। মায়ের মুখের স্মিত হাসি থেকে উৎসারিত আলো ক্রমাগত 
মনের সব কালিমা অন্ধকার মুছে দিচ্ছে। অস্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে সেই 
আলো শুধু জমাট অন্ধকারকে সরিয়ে দেয়নি-_অন্তর-বাহির আলোয় 
আলোয় আলোকময়। সসীম থেকে অসীমে। আলোয় ভরে গেছে সমস্ত 
ভুবন। আপনা থেকেই কঠে উঠে আসে--এিত আলো জ্বালিয়েছে এই 
গগনে কী উৎসবের লগনে। সব আলোটি কেমন করে ফেল আমার 
মুখের পরে' !* আদ্যাশক্তি মহামায়ার লীলাই তো প্রতিদিনের উৎসব। 
আর আলোর বর্ণবিভা তো তাকে ঘিরেই। তাই তার মুখোমুখি হয়ে 
গীতাঞ্জলি'র চরণগুলি সবাইকে শোনাতে ইচ্ছে করে উচ্চকঠে-__“আলো 
আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা/ আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, 
আলো হাদয়-হরা।/ নাচে আলো নাচে ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে-__- / 
বাজে আলো বাজে ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে-_/ জাগে আকাশ, 
ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা।/ আলোর শ্রোতে পাল তুলেছে হাজার 
প্রজাপতি ।/ আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।/ মেঘে মেঘে 
সোনা। ও ভাই, যায় না মানিক গোনা-_/পাতায় পাতায় হাসি ও 
ভাই, পুলক রাশি রাশি-_ / সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা।” 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্যায় কিলবিল করা মানুষ-মানুষীদের দেখার ভার মহাসমাধির 
আগে শ্রীমা সারদাদেবীর উপর অর্পণ করে গিয়েছিলেন। এ দেখা তো 
শুধু দেখা নয়। তাদের স্থিতিশীল জীবনে পৌঁছে দেওয়া, মুক্তির -_ উত্তরণের 
রাঙা পথটি দেখিয়ে দেওয়া, চিনিয়ে দেওয়া। প্রয়োজনে বকল্মায় সব 
দায়িত্বও নেওয়া। মা তো তাই নিয়েছেন। বহুশ্রুত সেই গানটির কয়েকটি 
কলি মনে পড়ল-_-“মা আমাদের, আমরা মায়ের, ভাবনা কি আর আছে 
ভাই!* মাকে স্মরণ করে ভাসিয়ে দাও জীবনতরী। তিনি সার্ধিক লক্ষ্যে 
তা পৌঁছে দেবেনই। এই ভরসা নিয়ে সকল স্তরের মানুষ সমবেত হন 
মায়ের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলে, সদলে অবশ্যই যান। নাটমন্দিরে 
ঠাকুরের মুখোমুখি বসে কিংবা গর্ভমন্দিরের পূর্বে-পশ্চিমে বসে জপ-ধ্যান 
করেন; কিন্ত মা'র কাছে দ্রুত ছুটে যাওয়ার বাসনা -_ প্রবল বাসনা 
জাপটে ধরে। সেই যে স্থামী প্রেমানন্দ মা'র সম্পর্কে চমৎকার ভঙ্গিতে 
বলেছিলেন -__ঠাকুর তো দেখেশুনে, বেছে তবে নিতেন আর মা নির্বিগরে 
সকলকে কাছে টেনে নিতেন। এর ফলে কত বিষের যন্ত্রণা ভিনি সয়েছেন।” 


৩৫১ 


সইবেনই তো। তিনি নিজের মুখে বলেছেন __-“আমি সতেরও মা, অসতেরও 
মা।” শুধু বলেনই নি। নিজের জীবনে তা বারবার প্রমাণও করে দিয়েছেন। 
তাইতো মা'র কাছে সেকালে-একালে সকলের ছুটে যাওয়া বিদ্যাপতির 
ভাষায়,_-“তিলে তিলে নূতন হৈয়* অর্থাৎ শ্রীমাকে প্রতিদিন আমরা দেখছি 
নতুন নতুন ভাবে। অই প্রতিদিন বহু অনুরাগীর প্রণাম তারই চরণ ছুঁয়ে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে এই একই কথা। অনুরাগের আসল রূপ তো এটাই। 
শুধু বেলুড় মঠে নয়, একই চিত্র দেখা যাবে বাগবাজারে উদ্বোধনে মায়ের 
বাড়িতে । দেখা যাবে খোদ জয়রামবা্টীতে। 

সাধারণ মানুষ কেন, সন্যাসীদেরও দেখেছি মা'র কাছে প্রবল আগ্রহে 
ছুটে যেতে। সন্যাসীদের কথা যখন এল, তখন মানস পটে ভেসে উঠল 
স্বাযীজী-_স্বামী বিবেকানন্দের কথা। প্রবল প্রতাপান্থিত শ্বামীজী পাশ্চাত্য 
থেকে স্বামী শিবানন্দকে লিখছেন চিঠিতে, __“মা ঠাকুরণ কি বন্ত বোঝনি, 
বুঝতে পারনি এখনও, কেহই পার না, ক্রমে পাববে। ,,আমার জীবন 
থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ যান তাতে আমি ভীত নই, কিন্তু, মাচ ঠাকুরণ গেলে 
সর্বনাশ” আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্বরূপটি স্বামীজীই ঠিক ঠিক বুঝতে 
পেরেছিলেন। তাইতো বেলুড় মঠের জমি কেনার পর স্বামীজী অশক্ত 
শরীরে মাকে তা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন অত্যুৎসাহে। আসলে আদ্যাশক্তি 
মহামায়া পদচারণা না করলে সে জমি শুদ্ধ হতে পারে না। আর জমি 
শুদ্ধ না হলে সেখানে আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক পীঠস্থান, সার্বজনীন 
উপাসনালয় ___ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির গড়ে উঠতে পারে না। এই অনুভব 
উপলব্ধি থেকেই স্বামীজীর তৎপরতা মাকে নিয়ে, সব আয়োজন মাকে 
ঘিরে। আসলে মা তো সত্যিকারের মা, 'জগংজননী-__-গুরুপত্ত্রী নন, 
পাতানো মা নন। কথার কথায় মা নন। সত্যিকারের মা। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বারবার বলেছেন যে, মা আর তিনি একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ। মাঞ 
তা মেনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে যোড়ধী রূপে ফলহারিণী কালীপুজোর 
দিন পুজো করেছেন। নারীদের উপর পৌরাণিক কাল থেকে যে 
অত্যাচার-অবিচার হয়ে আসছে তারই প্রতিবিধান এই পুজো। আধুনিক 
সমাজতাত্বিকরা তাই বলেন, সাধনার সমস্ত অর্থ নিবেদনের মধ্য দিয়ে 
দেখিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ __কিডাবে নারীকে সম্মান করতে হয়। কোন্‌ 
দৃষ্টিতে নারীকে দেখতে হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমা সারদাদেবী বলতেন; জান 
তো ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব 
জগতে বিফাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।” 
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মায়ের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের মনোভাব স্পষ্ট-প্রতীয়মান। পার্ষদেরা মাকে 
দেখেছেন, বুঝেছেন, চিনেছেন আপন আপন অনুভবের নিরিখে। তাই 
স্বামীজীর কাছে মা '্যান্ত দুর্গা'। ব্রহ্মানন্দজীর কাছে “আদ্যাশক্তি মহামায়া? । 
প্রেমানন্দজীর কাছে “রাজ-রাজের্খবরী'। শিবানন্দজীর কাছে “জগৎজননী'। 
গিরিশচন্দ্র প্রমুখ গৃহী পার্ধদদের কাছে “তত্বজ্ঞানদায়িনী', অভেদানন্দজীর 
ভাষায় “প্রকৃতি, পরমাং'। মা নিবেদিতার কাছে একাধারে যুগে যুগে, 
দেশে-দেশাস্তরে আবির্ভূতা জননীসত্তার মিলিত রূপ। অন্যদিকে ন্েহবিগলিত 
চিত্তের অপরূপা অধিকারিণী। একালের এঁতিহাসিক-সমাজতাত্বিকের চোখে 
“বেদান্তের ফলিত রূপ" ।* মায়ের কথা বলে বা শুনে শেষ করা যাবে 
না। “শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।” এতক্ষণের অনুধ্যানের 
সূত্রে এটুকু বুঝতে পারি, তিনিই অগ্নি, তিনিই শাস্তি জল। মা'র মন্দিরে 
মা'র মুখোমুখি হয়ে সকল অনুরাগী-ভক্ত-মানুষ-মানুষীর অনুভব কিন্তু এটাই। 
তই মা'র চরণে আভূমি প্রণতি জানানোর পর সত্যি সত্যি অনুভব করা 
যায় অনিবার শাস্তি বারির প্রলেপ, অমেয় স্পর্শ। 

জয়রামবাটীতে চট্‌ করে যাওয়া যায় না। তাই অনুরাগী ভক্তেরা সদলে 
কিংবা একাকী যান বাগবাজারের উদ্বোধনে মায়ের বাডিতে। আর আসেন 
গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড় মঠে। তুলনায় বেলুড় মঠের গুরুত্ব ও বিরাট পরিসর 
ভক্ত-অনুরাগীদের বেশি আকর্ষণ করে। মায়ের কাছে আসা-যাওয়া চলে 
নিরস্তব। আসেন নানা জন, ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে। আসেন 
বহির্ভারত থেকেও। শ্রীমার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯২১ শ্বীষ্টাব্দের 
২১ ডিসেম্বর। 

মায়ের মন্দির থেকে দক্ষিণের পথ ধরে এগোতেই চোখে পড়ে সবুজ 
ঘাসের মখমলে বসে থাকা অবাঙালি ভক্তদের। প্রতিদিন দিনান্তে এঁরা 
পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে মা এবং স্বামীজীর মন্দিরের মাঝখানে বসে রামকথা 
পাঠ করেন। হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা এঁরা । এরা বেলুড় মঠের পৃণ্যভূমিতে 
বসে ভগবত কথায় যখন মেতে ওঠেন, তখন মনে পড়ে সেই বিষুণপুর 
রেল স্টেশনের অবাঙালি মালবাহকের কথা । শ্রীমার মধ্যে সে খুঁজে 
পেয়েছিল জান্কী মা অর্থাৎ সীতাকে। এঁরাও প্রত্যাবর্তনের পথে যখন 
মাকে প্রণতি জানায় তখন কি রামকথা পাঠের পর মা'র মধ্যে খুঁজে 
পায় সীতাদেধীকে ! পায় নিশ্চিন্তভাবেই। ডায়মণ্ডকাটা বালা পরিহিতা মাকে 
আবছায়ায়। আর সুদূর লগ্ডনের চার্চে মেরির মুখের মধ্যে নিবেদিতা দেখেছিলেন 
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মাকে। প্রতিদিন সকালে সরকারী ব্যবস্থায় দেশি-বিদেশি পর্যটকেরা যখন 
আসেন এখানে, তখন বিদেশি পর্যটকেরা মা'র মুখের মধ্যে নিবেদিতার 
মতোই কি খুঁজে পান মা যেরিকে? 

গঙ্গার পশ্চিম পাড় কাশী-বারাণসী সষ। এ কথাও মা জানিয়েছিলেন 
বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার কালে স্বাগী বিবেকানন্দকে। স্বামীজী উৎসাহিত হয়েছিলেন। 
সেই স্বামীজীর মন্দিরে পৌঁছে গেছি। স্বামীজীর মন্দিরে অবস্থানের ভূমিটি 
বেশ খানিকটা নীচে। জোয়ারে পরিপূর্ণ গঙ্গার স্তরের সঙ্গে সাযুজ্য সামীপ্য 
রেখেই কি স্বামীজীর মন্দিরটি নির্মিত! হয়তো তাই, কেননা মঠ যখন 
নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে, তখন পঞ্চতপার পর মা দিব্যৃষ্টিতে দেখেছিলেন 
জলের উপরে । কিছুক্ষণ শ্রীমা চোখ বন্ধ করে এঁ দৃশ্যটি মনের মণিকোঠায় 
ধরে রাখতে চাইছিলেন। তারপর যখন আবার গঙ্গার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন 
তখন তিনি দেখলেন সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নেই, আছেন নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ 
দু'হাতে গঙ্গার পুণ্য বারি ছড়িয়ে দিচ্ছেন গঙ্গার দু'পারে, মঁনুষ-মানুধীদের 
উদ্দেশে । এ গঙ্গা বারি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে শাস্তির ঝরণা হয়ে গিয়েছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তো তামাম পৃথিবীর মানুষ-মানুবীকে শাস্তি ও 
স্থিতিশীল জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য, আর সেই কাজের দায়িত্ব 
তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীকে। সেই দায়িত্ব রূপায়ণের রূপকার 
হলেন স্থাখী বিবেকানন্দ। তাই, সেদিন শ্রীমা দিব্যদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন 
তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। পরিপূর্ণ গঙ্গা স্তরের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই 
নির্মিত হয়েছে বিবেকানন্দ মন্দির ১৯২৪ স্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারী । মন্দিরের 
পূ্বপ্রান্তের দেওয়ালে মিউর্যালে রয়েছে বিবেকানন্দের ধ্যানস্তব্ধ মূর্তি মূর্তিটির 
দিকে তাকালেই মনে পড়ে আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের 
বিবেকানন্দকে। এই পোশাকের সঙ্গে তার সেদিনের পোশাকের মিল ছিল 
না, কিন্ত প্রলম্বিত ভাবনাটি ছিল একই। সেদিন তার মনে যে প্রশ্ন 
জেগেছিল তা তিনি কাতর কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন। 

এই উচ্চারণের মধ্যে ছিল মানবমুক্তির বিশেষত ভারতের তথা বিশ্ব 
মানবের মুজি-পথের অন্বেষণ। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে পাশ্চাত্যে 
পৌঁছে, পাশ্চাত্য জয় করে তিনি যখন ফিরে এসেছিলেন এই ভারত 
ভূমিতে, তখন তার কণটি আর কাতর নয়, বজ্রদৃপ্ত। পাশ্চাত্য থেকে 
লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে আগেই অনুভব করা গিয়েছিল তর বুকের গভীর 


শত-- ২৪ 


৩৫৪ 


উত্তাপ। আর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো থেফে আলমোড়া পর্যস্ত 
দীর্ঘ পরিক্রমা, নানা সম্বর্ধনার উত্তরের প্রদত্ত অভিভাষণে তার কণ্ঠ থেকে 
বিচ্ছুরিত হলো অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। সেই অস্িতে সমগ্র শৈথিল্য, ক্লীবতা, 
জড়তা, কাপুরুষতা, সঙ্ঠীর্ণতা জ্বলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে গেল। ফিনিক্স পাখির 
মতোই তা থেকে জন্ম নিল নতুন চেতনা। আর সেই চেতনা আখাত 
হানলো ভারতবাসীর অন্তরে-বাহিরে বিশেষত তরুণ-তরুণীদের হৃদয়তন্ত্রীতে, 
শিরা-উপশিরায় জাগলো শিহরণ, বাড়লো রক্তের সঞ্চালন গতি। যে নতুন 
ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং যে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে পথ দেখাবে, 
তার নির্যাস তিনি বহন করেছিলেন আপন হৃদয়ে এবং তা ছড়িয়ে দিলেন 
কথার মালা গেঁথে । ভারতবাসী নতুন ভাবে জেগে উঠলো তীব্র উৎসাহ 
উদ্দীপনায়। তরুণ, যুব সমাজ মেতে উঠল এই মাতনযজ্ঞে। বিবেকানন্দের 
চেয়ে গরীয়সী সাকার দেবীমৃর্তিতে রূপায়িত করলো। তাই তো আমরা 
দেখলাম বিবেকানন্দের আহানে সাড়া দিয়ে যুবসমাজ ঝাঁপিয়ে পড়লো 
পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খল মোচনে। কেন না তারা জেনেছিল বিবেকানন্দের 
কাছ থেকেই-__ “পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই?।” তাই ১৯০৫-এর 
বঙ্গতঙ্গের পর সহিংস ও অহিংস দ্বিধারায় স্বাধীনতা আন্দোলনে তরুণ 
সমাজ ঝনঁপিয়ে পড়েছিল। ১৮৯৭-এ বিবেকানন্দের কণ্ঠেই প্রথম উচ্চারিত 
হয়েছিল-_“এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।” বাস্তবিক 
ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বহু 
তরুণের রক্ত বরেছে। ফাসীর মঞ্চে বহু শহীদের জীবনের জয়গান মুখরিত 
হয়েছে। তরুণ-তরুণীরা প্রবাহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অত্যাচারের 
বন্যায় প্রতিরোধের পথ গড়ে তুলেছে__-আর এসব সম্ভব হয়েছে 
বিবেকানন্দের বজদৃপ্ত আহ্ানের সূত্রেই। প্রসঙ্গত বিশেষ ভাবে মনে পড়ে 
তার “মানসপুত্র' যথার্থ অর্থে “ভাবশিষ্য' সুভাষচন্দ্রের কথা। একটি মানুষ 
আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে বিবেকানন্দের আহানকে পরম যত্বে নিজের জীবনে 
বাস্তবায়িত করে কীভাবে অন্তরীণ অবস্থায় শ'খানেক পুলিশের চোখে ধুলো 
দিয়ে রাতের অন্ধকারে কলকাতা ছেড়ে, ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানি পৌঁছিলেন, 
সেখান থেকে ডুবো জাহাজে জাপানে । তৈরী হলো আজাদ হিন্দ বাহিনী, 
নে কথা সর্বজনবিদিত। 

শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম নয়, গোটা ভারতবাসীকে বিবেকানন্দ 
শুনিয়েছিলেন উজ্জীবনের মন্ত্র, আত্মশক্তিতে ভর দিয়ে উঠে দীঁড়াবার 


৩৫৫ 
সাহস যুগিয়েছিলেন+ “তত্বমসি' ও “সোহম্‌:-মন্ত্র দু'টির সংযুক্তিতে আত্মজ্ঞান 
লাভের পথটি দিয়েছিলেন চিনিয়ে। “আমিই উশ্বর-_একথা তার মুখে 
প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। এই ঈশ্বর ইট-কাঠ-পাথরের মাটির দেবতা নন, 
জীবে-জীবে তার অধিষ্ঠান। তাই তিনি বললেন, “জীবে প্রেম করে যেইজন, 
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।” ধর্মের ধারণাকে নতুনভাবে গেঁথে দিলেন আমাদের 
জীবনের অভিধানে । এইসব কথা ভাবতে ভাবতে বিবেকানন্দের মৃর্তিতে 
দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল। এ শুধু আমার নয়, যত যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী 
সর্বোপরি অনুরাগী ভক্তবৃন্দ আসেন তারাও নিশ্চিতভাবে এইভাবেই 
বিবেকানন্দ-অনুধ্যান করেন। খুব বেশি রঙিন নয়, বেশির ভাগটাই সাদা 
ফুলে সাজানো। ঘরটি থেকে ভেসে আসে এক অনিন্দযসুন্দর নির্যাস। 
বিবেকানন্দের সেই নির্যাসের মধ্যেই যেন আছে একালের নুইয়ে পড়া, 
ভাঙাচোরা, তমোনিশায় আচ্ছন্ন মানুষ-মানুধী, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীদের 
মেরুদণ্ড সোজা করে দীড়াবার অগ্নিস্পর্শ। বিবেকানন্দকে প্রণাম জানানোর 
চেয়ে তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার ইচ্ছেটা রক্তগোলাপের েঁতনায় জাগরক 
থাকে। লক্ষ্য করা গেছে, একালের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, 
দেশে-বিদেশের নানা প্রাস্ত থেকে বেলুড় মঠে ছুটে এসে বিবেকানন্দের 
সামনে নতজানু হয়ে বসেছে। আপন অনুভবের অনুরণনে বিবেকানন্দ- 
চেতনাকে প্রসারিত করে সমস্ত তমসা, রিরংসাকে সরিয়ে সূর্যকরোজ্জবল 
প্রভাতের শুভ্রতা ও ন্নিগ্ধতাকে বক্ষপটে ধারণ করতে চেয়েছে। 

রামকৃষ্ণ-ভাবধারাকে গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগরে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব 
কাধে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি। সারা 
বিশ্বে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই ভাবাদর্শ আর তারই প্রাণকেন্দ্র হয়ে 
উঠেছে বেলুড় মঠ। বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। 

ত্রীরামকৃ্ণ মহাসমাধির আগে বিবেকানন্দকেই বলে গিয়েছিলেন, “তুই 
কাধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানেই আমি যাব ও থাকব।” 
কীকুড়গাছির যোগোদ্যানে সংরক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের আংশিক চিতাভস্ম এবং 
বাকী অংশটি আলমবাজার মঠ থেকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি হয়ে পৌঁছেছিল 
এই বেলুড় মঠেই। আর, সেই পুণ্য-পৃত-পবিভ্র চিতাভস্মের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির। এই নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল স্থাখী 
বিজ্ঞানানন্দ অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯৩৮ শ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারী। গর্ভমন্দিরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব ধ্যানত্ময় অপূর্ব মূর্তিটি অবস্থিত। এই মন্দিরেই 
নিত্য শ্রীরামকৃষ্ণের পুজো এবং ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতে অনুষ্ঠিত 


৩৫৬ 


হয় মঙ্গলারতি। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি। শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয়, 
সারা ভারতবর্ষ থেকে এবং বহির্ভারত থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ সন্দর্শনে। মন্দিরের স্থাপত্য শিল্পের কথা আমরা আগেই উল্লেখ 
করেছি। 

আসন্ন সায়াহে নাটমন্দিরের প্রথম অংশে সন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা 
বসেছেন। অল্প ব্যবধানে বসেছেন মাতৃমগ্ডলী। তাদের পিছনে পুরুষ 
ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ। নির্দিষ্ট সময়ে বিবেকানন্দ বিরচিত শ্রুতিনন্দন এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যথার্থ প্রণতি নিবেদনের আকুতি সহ শুরু হলো 
সেই “খগুন ভব বন্ধন... আরতির স্তোত্রটি। গর্ভমন্দিরে শুরু হলো 
আরতি। সঙ্গে সঙ্গে সন্যাসী ব্রহ্মচারী এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দের কণ্ঠে 
উচ্চারিত হলো বিবেকানন্দ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি পরিপূর্ণ প্রণতির 
স্তোত্র। সে এক অপূর্ব পরিবেশ। এই পরিবেশেই তো অন্তরের চাঞ্চল্য 
শান্ত হয়ে আসে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত বিশ্রামের কোলে ঢলে পড়ে। দৃষ্টিতে 
মনে মুখে মধু ঝরে। “মধুবাতা-খতায়তে'-র মতো এমন পরিবেশেই শাস্তির 
অবগাহন, মুক্তির প্রলম্থিত পথ চিনে নেওয়া যায়। যিনি “অবতার বরিষ্ঠ' 
তিনি সব ভাব, সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের, সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে 
পৌঁছে দিতে চেয়েছেন আনন্দের সান্রাজ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে প্রবেশ 
করে ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ সেই আনন্দের রাজ্যে অনায়াসেই পৌঁছে যান। 
তাই, দেশ-বিদেশের ভক্তরা শুধু নন, পর্যটকেরাও ছুটে আসেন একবার 
তার দর্শনে। সন্ধ্যারতির মতোই প্রভাতের মঙ্গলারতির পরিবেশ আরও 
বেশি “টিতঘনানন্দ'-এ পরিপূর্ণ। অবশ্য, সেই আনন্দের স্পশটুকু পান 
আন্তর্জাতিক এবং আত্তর্দেশীয় অতিথি ভবনে অবস্থিত ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ, 
পান আশপাশের প্রতিবেশিরা, আর নিত্য পান বেলুড় মঠে অবস্থিত 
সন্নযাসী-ত্রহ্মচারীঘৃন্দ। 
বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমাদের সকলের “ফ্রেন্ড কাম ফিলজফার'। 
আবির্ভূত হয়েছিলেন। সত্যিই তাই। তিনি আমাদের কাধে হাত রেখে 
নিত্য বলে চলেছেন, -_ “মানুষ তুমি ভালো, তুমি আরো ভালো হয়ে 
* তুমি সুন্দর, তুমি সুন্দরতম হয়ে ওঠো, তুমি শুদ্ধঃ তুমি শুদ্ধতম 
ওঠো, তুমি পূর্ণঃ তুমি টি গা শ্রীরামকৃষধের এই 
রি 


পন 
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শোনা যায়। নিত্য নানান রঙের বস্ত্রে আচ্ছাদিত, উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ 
(তিনি তো রসেবশেই থাকতে চেয়েছিলেন) ম্মিত হাসি ছড়িয়ে দিয়ে 
সকলকেই আপন লক্ষ্যে (মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান 
লাভ) পৌঁছে দেবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। 

এছাড়া বেলুড় মঠে অবস্থিত ব্রহ্মানন্দ মন্দির রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
শতবর্ষের এতিহ্যের গৌরব দীপ্তিকে বহন করে চলেছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
দীর্ঘ দু'দশক অধাক্ষ থাকাকালীন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পল্লবিত বিস্তার 
ঘটেছিল। লোকগুরু রূপে তার পরিচয় সকলেরই জানা। আবার তিনিই 
তো ছিলেন শ্রীরামকৃষ্জের “মানসপুত্র"। বিবেকানন্দের জীবনাবসানের পর 
লোকহিতার্থে, মানবসেবাযজ্জের খত্বিক তো ছিলেন তিনিই। তার পূর্ণাবয়ব 
মূর্তিটির দিকে তাকালে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের উন্মেষ-পর্বের কত ইতিহাসই 
না মনে পড়ে। কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তিনি-_-তাই তার মন্দিরে অষ্টধাতু 
নি্িত বালগোপালের ছোট মূর্তি বিরাজমান এবং তা নিত্যু পূজিত হয়। 
স্বাী ব্হ্গানন্দের অধ্যাত্মচিস্তা, সাধারণ মানুষ-মানুষীকে সাধনমীর্গের পথটিকে 
চিনিয়ে দেওয়ার দীর্ঘ অভিম্সার কথা আমাদের জানা। তার মন্দিরে তার 
মুখোমুখি হয়ে তাকে প্রণাম জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে অধ্যাত্ব 
জীবনের বন্ধ দরোজাগুলি আপনা থেকেই খুলে যায়। তাই ভক্ত অনুরাগীরা 
নিবিষ্ট চিত্তে স্মরণ করেন তাকে। তাকে স্মরণের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ 
'মানসপুত্র'-কে স্মরণের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ-মননের পথটি 
প্রশস্ত হয়ে যায় অনায়াসে। ব্রহ্মানন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৪ 
্বষ্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারী। ব্রন্মানন্দ মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে, বারান্দায় 
রূপে চিন্সয়ী, জগংজননী-ভবতারিণী। ভারত তথা পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসের 
এক অত্ুযুজ্ৰল পীঠস্থান। বারান্দার এই কোণ থেকেই ভক্ত-অনুরাগীরা, 
নতজানু হয়ে আভূমি প্রণতি জানান ভবতারিণী মা কালীকে। সন্যাসী 
ব্রহ্মচারীদেরও দেখেছি একই প্রথা অনুসরণ করতে। 

শ্রীরামকৃষ্ধের পুরনো মন্দিরটি আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। সেখানে 
বারেকের জন্য ভজ্েরা ছুটে যান প্রণতি জানাতে, আর অতীত ইতিহাসকে 
স্পর্শ করতে। অনেক ভক্ত-অনুরাগী এ পুরনো মন্দিরে বসে একান্তে 
দীর্ঘ সময়'ধরে জপ-ধ্যান করে চলেন। সেই মন্দিরের পাশেই রামকৃষঃ 
মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্ক্ষ স্বামী শিবানন্দের ঘর। দরোজার ফাঁক 
দিয়ে তার ব্যব্ধত জিনিসপত্র ও সুসজ্জিত শয্যা দর্শনের মধ্য দিয়ে 
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তার অমেয় স্পর্শ অনুভব করা যায়। এই বাড়ির নীচেই বেলুড় মঠের 
কার্যালয়, সেখানে নিত্য মানুষের যাতায়াত। ভোগ-প্রসাদ পাওয়ার জন্য 
এখানে ভক্ত-অনুরাগীরা যেমন আসেন, তেমন বিদেশিরা আসেন নানা 
তথা সংগ্রহে। বেলুড় মঠের নিত্যপুজোর সুচার ব্যবস্থা, নানা উৎসব 
অনুষ্ঠান পরিচালনা এখান থেকেই হয়ে থাকে। 

স্বামী বিবেকানন্দের বাসগৃহটি গঙ্গার তীরে দোতলায় অবস্থিত। 'ঘরটি 
চমৎকারভাবে সুসজ্জিত। এই ঘরেই আছে বিবেকানন্দের ব্যবহৃত প্রায় 
সমস্ত সামগ্রী। সেগুলি দেখতে দেখতে বিবেকানন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
যাই আমরা। অন্তর্দেবতাকে প্রণাম করার সুযোগ মেলে এইখানেই। ১৯২১ 
্বষ্টাব্দে গান্ধীজী মহম্মদ আলি, মতিলাল নেহরু ও কন্তরবাকে নিয়ে 
বিবেকান্দের তিথি-পুজোর দিন বেলুড্মঠে এসেছিলেন। বিবেকানন্দের বাসগৃহে 
প্রবেশ করে তিনি তার জীবনদেবতাকে প্রণতি জানিয়েছিলেন, আর তার 
আসার সংবাদ পেয়ে বিবেকানন্দের বাসগৃহের সামনে সবুজ ঘাসে মোড়া 
ময়দানে সমবেত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। গান্ধীজী সেদিন তাদের 
উদ্দেশে বলেছিলেন একটাই কথা __ “আজ এই পুণ্যদিনে আপনারা এই 
পুণ্যভৃূমি থেকে একটুকরো মাটি নিয়ে যান, আর মাটির সঙ্গে আপনাদের 
অন্তরে অবস্থিত বারদের সংযোগ ঘটান, তা থেকে যে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছরিত 
হবে তাতেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।* ** বিবেকানন্দের 
এই বাসগৃহে শুধু গান্ধীজী কেন, দেশ-বিদেশের কত মনীষী, কত বুদ্ধিজীবী, 
প্রশাসনের উচ্চতম কত না ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ঘটেছে। সে কথা থাক। 
সাধারণ ভক্ত-অনুরাগীরা বিবেকানন্দের ঘরের সামনে, জানালা দিয়ে 
শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, বিবেকানন্দ নিজের 
কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের যে দণ্ডায়মান ছোট ছবিটি রাখতেন-_তা এই ঘরেই 
অবস্থিত। সেই ছবির দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, এ যুগের মুক্তিদাতা 
গুরু-শিষ্ের তন্লিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। স্বামী বিবেকান্দের তিথি-পুজোর দিন 
ঘরের পাশের বারান্দায় আয়োজিত হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আমরা তো জানি, 
বিবেকানন্দ ছিলেন সুরসাধক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। তার ব্যবহৃত 
সঙ্গীত সামগ্রী তার ঘরেই পরম যত্তে বিদ্যমান। 

' বেলগুড় মঠের আরো একটি আকর্ষণ-_-ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে 
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের সমাধিস্থান। এই সমাধিস্থানে স্থায়ী শিবানন্দ, সামী 
অখস্তানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী সা'রদানন্দ, স্বামী 
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অদ্বৈতানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রমুখের মহাপ্রয়াণের পর পূর্ণাহ্ুতি দেওয়া 
হয়েছিল। পত্র-পুষ্পে সুসঙ্জিত ঘেরা এই স্থানটিতে গেলেই সংশ্লিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ 
পার্ষদদের ত্যাগপুত জীবন ও নানা কর্ম ও অধ্যাত্ম জগতের শিখরে উত্তরণের 
প্রসঙ্গটি মানসপটে ভেসে ওঠে। এই যমাধিস্থলের পাশেই আছে দু'টি 
খণ্ডে বিভক্ত সমাধিস্থল। একটিতে পূর্ণাহুতি দেওয়া হয় রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষের জীবনাবসানের পর তার দেহকে। আর একটি খণ্ডে 
অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ও ব্রন্মচারীদের জীবনাবসানের পর পার্থিব দেহ পূর্ণাহৃতি 
দেওয়া হয়। এই স্থানটি পবিত্র, অগণিত ভক্ত বেলুড় মঠে এলেই এই 
দু'টি স্থানে (পূর্বে উল্লেখিত রামকৃষ্ণ পার্ষদদের সমাধিস্থল ও বর্তমান সংরক্ষিত 
সমাধিস্থল) প্রণতি জানাতে ছুটে আসেন নগ্ন পায়ে। আসলে অনেক 
গৃহী ভক্তদের মন্ত্রগুরুর সমাধিস্থল এই স্থানটি। তাই এর আকর্ষণ ভক্তদের 
কাছে অপরিসীম । 

এই সমাধিস্থলের পশ্চিম প্রান্তে আছে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষের 
বাসস্থান। গিরিশচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থে এই বাড়িটি শির্মিত হয়েছিল 
বঙ্গরঙ্গমঞ্জের শিল্পীদের অর্থে। এই বাড়িটিতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান 
করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কয়েকজন অধাক্ষ। এদের মধ্যে আছেন 
স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গন্ভীরানন্দ এবং স্বামী ভূতেশানন্দ। 
রামকৃষ্ণ সম বিবেচিত হন সংঘাচার্য-__ অধ্যক্ষেরা ভক্ত ও অনুরাগীদের 
কাছে। তাই, তাদের দর্শন ও প্রণামের জন্য ভক্ত-অনুরাগীরা সমবেত 
হন। এখানে বিভিন্ন সময়ে অধ্যক্ষবৃন্দ ভক্তদের ন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন এবং 
এখনও দিয়ে থাকেন। ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে এই এঁতিহাসিক ভবনটির 
গুরুত্ব অপরিসীম । 

এবার পুরনো মঠ অর্থাৎ নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির কথা উল্লেখ করতে 
হবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আলমবাজারস্থিত ভাড়া বাড়িটি 
১৮৯৭ শ্বীষ্টান্দের ১২ জুনের ভূমিকম্পে যখন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল তখন 
গঙ্গার বিপরীত তীরে এই বাগানবাড়িতেই উঠে এল মঠ-মিশন। এই বাড়ি 
থেকেই বর্তমান বেলুড় মঠের নিজস্ব জমিতে স্থানাস্তরিত হয় মঠ-মিশনের 
প্রধান কার্যালয় ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারী।*২ 

এখানে মা অবস্থান করেছেন, পঞ্চতপা করেছেন। এখানে বসে স্বাথীজী 
ও সতীর্থরা নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই অপরিসীম তাৎপর্যমণ্ডিত 
আধ্যাত্মিক, এঁতিহাসিক গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছ্িতল এই বাড়িটি সহ 
প্রশস্ত জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৪ শ্রীষ্টাব্দের ২৩ আগষ্ট অধিগ্রহণ 
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করে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেন। অধিগৃহীত হওয়ার পর পূর্বাবস্থা 
বজায় রেখে সংস্কার করা হয়েছে বাড়িটি। বেলুড় মঠে আগত পুণ্যার্থীদের 
কাছে এই বাড়িটি একটি স্বতন্ত্র অনুভূতি বহন করে আনে। নির্জনতা 
ও প্রকৃতির শ্যামলিমার হাত ধবাধরি করে অন্য এক ভুবনে পৌঁছে যান 
সকলে। যে ঘরে মা থাকতেন, সেই ঘরটিতে মা পটে এখন অবস্থান 
করছেন। গঙ্গার পথচলার শব্দ শুনতে শুনতে তমোগ্ন চিন্তে নির্জন পরিবেশে 
মার মুখোমুখি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার অমেয় উপলব্ধি বলে বোঝানো সম্তব 
নয়। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিবেকানন্দ পরিকল্পিত বেদ-বিদ্যালয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের বিপরীতে গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক কালে রামকৃষ্ঃ 
মিউজিয়াম। এখানে সংবক্ষিত আছে বামকৃষ্জদেবের ব্যবহৃত নানা সামগ্রী 
ও তীর পার্দদের ব্যবহৃত সামশ্রী ও পত্রাবলী। আগে এ বাড়িটি ছিল 
রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রধান কার্যালয়। “রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম”-এর প্রতিষ্ঠা 
দেরিতে হলেও রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দ গবেষক, ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে এটি 
একটি পরম প্রাপ্তি আনন্দের বিষয় এই “মিউজিয়াম'-এর পরিধি ক্রমে 
ক্রমে বাড়ছে। তৈরী হচ্ছে নতুন ভবনও। অল্পদিনের মধ্যে সকলের কাছে 
এই সংগ্রহশালাটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের নির্যাস বহন করে 
উপস্থিত হবে। 

“মিউজিয়াম*'-এর পাশেই “শোরুম'। এখানে রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত 
সাহিত্যের নানা ছোট বড গ্রন্থ সাজানো রয়েছে। আছে ঠাকুর-মা-স্বাধীজী 
ও অন্যান্য পার্যদদের ছবি। অধ্যক্ষ-সহাধ্যক্ষদের ছবিও আছে। ভক্ত-অনুরাগীরা 
ইচ্ছে মতো ঘুরে ফিরে প্রয়োজনীয় বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। তারা 
এখানেই পেয়ে যান তাদের কাঙ্ক্ষিত ছবিসমূহ আর অসংখ্য গানের ক্যাসেট। 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীকে কেন্দ্র করে নির্মিত এইসব ক্যাসেটের 
চাহিদাও বিপুল। ভক্তিগীতি, আরতিস্তোত্র সহ ভজনাঞ্জলির সুর-মৃঙ্ছনা শুধু 
ভক্ত-অনুরাগীদের নয়, সাধারণ পর্যটকদেবও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। 
সারদাপীঠের তৈরী “গঙ্গা” ধূপকাঠির চাহিদা এত বেশি যে সব সময় 
ঠিকমতো যোগান দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। “পল্লীমঙ্গল'-এর একটি 
“শো-রুম' আছে আরোগ্যভবনের প্রবেশ পথে। এখানেও পাওয়া যায় 
নানান সামগ্ত্রী। গ্রামীণ মানুষ-মানুধীরা রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় আসন, 
ব্যাগ, বন্ত্রসামগ্রী, কাঠের সিংহাসন, ধূপকাঠি তৈরী করেন-_-তা এখানে 
ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায়। আসলে এইসব জিনিসপত্র কেনা বা সংগ্রহের 
মধ্য দিয়ে ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে যেমন আরো 
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বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চান, তেমনি তা প্রসারিত করে দিতে চান 
নানা হানে। 

“আরোগ্য ভবন'-এর কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই আরোগা ভবন রামকৃষ্ঃ 
মঠ-মিশন পরিচালন সমিতির অভিনব-সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তের সুস্থিতিশীল 
বাস্তবায়ন। যে সকল সন্নাসী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আহানে সাড়া দিয়ে, 
তাদের ভাবাদর্শ প্রচার-প্রসার ও বিপুল কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে আজ বার্ধক্য 
উপনীত, তাদের থাকবার জন্য সু-পরিকল্পিত ও আধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত 
এই আরোগ্য ভবন। বহু ভক্ত অনুরাগী প্রাচীন সন্নযাসীদের সঙ্গে দেখা 
করতে এবং তাদের আগব্রতী জীবন-অনুধ্যানকে শ্রদ্ধা-সম্মান জানাতে 
অপরাহের নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করেন। শোনেন অতীত দিনের ইতিহাস, 
কর্মযজ্জের বিবরণ আর আত্মজ্ঞান লাভ, অধ্যাত্ম-সাধনমার্গে আরো এগিয়ে 
যাবার পরামর্শ-_ অবশ্যই ঠাকুর-মা-ন্বামীজী ও পার্ষদদের প্রদর্শিত-প্রজাপিত 
পথ ধরে, তাদের কথক স্পন্দের ঝংকারে। 

প্রবীণ সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল আরোগ্য ভবনে ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ যেতে 
পারেন কিন্ত যেতে পারেন না ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। কারণ সেখানে 
নির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে, সুকঠিন তপশ্চর্যার মধ্যে গড়ে ওঠেন আগামী 
দিনেন রামকৃষ্ণ সংঘের কাণ্ডারীরা। তাই বিধি-নিষেধ তো থাকবেই! মঙ্গলারতি 
ও সন্ধ্যারতির সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে তাদের দেখা মেলে। দেখলে 
বোঝা যায় তাদের শুভ্র পোশাকের মত নিরস্তর কর্ম-জীবনচর্যার মধ্য 
দিয়ে তাদের শুদ্ধ-পবিত্রতার স্বরূপটি। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের পিছনে শুত্তর 
প্রান্ত ঘেঁষে আছে বড় মাপের সাধু নিবাস। এখানে বেলুড়স্থিত রামকৃষ্ণ 
মিশনের সন্ন্যাসীরা যেমন থাকেন, তেমনি বিতিক্ন. শাখা কেন্দ্রের সন্নযাসীরাও 
থাকার সুযোগ পান। এখানে অবশ্য সাধারণ ভক্ত অনুরাগীদের অবাধে 
প্রবেশ নিষেধ। 

বেলুড় হঠে প্রবেশের প্রধান দরোজা অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের 
দিকে এগোবার সময় ডান দিকের দীর্ঘ এবং সুদৃশ্য দ্বিতল বাড়িটি হল 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়। ১৯৯৩ শ্্রীষ্টাব্দের ২২ এপ্রিল 
নব নির্মিত এই কার্যালয় ভবনটির দ্বারোদঘাটন হয়। ঘড়ি ধরে যেখানে 
নিরন্তর কাজ চলেছে। কাজ করে চলেছেন সন্ন্যাসী ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 
্রক্ষচারীরা। সে কাজ পল্লবিত ধারায় প্রসারিত। ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে 
অবস্থিত ১৩৬টি শাখা কেন্দ্র এবং তার অন্তর্গত নানা উপকেন্দ্রের সমস্যার 
সমাধান, নতুন কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের প্রয়াস, ত্রাণকার্ষের 
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হিসেব-নিকেশঃ যুবক-যুবতীদের রামকৃষ্ণ-ভাবধারায় এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে 
গাইড লাইন-সুপবামর্শ দেওয়া এমনই সব জরুরী হাজারো কাজ। বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় এই যে, এত সব কাজ চলেছে-_তা ভিতরে বা বাইরে থেকে 
বোঝার উপায় নেই। সবটাই চলেছে তীব্র গতিতে এবং নীরবে আর 
তার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে অবস্থিত শাখা কেন্দ্রগুলিতে। 
ওয়ার্ক-কালচার, কর্মসংস্কৃতি বা কর্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতি আর পরিচ্ছন্ন 
পরিবেশটি বারেকের জন্য দেখতে হলে একবার প্রবেশ করতে হবে 
এখানে । ভক্ত-অনুরাম্বীরা নির্দিষ্ট সময় মেনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে-কক্ষে যান। 
কর্মরত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে ফেরেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয় প্রধানত ভক্ত-অনুরাগীদের অর্থানুকৃল্যে। 
সেই অর্থের পরিমাণ সামান্য থেকে বিপুল। ভক্ত-অনুরাগীরা এবং সাধারণ 
মানুষ তা পৌঁছে দেবাব জন্য এখানে আসেন। 

প্রধান প্রবেশঘ্বারের ডান দিকে আছে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। সন্ন্যাসী, 
ব্রহ্মচারী, ভক্ত-অনুরাগী এবং সাধারণ মানুষেরা হোমিও ও এ্যলোপ্যাথি 
চিকিৎসার প্রাথমিক স্তরের সুযোগ পেয়ে থাকেন প্রতিদিন এখানে। এর 
পাশে আছে বড় ডাকঘর। গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ এই ডাকঘরের মাধ্যমেই 
হয়ে থাকে। এরই পূর্ব-দিকে বেলুড় মঠের সীমানার বাইরে অবস্থিত ইউনাইটেড 
ব্যঙ্ক। এই ব্যান্ছটি প্রধানত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রের অর্থ সংক্রান্ত 
নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত। 

ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে বেলুড মঠের দুর্নিবার আকর্ষণ আরো একটি 
কারণে __দুর্গাপুজো, শ্রীরামকৃষ্ণের তিথি-পুজো, শ্রীরামকৃষ্ণের আর্বিভাব 
বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাধারণ উৎসব, শ্রীমা সাবদাদেবীর তিথি-পুজো এবং 
স্বামীজীর তিথি-পুজো। এছাভা আছে বিশেষ অনুষ্ঠান। এই 
অনুষ্ঠান-উৎসবগুলিতে সারাদিন মানুষ-মানুষী বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হন, 
যোগ দেন আনন্দযজ্ে। সুশৃঙ্খল পরিবেশ, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা___সকলের 
নজর কাড়ে। সরকারী প্রশাসনিক স্তরের নানা মানুষজনের মুখে শুনেছি 
বারবার __ প্রাসঙ্গিক বিষয়টি। তারা বিস্মিত হন অসংখ্য মানুষ-মানুষীকে 
এমন চমৎকারভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভেবে। প্রশাসনের সামান্য নিয়মমাফিক 
সাহায্য থাকলেও আসলে ভক্ত-অনুরাগী ও সাধারণ মানুষেরা 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-ন্বামী বিবেকানন্দের কাছে এসে তন্ময় হয়ে যান। সেই 
তশ্য়তা থেকেই জন্ম নেয় শৃঙ্খলা মেনে চলার শপথ। সেই শপথের ব্যয় 
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কখনো ঘটেনি। ক্রমাগত ভক্ত-অনুরাগ্গী ও সাধারণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেলেও এর ব্যত্যয় আগাতী দিনে ঘটবে না বলেই বিশ্বাস, স্থির বিশ্বাস! 
শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদদের তিথি-পুজো ও নির্দিষ্ট কিছু উৎসব ভক্ত-অনুরাগীদের 
উপস্থিতিতে সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 

বেলুড় মঠে প্রতিদিন, বিশেষত ছুটির দিন ও উপরে উল্লেখিত দিনগুলোতে 
এত মানুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও, মঠের পরিচ্ছন্নতা দেখে দৃষ্টি নান্দনিক 
সুখে উল্লসিত হয়ে ওঠে। মনে প্রাণে এক অনাবিল আনন্দ প্রবাহিত 
হয়। সাম্প্রতিককালে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কত না ভাবনা চিন্তা 
চলছে। গোটা ভারতবর্ষের পরিবেশবিদ্রা বেলুড় মঠে এলে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ 
রক্ষার পাঠ নিয়ে যেতে পারেন। এই পরিচ্ছন্ন-সুবিন্যস্ত পরিবেশই 
ভক্ত-অনুরাগীদের বারবার শুধু আকর্ষণ করে না, নিজের অবস্থানভূমিটি 
পরিচ্ছন্ন রাখাব প্রেরণা যোগায়। 

বেলুড মঠের সঙ্গেই সংলগ্ন রামকৃষ্ণ মিশনের একটি বৃহত্তর শাখা 
কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ। এখানেও চলেছে শিক্ষাদাণ্রের সঙ্গে সঙ্গে 
অন্ন সমস্যা মেটানোর বিশাল কর্মযজ্। এখানে আছে দুটি উচ্চতর বিখ্যাত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এছাড়াও আছে বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আছে সংগ্রহশালা, 
তত্বৃ্ন্দিরঃ জনশিক্ষা মন্দির, বিবেকানন্দ প্রেক্ষাগৃহ সহ আরো অনেক 
কিছু। যে সকল ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দের পক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-কর্মযজ্ঞ 
দেখার সুযোগ অন্যত্র হয় না, তারা এখানে অনায়াসে তা পেয়ে যান। 
বেলুড মঠে এসে ভক্ত ও অনুরাগীবৃন্দের কাছে এটি একটি উপরি লাভ। 

আগেই উল্লেখিত “শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।* তাই শেষ 
কথা বলার অধিকার যে কারোর নেই। তবুও একটি পর্বে এসে আমাদের 
থামতেই হয়। বেলুড় মঠের সার্বিক পরিবেশ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামীজীর 
অবস্থান, পার্ষদের পাদস্পর্শে পুণ্য -__ এইস্থানে এসে অগণিত ভক্ত-অনুরাগীরা 
ক্রম পরম্পরায়, ধারাবাহিকভাবে অন্তরের শাস্তি, চিত্তের বিশ্রাম পান। 
দৃষ্টিতে বিধৃত হয় এক নতুন পৃথিবী। যে পৃথিবীর স্বপ্ন স্বামী বিবেকানন্দ 
দেখেছিলেন, যে পৃথিবীর সন্ধান দিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা এসেছিলেন। 
আজ তারা সুস্ম শরীরে এখানে বিরাজমান। তাই পৃথিবীটা সচল। আর 
সচল পৃথিবীর বাসিন্দা সাধারণ মানুষ, দেশি-বিদেশি পর্যটক, সর্বোপরি 
ভক্ত-অনুরাগীবৃন্দ এই বেলুড় মঠে এসে মন্দিরে, প্রাঙ্গণে, আকাশে, বাতাসে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামীজীর আহান কান পেতে শোনেন, তাদের আশীর্বাদ 
মাথায় নিয়ে বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়ে শত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে 
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ফিরে যান স্ব-স্ব-ভূমিতে। সেখানেই প্রতিজ্ঞার্য় হয়ে প্রোথিত করেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের বীজ। সেই ধ্ীজ থেকে 
অন্কুরিত বৃক্ষরাজি ও তার শতফুলের বিকাশে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের 
মুক্তির-উত্তরণের পথ প্রশস্ত হবে, শুধু তই নয়, সকলেই মুক্তির সাম্রাজ্যে 
পৌঁছবেন-__-আর সেজন্যই তো শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-শ্বামীজী অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষমান। আমরা নিশ্চয় তাদের বিমুখ করবো না। করবো না বলেই 
তো নিত্য এত ভক্জ-অনুরাগীদের আবহমান বেলুড় মঠে আসা যাওয়া। 
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রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা মুখপত্র £ “উদ্বোধন? 


সপ্তর্ষিমগ্ুলের অন্যতম খষি স্বামী বিবেকানন্দ নরলোকের লব্ধ অভিজ্ঞতা 
এবং সুরলোকের প্রজ্ঞার মেলবন্ধনে প্রথম পাশ্চাত্ত অভিযানে বিজয়ীর 
মুকুট মাথায় নিয়ে বেদাস্ত-রামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারে যখন আক্রান্ত, সেই সময় 
স্থায়ী সংঘ-__ রামকৃষ্ণ মিশন নির্মাণের গুরুত্ব অনুধাবনে খুঁট-নাটি বিষয়ে 
তার ভাবনা-চিস্তা যেমন সাকার রূপ নিয়েছিল (ইংলত্র রিডিং থেকে 
১৮৯৬-এর ২৭ এপ্রিল, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিটি স্মরণযোগ্য), 
তেমনি রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র প্রকাশের বিষয়টিও তাকে বিশেষভাবে 
নাড়া দিয়েছিল প্রায় দু'বছর আগে। তাই আমরা দেখি, ১৮৯৪ শ্বীষ্টাব্দের 
২৫ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে সতীর্থদের উদ্দেশে, স্বাখী 
রামকৃষ্ণানন্দকে সম্বোধন করে যে দীর্ঘ চিঠিটি লিখছেন, তাতে উল্লেখ 
করছেনঃ__ 
“একটা খবরের কাগজ তোমাদের ০1; (সম্পাদনা) করতে হবে, 
আদেক বাংলা, আদেক হিন্দি-__-পারো 'তো আর একটা ইংরেজিতে। 
পৃর্থিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ-_খবরের কাগজের 94১5০1১৩] (গ্রাহক) সংগ্রহ 
করতে ক'দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে 94৮5019৩া (গ্রাহক) 
যোগাড় করুক। গুপ্ত (শরৎচন্দ্র গুপ্ত-_শ্বামীজীর শিষ্য, সন্যাস 
নাম-__স্বারী সদানন্দ) হিন্দি দিকটা লিখুক বা অনেক হিন্দি লিখবার 
লোক পাওয়া যাবে।”১ 
সতীর্থদের উদ্দেশে আলমবাজার মঠে লেখা স্বামীজীর চিঠির উদ্ধৃত অংশটি 
স্বাধী ব্রিগুণান্ভীতানন্দকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। সেই ভাবনা থেকেই 
জন্ম নিয়েছিল পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ। আর সেই উদ্যোগের কথা, 
স্বাধী ব্রিগুণাতীতানন্দ জানিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
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“উদ্বোধন” পত্রিকার বীজ এই সূত্রেই প্রোথিত হয়েছিল মনে-মননে, 
চিন্তায়-চেতনায়। বিবেকানন্দ ব্রিগুণাতীতানন্দের উদ্যোগের নির্যাসবাহী পত্র 
পেয়েই উত্তর দিলেন। লিখলেন আমেরিকা থেকে -_ 
“... তোমার কাগজের 1058 (সঙ্কল্প) অতি উত্তম বটে এবং উঠে 
পড়ে লেগে যা, পরোয়া নেই। ৫০০. টাকা পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবো, 
ভাবনা নেই টাকার জন্য। আপাতত এই চিঠি দেখিয়ে কারুর রাছে 
ধার করে নে। এই চিঠির জবাব__চিঠির উত্তরে আমি ৫০০. 
টাকা পাঠিয়ে দেবো। ৫০০. টাকায় কিছু আসে যায় কি? শ্বীষ্টিয়ান, 
মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঢের লোক আছে; তুই আপনার দেশি ধর্মের 
প্রচার এখন ক'রে ওঠ দিকি। তবে কোনও আরবী জানা মুসলমান -ভায়া 
ধরে যদি পুরনো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করতে পারো ভালো হয়। 
ফারসী ভাষায় অনেক [7701থা॥ [11510 (ভারতীয় ইতিহাস) আছে, 
যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ 15841থা 
1610 (নিয়মিত বিষয়) হবে। লেখক অনেক চাই। তারপর গ্রাহক যোগাড়ই 
মুশকিল। উপায় তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস, বাঙলা ভাষা 
যেখানে যেখানে আছে, লোক ধ'রে কাগজ গছিয়ে দিবি। ... চালাও 
কাগজ, কুছ পরোয়া নেই। শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে 
(মিলে) লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? 
তুই খুব বাহাদুরি করছিস। বাহবা, সাবাস।? ২ 
স্বামীজীর এই চিঠিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ “উদ্বোধন” পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে । 
গুরুত্বগুলি সৃত্রাকারে সাজালে দীড়াবে __ ১) ব্রিগুণাতীতানন্দজীর উদ্যোগকে 
স্বামীজী স্বাগত জানিয়েছেন এবং পত্রিকা প্রকাশে তৎপর হতে নির্দেশ 
দিয়েছেন, উৎসাহের পালে বইয়ে দিয়েছেন উজানের হাওয়া। ২) প্রাথমিক 
স্তরে ৫০০ টাকা পাঠানোর তৎপরতা তারই প্রকাশ। ৩) “দেশিধর্ম' অর্থাৎ 
ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম (শ্রীরামকৃষ্ণ যার মূর্ত বিগ্রহ) প্রচারের মাধ্যম হয়ে 
উঠুক প্রকাশিতব্য পত্রিকা __-তার প্রতি সচেতনতা । ৪) পত্রিকার অসাম্প্রদায়িক 
রূপ ও বিকাশ। ৫) বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন” (১৮৭২) পত্রিকায় বাংলার, 
বাঙালীর ইতিহাস নেই বলে যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন, সেই প্রাদেশিক 
মনোভাবের উধের্ব উঠে স্বামীজী অন্য ভাষায় লেখা ভারতীয় ইতিহাসের 
তর্জমা ধারাবাহিক প্রকাশের উপর জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ফাসী ভাষায় 
লেখা ইতিহাসকেই তিনি নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
যে তখনও পর্যস্ত ভারতীয় এঁতিহাসিকেরা প্রামাণিক ভারতীয় ইতিহাস লিখে 
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উঠতে পারেন নি। স্বামীজীর “ভাবতচিস্তা'য় ঠাকুরবাডি থেকে প্রকাশিত 
“ভাবতী” (১৮৭৭) পত্রিকার সাধুজ্য-সামীপ্য লক্ষ্যণীয়। ৬) নিয়মিত লেখকের 
বিষয়টি তাব ভাবনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। আই প্রাথমিক স্তবে স্বামী রামকৃষ্ানন্দ 
(শশী”), স্বামী সারদানন্দ (শরৎ') ও স্বামী অভেদানন্দ (“কালী”) প্রমুখ 
সতীর্থদের লেখার কাজে এগিয়ে আসার আহান জানিয়েছেন। ৭) গ্রাহকদের 
কথাও বিশেষভাবে ভেবেছেন। কিভাবে গ্রাহক সংগ্রহ করতে হবে--_ সেই 
পথের হদিশও দিয়েছেন। 

আমাদের মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ ব্রিগুণাতীতানন্দকে যখন এই 
চিঠিটি লিখছেন, তখন মাদ্রাজ থেকে তার প্রিয় যুব-শিষ্য আলাসিঙ্গা 
পেরুমলের উদ্যোগে পাক্ষিক '্রক্মবাদিন্‌* পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫-এর 
১৪ সেপ্টেম্বর) ইংবেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং স্বল্পকালের 
মধ্যেই প্রকাশের জন্য অপেক্ষমান ইংরেজি ভাষায় মাসিক পত্রিকা “প্রবুদ্ধ 
ভারত' (প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দে, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য 
ড. নাজুণ্ডা রাও-এর তত্বাবধানে, মাদ্রাজ থেকে)। স্বামীজীর অন্তীন্সা অনেকটাই 
পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় পত্রিকা চাই! বাংলা ভাষা স্বামীজীর 
মাতৃভাষা। এই ভাষাতেই “অবতার বরিষ্ঠ' শ্রীবামকৃষ্ণদেব তার জীবন নিষিক্ত 
অনুভব-উপলব্ধির প্রেক্ষিতে অমৃত কথা বলেছেন। তিনি আরো 
জানতেন, “যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিস্তা কর---সে ভাষা 
কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? ...ম্বাভাবিক যে ভাষায় মনের 
ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, 
তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।” এ সেই মাতৃভাষা __বাংলা 
ভাষা । তাই বাংলা ভাষায় পত্রিকা চাই! চাই দৈনিক পত্রিকা! 

বাংলা ভাষায় পত্রিকা -__ দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অভীঙ্গা এবং “উদ্বোধন 
পত্রিকা আনুষ্ঠানিক প্রকাশের কথা শরচচন্দ্র চক্রবর্তী “স্বামি-শিষ্য সংবাদ" 
গ্রন্থে চমতকার ভাবে তুলে ধরেছেন,__ 

“আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে যখন মঠ উঠিয়া 

যায়, তাহার অল্পদিন পরে স্বামীজী তাহার গুরুভাতৃগণের নিকট প্রস্তাব 

করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা 

ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতে হইবে। স্বাখীজী প্রথমতঃ 

একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন, উহা বিস্তর অর্থ সাপেক্ষ 

হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল 

এবং স্বামী ব্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অর্পিত হইল। 


স্বামীজীর নিজের নিকটে এক সহন্র টাকা ছিল, ঠাকুবের' একজন 
গৃহস্থ ভক্ত (হরমোহন মিত্র) আর এক সহন্র ধাব দিলেন__-এঁ 
টাকায় কার্যারস্ত হইল। একটি প্রেস (শ্বাধীজীর জীবনকালে নানা 
কারণে বিক্রি করে দেওয়া হয়) খরিদ করা হইল এবং শ্যামবাজার, 
রামচন্দ্র মৈত্রের গলিতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসাকের বা্টাতে এ প্রেস 
স্থাপিত হইল। স্থাণী ব্রিগুণাতীত এইরূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ 
সালের (বঙ্গাব্দের) ১ মাস এঁ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্বামীজী 
এ পত্রের “উদ্বোধন নাম মনোনীত করিলেন এবং উহার উলন্নতিকল্পে 
স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বহু আশীর্বাদ করিলেন।” 
স্বামী বিবেকানন্দের অভীন্সাকে বাস্তবায়িত করে ব্রহ্গাবাদিন্‌”, প্রবুদ্ধ 
ভারত” এবং “উদ্বোধন” পত্রিকা স্বল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত 
হলেও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল “উদ্বোধন'ই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী 
(ন্বাণী ত্রিগুণাতীতানন্দ থেকে স্বামী পূর্ণাতমানন্দ) কর্তৃক প্রথমাবধি সম্পাদিত। 
'ব্রদ্মবাদিন্”_এর সম্পাদক ছিলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল (পত্রিকাটি তার মৃত্যুর 
পর ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়) আর ্রবুদ্ধ ভারত”-এর সম্পাদক 
ছিলেন প্রথম দু'বছর রাজম আয়ার (দু'বছর পূর্ণ হবার পর মাসিক এই 
পত্রিকাটি ১৮৯৮ শ্বরীষ্টাব্দে এক মাস বন্ধ থাকে এবং তৃতীয় অর্থাৎ এ 
বর্ষের আগস্ট সংখ্যা থেকে বিবেকানন্দ শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দেব সম্পাদনায় 
উত্তর প্রদেশের মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। 
গত ১৯৯৬-এ পত্রিকাটির শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে)। ব্রহ্মবাদিন্, পত্রিকার 
উদ্দেশ্য নির্ধারণ কবে দিয়ে স্বামীজী উপনিষদের বাণীকে উচ্চকিত 
করেছিলেন, __-“একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদস্তি। 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার আদর্শ 
তারই নির্দেশে হয়ে উঠেছে-__ 41551 8580651 800. 5001 1701 
[011 115 8081 19 75801)50+ আর “উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথমে আদর্শ হলো 
ছান্দোগ্য উপনিষদের বাণী,__“তন্্মসি শ্বেতকেতো'। আমরা দেখতে পাই 
প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় এই বাণী বিধৃত। তারপর এই বাণীর পরিবর্তে 
“উদ্বোধন' নামের সঙ্গে সংগতি রেখে চালু হল স্ামীজীরই নির্দেশে -_“উত্তিষ্টিত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত” (শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন 
কর্তৃক অধুনা প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার নামকরণ হয়েছে শেষোক্ত 
শব্দটি নিয়ে-_“নিবোধত')। 
প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করবো রামকৃষ্ মঠ-রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত 
অন্যান্য পত্রিকাগুলির কথা। “বেদাস্ত কেশরী' মান্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) 


৩৬৯ 


লাপুব রামকৃষ্ণ মঠ থেকে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৯১৩তে 
র্গাৎ ব্রদ্ষবাদিন্” পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হবার পর পরই। মাসিক এই 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। মাসিক শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিজয়! ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা” পত্রিকা দুটিও মাদ্রাজের মায়লাপুর মঠ 
থেকে, যথাক্রমে তামিল ও তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে ক্রমপরম্পরায় 
বিগত ৭৭ ও ৫৪ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। কলকাতার রামকৃষ্ণ 
মিশন ইনস্টিটিউট অব্‌ কালচার থেকে মাসিক “বুলেটিন অফ দি বামকৃষ্ণ 
মিশন অব ইনস্টিটিউট অফ কালচর' পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে ৪৮ 
বছর ধবে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে প্রকাশিত 
মাসিক “সমাজশিক্ষা” প্রকাশিত হচ্ছে ৪০ বছর ধরে। মাসিক প্রবুদ্ধ 
কেরলম্‌' মালায়ালাম ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে বিগত ৮২ বছর ধরে ব্রিচুর 
কেন্দ্র থেকে। ৪২ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে মারঠী ভাষায় মাসিক 
“জীবন বিকাশ" পত্রিকাটি নাগপুর কেন্দ্র থেকে। মাসিক “শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতৃ: 
এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হচ্ছে গুজরাটী ভাঁধায় রাজকোট 
কেন্দ্র থেকে। হিন্দিতে ত্রমাসিক “বিবেকজ্যোতি” ৩৫ বছর ধরে প্রকাশিত 
হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর কেন্দ্র থেকে। 
বহির্ভারতের লগুন কেন্দ্র থেকে ছ্বিমাসিক “বেদান্ত ফর ইস্ট এগু ওয়েস্ট” 
ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে একটানা ৪৬ বছর। ওয়াশিংটন কেন্দ্র 
থেকে ত্রেমাসিক “গ্লোবাল বেদান্ত” পত্রিকাটিও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। 
সিঙ্গাপুর কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ব্রেমাসিক “নির্বাণ পত্রিকাটির ভাষাও 
ইংরেজি। ফ্রান্সের গ্রেজ কেন্দ্র থেকে ফরাসী ভাষায় ব্রেমাসিক “বেদাস্ত 
পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে ৩২ বছর ধরে। স্প্যানিশ্ব ভাষায় মাসিক “বুলেটিন” 
প্রকাশিত হয় আর্জেন্টিনার বুয়েনস্‌ এয়ারস্‌ কেন্দ্র থেকে। 


|| ২ ॥। 

মধ্যযুগ্বের (১৩৫১--১৭৯৯ শ্রীষ্টাব) খোলস থেকে বেরিয়ে 
সাহিত্যে আধুনিক যুগের পত্তনের (১৮০০ স্্রীষ্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক 
প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল-_- ১) আবেগ নির্ভরতার পরিবর্তে মনন, 
তথ্যের উপস্থাপনা । ২) পদ্যের পরিবর্তে গদ্যের উপর ভর দিয়ে সাহিতর 
পল্লবিত বিস্তার, স্বভাবতই গদ্যের অনুষঙ্গে মননশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধের ব্যাপক 
প্রকাশ। ৩) বিগলিত অন্ধ ভক্তি-বিহুলতার পরিবর্তে যুক্তিনিষ্ঠতা, তার্কিক 
বিচার, বিষ্লেবণ। ৪) মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারে নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা 


শ৩--২এ 


৩৭০ 


মুদ্রিত আকারে প্রকাশে মানুষের সচেতনতাবৃদ্ধি। ৫) দৈব নির্ভরতার পরিবর্তে 
মানবিকতার প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপন। 

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গদ্য নির্ভরতা নিয়েছে স্বতন্ত্র বর্ণবিভা। 
বাংলা মুদ্রণ যস্ত্রের প্রচলনে (১৭৭৮) গদ্য রচনার পথ মসৃণ হয়। ১৯৭৮ এ 
হ্যালহেডের ইংরেজিতে লেখা বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ছাপা হয়। ব্যাকরণের 
বাংলা উদাহরণগুলি ছাপা হয়েছিল চার্পস উইলকিল্স নির্ষিত বিচল বাংলা 
হরফে। বাংলা হরফ তৈরীর কাজে উইলকিন্সের প্রধান সহযোগী ছিলেন 
পঞ্চানন কর্মকার। বাংলা গদ্যের সার্থক ও সার্বিক পথচলার ক্ষেত্রে এই 
প্রয়াস এক কথায় বৈপ্লবিক। বাংলা গদ্যের ইতস্তত লিখিত পরিচয় আমরা 
পেয়েছি মধ্যযুগে “শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র কিছু ীকায়, 'শুন্যপুরাণে'র ভাঙা 
পদ-বন্ধে, প্রাচীন চিঠিপত্রে, সরকারী আদেশনামায়ঃ দলিল-দস্তাবেজে, 
মানুষ-মানুষী ক্রয়-বিক্রয় পত্রে, সহজিয়া বৈষ্ণবদের রচিত পুঁথিতে ও পোর্তুগীজ 
পািদের উদ্যোগে কিছু লেখালেখির মধ্যে। উনিশ শতকের শুরুতেই 
ইংরেজদের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক পথ চলা শুরু হয় প্রধানত 
দুটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে -___ক) খ্রীষ্টান ধর্মের জয়গান ঘোষণা 
করে বাইবেল বাংলায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে এবং হিন্দু ধর্মের নিন্দা-কুৎসা 
করে কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রণের মধ্য দিয়ে। উদ্দেশ্য বাঙালীদের শ্রীষ্টান 
ধর্মে ধর্মান্তরিত করা। এই কাজে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট 
মিশন। খ) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশ শোষণ-শাসনের প্রেক্ষিতে 
সাগর পার থেকে আসা রাজকর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজ (বর্তমান রাইটার্স বিশ্ডিং), প্রতিষ্ঠা (১৮০০ শ্রীষ্টাব্দ)। 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজগোষ্ঠীর শিক্ষক, লেখকদের মধ্যে উইলিয়াম কেরী 
ছাড়া বাকি সকলে ছিলেন বাঙালি। এই বাঙালিদের মধ্যে টুলো পণ্ডিতে'রা 
সংখ্যায় ছিলেন বেশি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকেরা বেশির 
ভাগ অনুবাদ ও কিছু মৌলিক গ্রস্থ রচনা করলেও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলির 
গদ্য ছিল আড়ষ্ট, জটিল, গতিহীন, যথার্থ যতি-ছেদ চিহ্বিহীন। অতে 
ছিল অহ্থয়ের অভাব, তৎসম শব্দের ব্যাপক উপস্থিতি। রবীন্দ্রনাথের কথায় 
বলা যেতে পারে “উশৃঙ্খল গদা'। তবে এই গ্রস্থগুলির বিশেষ গুরুত্ব 
ছিল সাহিত্যের গদ্যরূপে নয়, সাহিত্য-সুলভ মনোভঙ্গির পরিচয়ক রূপে। 
রামমোহুন গদ্য রচনার জন্য কলম ধরতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ দুটি-_-_ 
ক) সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সতীদাহ প্রথা রদ করবার 
অভিলাষে। খ) ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তনে। প্রথম কারণটির জন্য রক্ষণশীল 
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হিন্দুদের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে তাকে যুক্তি-তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার মসীযুদ্ধে 
নামতে হয়েছে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনুবাদ করতে হয়েছে নির্বাচিত বেদাস্তপ্রন্থ 
নিরাকার ব্রন্মোপাসনার জন্য। রামমোহন বহু ভাষা জানলেও সাহিত্যের 
গদ্য আয়ত্ত করতে পারেন নি। তার সামনে আদর্শ গদ্যরীতি ছিল না, 
তাই তার গদ্যও “উশৃঙ্খল”ঃ বাধা-বন্ধনহীন। এই “উশৃজ্বল” গদ্যকে যিনি 
প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সালংকরা করলেন, পূর্বসূরীদের ক্রটিগুলি দূর করে 
সুললিত-_-রোমান্টিক-সাহিত্যের গদ্যের জন্ম দিলেন-_-তিনি হলেন 
বিদ্যাসাগর মশাই। তার গদ্যের উপর ভর দিয়েই বাংলা সাহিত্য ছড়িয়ে 
দিয়েছিল তার ভালপালা। প্যারীচাদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) গদ্যকে “মেছুনিদের 
গদ্যভাষা” আখ্যা দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের 
গদ্যকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। গত শতাব্দীর অস্তিমে সে যুগের খ্যাতিমান 
লেখকেরা অনুসরণ করেছিলেন বিদ্যাসাগরকে। রবীন্দ্রনাথের হাতে গত 
শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বাংলা গদ্যের পালাবদল ঘটলো। বিদ্যাসাগর ও 
রবীন্দ্রনাথের গদ্যের মাঝখানে যিনি বাংলা গদ্যকে “...দার্ধ ইম্পাত দুমড়ে 
মুচড়ে যা ইচ্ছে কর-_-আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে 
দেয়, দাত পড়ে না,” করে তুললেন, তিনি স্বাথী বিবেকানন্দ। 

বাংলা গদ্যের বিবর্তনে সাময়িক পত্র-পত্রিকা. একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। 
রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ-_- এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় সকল লেখকেরই 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ-নকশাধক্সী রচনা-উপন্যাস প্রভূতি সাময়িক পত্র-পত্রিকাতেই 
প্রকাশিত হয়েছে। গত শতাব্দীর সূচনা লগ্ম থেকে বর্তমান শতাব্দীর অস্তিম 
মুহূর্ত পর্যস্ত নানা ধারায়, নানা বিষয়ে যত লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে 
তার সিংহভাগ এই সাময়িক পত্র-পত্রিকায়। ,. 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে প্রায় সহম্রাধিক সাময়িক পত্র-পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়েছে। সেইসব পত্র-পত্রিকার আয়ু্কাল এক মাস থেকে একশো 
বছর। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে শতবর্ষের শিরোপা ধারণ করেছে 
“উদ্বোধন এবং “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা” । তবে দুটি পত্রিকার প্রকাশকালের 
মধ্যে বড় মাপের পার্থক্য আছে। “উদ্বোধন" প্রথম পাক্ষিক রূপে এবং 
দশম বর্ষে পৌঁছে মাসিক পত্রিকা রূপে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে 
শতবর্ষে পদার্পণ করে বাংলা সাময়িক পত্রের ভুবনে স্বর্ণবিভার উজ্জ্বলতা 
নিয়ে আজ ধ্রবতারা রূপে বিরাজমান। “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, একশো 
বছর (১৮৯৪--১৯৯৪) অতিক্রম করেছে ঠিকই কিন্তু এই পত্রিকাটি ব্রিমাসিক 
এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অসমর্থ হয়ে কখনো ছ'মাসের ব্যবধানে 
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“যুগ্ম সংখ্যা রূপে আবার কখনো অর্থ ও নিষ্ঠার অভাবে বছরের চারটি 
সংখ্যা একত্রিত হয়ে “বার্ষিক পত্রিকা” রূপে প্রকাশিত হয়েছে। “উদ্বোধন 
(১২০৫-১৩০৪) পত্রিকার ক্ষেত্রে এমনটি কখনই হয় নি। তাছাড়া 
প্রকাশকালের দিক থেকে ব্যবধানের কথা আগেই উল্লিখিত। 


| ৩॥। 

শতবর্ষের মুকুট পরিহিত “উদ্বোধন” পত্রিকার এই গৌরবদীপ্তিঃ গৌরবোজ্জ্বল 
ভূমিকার কথা আলোচনার মুহুর্তে সালতামামির দৃষ্টি নিয়ে বিগত ও বর্তমান 
শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির দিকে আমরা তকাবো। 

প্রথম বাংলায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রের নাম __“দিগ্দর্শন” (১৮১৮)। 
মাসিক এই পত্রিকাটি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে ক্লার্ক মার্সম্যানের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। আয়ুঙ্কাল দু'বছর দু'মাস। মোট ২৬টি সংখ্যার 
মধ্যে প্রথম ১৬টি বাংলা ও ইংরেজিতে অর্থাৎ দ্বিভাষিক রূপে প্রকাশিত 
হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে এ শ্রীরামপুর মিশন থেকেই জি. সি. মার্শম্যানের 
সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে “সমাচার দর্পণ” প্রকাশিত হয়েছিল। এই 
পত্রিকাটি অর্ধশতকব্যাগী চলেছিল। কলকাতা থেকে বাঙালির উদ্যোগে এবং 
সম্পাদনায় প্রথম যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম “বেঙ্গলী 
গেজেট” (১৮১৮)। জেমস অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত “বেঙ্গল গেজেট' 
(১৭৮০)-এর অনুসরণে, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের কম্পোজিটর 
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় এই পত্রিকটি এক বছরের বেশি চলেনি। 
১৮২১ স্রীষ্টা্দে রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মা ছন্মনামে দ্বিভাষিক “ব্রাহ্মণ সেবধি' 
পত্রিকা প্রকাশ করলেন শ্রীষ্টান যাজকদের দ্বারা হিন্দুধর্মের ব্যাপক নিন্দার 
জবাব দিতে। তবে পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি। তিনটি সংখ্যা প্রকাশের 
পর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৮২১-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল সাপ্তহিক “সংবাদ 
কৌমুদী”। তারাচরণ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রমথনাথ শর্মা) 
এই পত্রিকাটির পরিচালনায় ছিলেন বটে কিন্ত নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল 
রামমোহনের ৷ ভবানীচরণ “অংশিগণের সহিত ধর্মবিষয়ে একামত্য না হওয়ায়”, 
“সংবাদ কৌমুদী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন করেন। “এশিয়াটিক জার্নাল'-এর সূত্রে 
আমরা জানতে পারি যে রামমোহনের “সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক 
সংবাদ" এই পত্রিকায় পুনমুদ্রিত হয়েছিল। শ্রীষ্টান মিশনারী ও রামমোহনের 
দবন্থে যেমন “ব্রাহ্মণ সেবধি' ও “সংবাদ কৌমুদী' পিছনে ছিল তেমনি 
রামমোহনের প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও ভবানীচরণকে সম্পাদক নিয়োগ 
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করে প্রকাশ করলেন “সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা । 
এই পত্রিকাটি নিরবচ্ছিন্ন তিরিশ বছর প্রকাশিত হয়েছিল। তবে “সংবাদ 
কৌমুদী” বেশি দিন চলেনি। ইতিহাসের নিরিখে একটা কথা বলা প্রয়োজন, 
তা হল-__রামমোহনের ব্রাঙ্মদভা তখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থাপিত হয়নি, 
আলেকজাগ্ডার ডাফ ভারতে আসেননি (১৮৩০); সেই সময় শ্বীষ্টান 
মিশনারীগোষ্ঠী, রামমোহনপদ্থী ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মধ্যে পারস্পরিক 
দবন্ব-সংঘাত-বিবাদ পত্রিকাগুলি প্রকাশের প্রধান কারণ, কোন সাহিত্য সৃষ্টির 
প্রয়োজনে নয়। “সমাচার চন্ড্রিকা" প্রকাশের ক্ষেত্রে শোনা যায় বাপক গঙ্গাজল 
ব্যবহারের কথা । পরবত্তীকালে এ কাজ করেছিল রক্ষণশীল “বঙ্গবাসী” (১৮৮১) 
পত্রিকা । “সমাচর চন্দ্রিকা'র নিজন্ব প্রেস থাকায় ভবানীচরণ বাংলায় 
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা”, “মনুসংহিতা” ছাপিয়ে বার করেছিলেন। রামমোহন 
ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সাপ্তাহিক 'বঙ্গদৃত' (১৮২৯) পত্রিকার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন, পত্রিকাটি চলেছিল দশ বছর। 

সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে দৈনিক বা প্রাত্যহিক পত্রিকায় উত্তরণের মধ্যে 
সমকালে চমক সৃষ্টি করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গ্ুপ্ত। রক্ষণশীল হিন্দু যোগেন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আর্থিক সহায়তায় “সংবাদ প্রভাকর' 
(১৮৩১)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে উনিশ বছরের যুবক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 
হাতে। ঈশ্বরচন্দ্র পরে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সংস্পর্শ থেকে বেরিয়ে 
এসে আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তন্্ববোরধিনী সভার 
সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে “সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক বা 
প্রাত্যহিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রভাবশালী এই পত্রিকাটি 
প্রচার সংখ্যার দিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। পত্রিকাটি স্থায়ী হয়েছিল 
দীর্ঘকাল। ১৮৫৯-এ ঈঁশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাব অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত 
পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ কবেন। তার অবর্তমানে 
পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় (সেকালের শ্রেষ্-প্রথম সার্থক বাংলা 
ওপন্যাসিক বঙ্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবি ও 
নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের লেখালেখির জগতে প্রবেশ এই “সংবাদ প্রভাকর' 
পত্রিকার হাত ধরে ঈশ্বর গুপ্তের সন্গেহে। সাহিত্যিক আড্ডা “সংবাদ 
প্রভাকর'কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল)। 

“সংবাদ প্রভাকরে'র সঙ্গে সঙ্গে এসে যায় “সংবাদ ভাক্করে'র (১৮৩৯) 
নাম। সাপ্তাহিক এই পত্রিকার সম্পাদক 2শৌরীশংকর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে) 
ছিলেন খুব চতুর । প্রথমে রামমোহনের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিছুদিন 
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পর তার সংস্পর্শ আগ করে ব্রাহ্মবিরোধী রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মসভা"য় 
যোগ দিয়ে নন্দলাল ঠাকুরের অনুগত হন। পরে “ইয়ংবেঙ্গল'দের অন্যতম 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহ লাভ করেন। নানা শিবির পাল্টে 
পত্রিকাটিকে প্রায় কুড়ি বছরের বেশি টিকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। সাপ্তাহিক 
রূপে শুরু হলেও পরে বারত্রয়িক অর্থাৎ সপ্তাহে তিন দিন পত্রিকাটি 
প্রকাশিত হতো। আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ববোধিনী 
সভার মুখপত্র “তত্ববোধিনী” মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আশি 
বছরের এই মাসিক পত্রিকাটি পূর্বে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির তুলনায় ছিল 
উচ্চাঙ্গের। প্রথম পর্বে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসুঃ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ । অক্ষয়কুমাব 
কাধে তুলে নিয়েছিলেন তারা হলেন-__ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। “ভারতী” (১৮৭৭) প্রকাশের 
আগে “তত্ববোধিনী'ই ছিল ঠাকুরবাড়ির কাগজ। “ভারতী” প্রকাশের পরও 
সেই কৌলিন্য বজায় ছিল। মধুসৃদন সহ ঠাকুর বাডির এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের 
সঙ্গে যুক্ত বহু বিদগ্ধ লেখকের লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে “তন্ববোধিনী” পত্রিকা তিনটি স্থায়ী অবদান 
সুচিহিত করেছে__-ক) শুধু ব্রন্মোপসনা-বেদাস্ত বিষয়ক লেখা প্রকাশ 
করেই ক্ষান্ত থাকে নি, সমসাময়িক ঘটনা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
শাসন-শোষণের ফলে নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুরবস্থার কথা তুলে ধবে 
ও সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করে সু-সম্পাদিত মননশীল 
পত্রিকার আদর্শ স্থাপন করেছে। খ) গদ্যকে নিছক সাময়িকতা থেকে 
মুক্ত করে প্রজ্ঞা, মনন ও উপলব্ধির বাহন করে তুলেছে। গ) বিধবা 
বিবাহকে প্রকাশ্যে সমর্থন যুগিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধবা বিবাহের 
প্রসঙ্গটি প্রথম তুলে ধরেছিলেন ডিরোজিওর শিষ্যবর্গ তাদের পরিচালিত 
দ্বিভাষিক “বেঙ্গল স্পেকটেটর' (১৮৪২) পত্রিকায়। “সংবাদ ভাস্কর' বিধবা 
বিবাহ বিল পাশের ক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল। 

“ত্তববোধিনী” পত্রিকার প্রকাশকালে ও অব্যবহিত পরবতী সময়ে 
বাংলাদেশের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। 
ডেভিড হেয়ার সদ্য পরলোকগত (১৮৪২), মধুসূদন মাইকেলে পরিণত 
(১৮৪৩), কলকাতা মেডিকেল কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, হুগলি কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত, বেথুন স্কুলের দ্বার উদঘাটিত (১৮৪৯), বেখুনের সৃত্যু (১৮৫৩) 
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এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন নবজাত। এ সবের সূত্রে কলেজ 
শিক্ষা, স্কুল শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে কলকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালি 
মধ্যবিত্তের সম্প্রসারণ ঘটেছে। চিন্তা-চেতনায় প্রবাহিত হয়েছে প্রজ্ঞা-সমৃদ্ধির 
হাওয়া। এই প্রেক্ষাপটেই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বা ৬০171804181 [.115180410 
9০০1৩ পরিচালিত প্রথম সচিত্র বাংলা মাসিকপত্র “বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প 
সাহিত্য দ্যোতক নামকরণেই ইঙ্গিতবাহী এই পত্রিকাটি ছাপা হত ব্যাপটিস্ট 
মিশন প্রেসে জে. টমাসের তত্বাবধানে । বিষয় অনুষঙ্গের পাশাপাশি মুদ্রণের 
ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকাটি প্রকাশের 
প্রথম থেকে। রবীন্দ্রনাথ তার “জীবনস্মৃতি'তে এই পত্রিকার প্রকাশে যেমন 
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তেমনি বাংলা ভাষায় এই ধরণের পত্রিকার 
বিলম্ব প্রকাশে আক্ষেপ করেছেন। দশ বছর চলার পর পত্রিকাটির অকালমৃত্যু 
ঘটে। 

১৮৫৪-এর পর লর্ড ডালহৌসির আমলে ডাক চন্মাচলের সুব্যবস্থা 
ও রেলগাড়ি চালু হওয়ায় রাজধানী কলকাতার সঙ্গে শহরতলী ও মফন্বল, 
গ্রাম-গ্রামাস্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়ায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশ 
ও দূরাস্তরের গ্রাহক-পাঠকদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ 
সুবিধে হয়। ইতিমধ্যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের আকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের 
ঘনঘটা। ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ (যা কিনা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা 
সংগ্রামরূপে চিহিত ও শ্বীকৃত) ও নির্মম ভাবে কোম্পানীর শাসকদের 
দ্বারা তা দমনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস ভিন্ন পথে বাঁক নেয়। কোম্পানীর 
পরিবর্তে ভারতবর্ষ ডি ০৬১ 
পাশাপাশি দেশাত্মবোধ-জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে বাঙালি তথা 
ভারতবাসী। এই পর্বে বিদ্যাসাগর মশাই-এর প্রত্যক্ষ সহায়তায় শিবনাথ 
শান্ত্রীর মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 
“সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ের ১৫ নভেম্বর। মাঝে একবছর 
বন্ধ থাকার (১৮৮০-তে) পর নবরূপে প্রকাশিত হয়ে ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্দ 
পর্যস্ত পত্রিকাটি চালু ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিচার পদ্ধতির 
তীক্ষ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠত “সোমপ্রকাশ”। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)-এর সূত্রে উখিত জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনও (১৮৫১) “সোমপ্রকাশ'-এর সমালোচনার হাত 
থেকে রেহাই পায় নি। কেন না “সোমপ্রকাশ' রায়তদের স্বার্থ দেখত 
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ও তাদের স্বার্থে লডাই করত। বাঙালির জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এই 
পত্রিকাব ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠত। ক্রমাগত ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা 
সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় জোবদার হয়ে ওঠায় ১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্দে সরকার 
“ভার্নাকুলার প্রেস আযাক্ট' চালু কবে সাময়িক পত্রের ক্রোধ করবাব 
জন্যে। 

১৮৫৮ শ্্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজে 
যোগ দেন। বাগ্মী__ সেকালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী কেশবচন্দ্র যোগ দেওয়ায় 
্রাহ্মসমাজে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। এই সূত্রে স্ত্রী শিক্ষা __নারী স্বাধীনতার 
প্রসার; বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-পণপ্রথা বিলোপের পক্ষে এবং মদ্যপান ও 
বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই সমাজ সংস্কার 
আন্দোলন জোরদাব ভাবে চালানোব জন্য স্বতন্ত্র সাময়িক পত্রের প্রয়োজন 
হয়। এই প্রয়োজনের তাগিদে “বামাবোধিনী” ও “অবলাবান্ধব' পত্রিকা 
দুটি প্রকাশিত হয়। “অবলাবান্ধব' দীর্ঘদিন স্থায়ী না হলেও 
জয়নগর-মজিলপুববাসী তরুণ ব্রাহ্ম উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত মাসিক 
“বামাবোধিনী” পঞ্চাশ বছরেরও বেশি একটানা প্রকাশিত হয়েছে। নাবী 
আন্দোলন-নারী প্রগতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকা বর্ণোজ্ল। কেশবচন্দ্ 
সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেবের প্রচার আনুকৃল্যে পত্রিকার প্রচার 
সংখ্যা এক হাজার থেকে তিন হাজাবে পৌঁছেছিল। এক পয়সায় “সমাচার 
নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করে (১৫ নভেম্বর ১৮৭০) কেশবচন্দ্র 
সেন সেকালে সাড়া জাগিযেছিলেন। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 
নিঃসন্দেহে এটি একটি অভিনব ঘটনা। ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতা প্রথমে 
সরাসরি ও ১৮৭৮-এর পরে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে 
প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার বহু রচনাই লেখা হত চলিত গদ্যে। 
তবে তা সার্থক চলিত গদ্য নয়। “সুলভ সমাচারে'র গ্রাহক সংখ্যা পাঁচ 
হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৬-তে দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল মানসিকতার 
ফলে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দেবেন্দ্রনাথের সংসর্গ ত্যাগ 
করে “ভারতবধীয় ব্রা্মসমাজ' গঠন করেন। “সুলভ সমাচার" ছিল মুখ্যত 
এই “ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজে'র মুখপত্র। কুড়ি বছর এককভাবে চলার 
পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট “কুশদহ' পত্রিকার সঙ্গে মিশে গিয়ে 
“সুল্পভ সম্গাচার-কুশদহ' নামে যৌথভাবে চলেও বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিল। 
কেশবচন্দ্রের রাজভজ্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসা এবং অবতারতদ্থে 
বিশ্বাস ও কোচবিহারের নাবালক রাজার সঙ্গে নিজের বালিকা কন্যা 
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বিবাহদানের প্রতিবাদে ব্রাহ্ম সমাজে আবার ভাঙন দেখা দেয়। শিবনাথ 
শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের 
মুখপত্র রূপে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় “তত্ত্বকৌমুদী” প্রকাশিত হয়। 
শিবনাথ শাস্ত্রী এর আগে “সমদশী” (১৮৭৪) নামে একটি স্বল্পায়ু পত্রিকা 
সম্পাদনা করেছিলেন। “তন্বকৌমুদী'ও খুব বেশি দিন স্থাত্ী হয় নি। এই 
পর্যায়ের সবচেয়ে প্রগতিশীল পত্রিকা হল সাপ্তাহিক “সন্ভ্রীবনী (১৮৮৩)। 
এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুষার মিত্র, দ্বারকানাথ 
গাঙ্গুলী প্রমুখ । পত্রিকাটি একুশ বছর চলেছিল। 

এ পর্যস্ত আলোচিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিকে যথার্থ 
সাহিত্য পত্রিকা বলা যাবে না। যথার্থ সাহিত্য পত্রিকা' রূপে বঙ্ছিমচন্দ্রের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হল “বঙ্গদর্শন (১৮৭২)। বঞ্ছিমচন্দ্রের এবং অগ্রজ 
সন্তীবচন্দ্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রথম পর্যায়ে পত্রিকাটি স্থায়ী হয়েছিল ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন” প্রর্কাশিত হয়েছিল 
গত শতাব্দীর অস্তিম লগ্নে। বক্ষিমচন্দ্র (১৭ সংখ্যা) ও সঙ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 
বঙ্গদর্শন” পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট লেখকেরা। 
এঁরা হলেন- -অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামদাস সেন, গঙ্গাচরণ সরকার, চ্দ্রনাথ 
বসু; চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রফুল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ । “বন্দেমাতবম্‌* সংগীতটি এই 'ঙ্গদর্শনে'র 
পাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এককথায় বলতে গেলে “বঙ্গদর্শনে' 
বঙ্কিম একাই ছিলেন একশো । “বঙ্গদর্শনে'র মতো জ্যোতিস্মান না হলেও 
'্ঞানাঙ্কুর' এবং প্প্রতিবিষ্ব' পত্রিকা দুটি যৌথভাবে “জ্ঞানান্কুর ও প্রতিবিদ্ব' 
(১৮৮২) নামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন সেকালের 
নামী লেখকেরা । এঁরা হলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, 
রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ । স্থায়িত্বকাল অবশ্য বেশি নয়। 

বঞ্ষিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” যদি সুজলা-সুফলা-মলয়া-শীতলা মাতা বঙ্গদেশকে 
কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে “এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'র 
সম্মিলিত শক্তিকে উচ্চকিত করে তুলতে জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়ি থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল “ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকা । “ভারতী” পত্রিকা নানা 
পর্বে প্রায় পঞ্চাশ বছর চলেছিল। প্রথম প্রকাশ থেকে নানা পর্বে ক্রমানুযায়ী 
“ভারতী' সম্পাদনা করেছেন-__ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ্বর্ণকুমারী দেবী, 
রবীন্দ্রনাথ, হির্ী দেবী, সরলা দেবী (দু'জনই ন্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা), 
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মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়ি থেকে 
প্রকাশিত অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাগুলি হল “বালক* ও “সাধনা” । পত্রিকা 
দুটি বেশিদিন চলেনি। 

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে আসে 
সাপ্তাহিক “বঙ্গবাসী” (১৮৮১) “সাহিত্য* (১৮৯০), সাপ্তাহিক “হিতবাদী 
(১৮৯১), “সাপ্তাহিক বসুমতী” (১৮৯৬)-র নাম। “সাহিত্য” ও “বসুমতী? 
পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী-পার্ষদ উপেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়। “বঙ্গবাসী”, “সাহিত্য”, “হিতবাদী'র আয়ুফ্াল থেকে “সাপ্তাহিক 
বসুমতী”র আয়ুষ্কাল ছিল অনেক বেশি। একটানা ষাট বছরেরও বেশি। 
১৮৯৭ স্রীষ্টাব্দের 'জানুয়ারী মাসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় উচ্চাঙ্গের 
মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রদীপ" প্রকাশিত হয়। বার্ষিক গ্রাহক মূল্য দুণ্টাকা। 
নান্দনিক সচেতন এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, 
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ । এত সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের 
সমাহার সত্ত্বেও ব্বল্পকাল চলার পর “প্রদীপ অকল্মাৎ নিভে গেল। “প্রদীপ 
সম্পাদনার অভিজ্ঞতা নিয়ে এলাহাবাদ থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ 
করলেন মাসিক পত্রিকা “প্রবাসী' (১৯০১)। সাত বছর এলাহাবাদ থেকে 
প্রকাশের পর ১৯০৮-এ “প্রবাসী” কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে থাকলো। 
বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পথ চলে সর্ব ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ “প্রবাসী” 
নিরবচ্ছিন্ন ৬৯ বছর প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে চলতি 
শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত সকল বিশিষ্ট লেখকের লেখা প্রবাসী'তে 
প্রকাশিত হয়েছে। পরিপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকার মেজাজ-বৈশিষ্ট্য-গুগাবলী 
প্রবাসী'তে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। 

বিংশ অর্থাং বর্তমান শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ সাময়িক পত্রিকাগুলি 
হল-_“মানসী' (১৯০৯), “ভারতবর্ষ (১৯১৩), “সবুজপত্র' (১৯১৪), 
“কল্লোল” (১৯২৩), “উত্তরা” (১৯২৫)১ “বিচিত্রা” (১৯২৭)১ “শনিবারের 
চিঠি' (১৯২৭), “পরিচয়? (১৯৩১)১ “দেশ" (১৯৩৩), “কবিতা” (১৯৩৫), 
“অমৃত” (১৯৬১) “কথাসাহিত্য' (১৯৪৯), “নবকল্লোল' (১৯৬০) প্রভৃতি। 
সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলির আয়ুফ্কাল যথাক্রমে ১৮, ৫৭১ ১৩, ৩৯, ১৩ প্রকাশিত 
হয়ে চলেছে, প্রকাশিত হয়ে চলেছে, ২৫, ১৮, ৪৯ ও ৩৮ বছর। 
সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলির ভূমিকা 
অপরিসীম। 
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বিগত ও বর্তমান শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ বাংলা সাময়িক 
পত্র-পত্রিকার সালতামামির সূত্রে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল তা হল, 
__-ক) বাংলা গদ্যের বিকাশে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা । খ) 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অগ্রসরযানতা ও সাহিত্যের আঙিনায় উজ্জ্বল 
প্রবেশের ক্ষেত্রে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির গুরুত্ব। গ) সাধু ভাষা থেকে 
চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস, সাফল্য ও জনপ্রিয়তা । ঘ) সাময়িক 
পত্র-পত্রিকাগুলি প্রকাশে সাহিত্যের প্রসারিত আঙিনাটি চিনে নেওয়া এবং 
সাহিত্যিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া । ও) সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির 
মধ্যে ধের্মা-এর অবস্থান। চ) সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির স্থায়িত্ব। ছ) 
নান্দনিক সচেতনতা । 
. শেষোক্ত পাঁচটি বিষয়ে জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে শতবর্ষে পৌঁছেছে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের এবাংলা মুখপত্র 
“উদ্বোধন” । “উদ্বোধন” পত্রিকা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে শর্ঠবর্ষে পৌঁছনোর 
বিষয়টি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যেমন, তেমনি বাংলা সাময়িক 
পত্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এতক্ষণের আলোচনায় সেটি সূর্যোকরোজ্জবল 
প্রভাতের উল্লসিত রক্তারুণ প্রভায় প্রমাণিত। এবার প্রশ্ন দুটি বিষয় নিয়ে __ক) 
“উদ্বোধন” কি একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র? খ) সামাজিক সাহিত্যের 
নির্যাস “উদ্বোধন” কতটা শতবর্ষে চলার পথে বহন করেছে এবং পাঠক 
মহলে ছড়িয়ে দিয়েছে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব, “উদ্বোধন” নিছক 
শুধুমাত্র ধর্মীয় পত্রিকা নয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে__“বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর উদ্দেশ্যে। এই প্রতিষ্ঠানের 
মুখপত্রের ভাব-বৈশিষ্ট্য-লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও তাই। স্বয়ং বিবেকানন্দ “উদ্বোধন 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় “প্রস্তাবনা” অংশের সমাপ্তিতে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন 
সেই কথাই, __“বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে 
সকল প্রশ্রের শ্বীমাংসার জন্য “উদ্বোধন” সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহান 
করিতেছে এবং দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত 
কুবাক্যপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের জন্যই আপনার শরীর অপর্ণ 
করিতেছে।** এই অভিমতের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে' গিয়েছে উদ্বোধন 
পত্রিকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি। বিশ্বজনীন ভাবাদর্শের সমন্বয়ের উপর জোর 
দিয়ে উদ্বোধন তার অসান্প্রদায়িক চরিত্রকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তুলে ধরেছে। 
সেই সঙ্গে সঙ্গে “সকল প্রশ্নের গ্রীমাংসা* অর্থাৎ শুধু ধর্ম নয়, ইতিহাস, 
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সমাজতত্ব বিজ্ঞান, শিল্প, ভ্রমণ, অর্থনীতি এবং অবশ্যই সাহিত্য বিষয়ক 
নানা অনুসন্ধিংসার দ্বার উন্মোচন করেছে “উদ্বোধন” । “সমাচার দর্পণ”, 
ব্রাহ্মণ সেবধি” “সংবাদ কৌমুদী”, “সমাচার চক্দ্রিকা' এবং “বঙ্গবাসী' পত্রিকার 
মতো “আমার ধর্ম ভালো, তোমার ধর্ম খারাপ'__-এই কৃপমণ্ডুকতা, “মতুয়ার 
বুদ্ধি'সম্পন্ন মানসিকতায় ধর্ম নিয়ে পারস্পরিক “দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত 
বা সমাজগত বা সম্প্রদাযগত কুবাক্যপ্রয়োগে'র থেকে বিরত থেকেছে 
“উদ্বোধন? । স্বামীজীর এই আহানকে সামনে রেখে “বুধমণ্ডলী” ধর্ম-দর্শন 
নিয়ে সদর্থক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, কারোর ভাবকে বিন্দুমাত্র আঘাত 
না করে “উদ্বোধন'-এর পাতায় দীর্ঘ একশো বছর ধরে। একশো বছরে 
প্রকাশিত ধর্ম-দর্শন আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় 
করে আমরা দেখতে পাই বেদাস্তঃ গীতা, কোরান, ধনম্মপদ, বুদ্ধদেব, 
মহাবীর, জৈনধর্ম, যীশু্বীষ্টকে নিয়ে গঠনমূলক (00103110091155 1098) 
এবং সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণাত্মক রচনাভঙ্গি। 

“উদ্বোধন” পত্রিকার আরো একটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে হ্বামীজী এ প্রস্তাবনা'য় 
লিখছেন; “ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই 
প্রকার সত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্বধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের 
জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত এবং নিয়স্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া 
রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের এঁহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত 
হইবে না ও বহ্ুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিত্ব উপস্থিত হইবে, ইহাও 
নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা 
“উদ্বোধন”-এর জীবনোদেশ্য।”: সমন্বয়ের আদর্শ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান কথা। পাশ্চাত্য পরিক্রমার সূত্রে বিবেকানন্দ 
পাশ্চাত্যের ক্রটি যেমন ধরতে পেরেছিলেন, ভারত পরিক্রমায় এদেশের 
মানুষের দুর্বলতাও তার দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
“উদ্বোধন” পত্রিকার মাধ্যমে প্রাথমিক ভাবে বাঙালিদের চেতনায় আঘাত 
হেনে বৌদ্ধ যুগ থেকে শ্রীচৈতন্যবাহিত পথে প্রতিবাহিত সাত্বিক ভাবের 
পাশাপাশি রজোগুণের অধিকারী করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন। 
“উদ্বোধন” পত্রিকায় প্রথম দিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ 
বাঙালি জীবনে বিবেকানন্দ বাণীর উত্তাপ বাঙালি সমাজে, বিশেষত তরুণদের 
কাছে পৌঁছে দিয়েছিল আর তরই ফলশ্রুতি ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গজনিত 
আঘাতের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালি তরুণদের 
প্রত্যাঘাত। বিবেকানন্দের জীবিতাবস্থাতেই তারই নির্দেশে শ্তার সতীর্থরা 
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পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন সেখানকার মানুষ -মানুষীকে সত্তবগুণের অধিকারী করে 
তুলতে, শাশ্বত জীবনের মর্মবাণী হৃদয়তত্্রীতে গেঁথে দিতে । সেই কাজ 
আজও চলেছে। পাশ্চাত্যের জড়-ভোগবাদী মানুষ ক্রমশ জীবনের তলাতল 
অন্বেষণে ব্রতী হয়েছে- হচ্ছে। পাশ্চাত্যে থেকে বা পাশ্চাত্য থেকে 
ফিরে এসে সন্যাসীরা যে সব প্রবন্ধ-নিবন্ধ “উদ্বোধন' পত্রিকায় লিখেছেন 
তা পড়ে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জানতে পারছি। শুধু তাই নয়, স্বামীজী 
নিজেও অভিজ্ঞতার নিরিখে এই বিষয়ে জানিয়েছেন এ ্রস্তাবনা'তেই, 
--ণতবে যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উশ্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা 
পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাহাদের বংশধর-মানসপুত্র, 
তাহাদের ভাবরাশির, চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র 
উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া, সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত 
এবং এখনও পুছিতেছে।” 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা জোরের সঙ্গেই বলব ধেঁ, “উদ্বোধন 
সার্বিক সাহিত্যের নির্যাস বিকচিত কুসুমের ন্যায় যেমন নিজে বহন করেছে 
তেমনি তা আবহমান পাঠকচিত্বেও পৌঁছে দিয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনার আগে স্বামীজীর ক্ষোভ মথিত অভিমতটি জেনে নেব প্রাসঙ্গিকতার 
সৃত্রে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পার্থিব বিদ্যা__ সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, 
দেশশাসন, শিল্প-ভাস্কর্য ইত্যাদি, -_“আমরা আধুনিক বাঙ্গালী__ আজ 
অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ইওরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাদের যে আলোটুকু 
আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা 
অনুভব করিতেছি।”” স্বামীজী পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে, সাহিত্য এমনই 
একটি বিষয় যে বিশাল-উদার বক্ষপটে সব কিছু অর্থাৎ সমাজনীতি, 
যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মনীতি, শিল্পকলা ইত্যদি অনায়াসে, 
ধারণ করতে পারে। স্বামীজী কথিত ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়েই 
আমরা শ্রীক তথা পাশ্চাত্যের (স্বামীজীর কথায় পাশ্চাত্যের সর্বত্র গ্রীসের 
ছায়া পড়েছে) নানা বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। “উদ্বোধন' পত্রিকায় 
শতবর্ষ ধরে নানা বিষয়ে যে সকল লেখালেখি প্রকাশিত হয়েছে তা 
সাহিত্যেরই বিষয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে জানিয়েছেন, “যে 
সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চালিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের 
কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট 
না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, 
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তাহাই সাহিত্যের সামশ্রী। তাহা আকাবে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে 
ছন্দে মিলিলে তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; 
তাহা আবিষ্কার নহে, তাহা অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি (458110)1”৯ 
বিষয় বিন্যাসে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্য সূচিত হলেও বাস্তবিক দিক থেকে 
সবই দেদীপ্যমান সাহিত্যের সামগ্রী বা বিষয়-অস্তরভুক্ত। তাই “উদ্বোধন*-এ 
প্রকাশিত সব লেখালেখিই বাংলা সাহিত্যের বাঁপিতে গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চয়। 


|| ৫ | 

“উদ্বোধন” পাক্ষিক রূপে প্রথম ন'বছর প্রকাশিত হয় ডবল ডিমাই 
বা প্রচলিত বই-এর সাইজে । দশম বর্ষে পৌঁছে মাসিক পত্রিকা রূপে 
তার আত্মপ্রকাশ। পাক্ষিক রূপে যখন প্রকাশিত হত তখন প্রচ্ছদপটে 
লেখা থাকত -___ ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, 
শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা*। “বার্ষিক গ্রাহক 
মূল্য ছিল ২ টাকা। শতবর্ষে পদার্পণ পর্যস্ত “উদ্বোধন” পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি 
একের পর এক ওল্টালে আমরা দেখতে পাই যে জীবিতাবস্থাতে বিবেকানন্দই 
ছিলেন “উদ্বোধন'-এর প্রধান লেখক। জীবনাবসানের পরও তার অপ্রকাশিত 
বাংলায় লেখা ও অনুদিত চিঠিপত্র, বক্তৃতা অগ্রস্থিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রস্তাবনা”। পরের সংখ্যায় 
“সখার প্রতি কবিতা, ইংবেজিতে রচিত “রাজযোগ*-এর বাংলায় অনৃদিত 
নির্বাচিত অংশ, প্প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত “কনভার্সেসন উইথ স্বামীজী'র 
অনুবাদ __-“ম্বামীজীর সহিত কথোপকথন" । তৃতীয় সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটি 
ছিল স্বামীজীর লেখা _ “জ্ঞানার্জন? চতুর্থ সংখ্যায় কোন লেখা না থাকলেও 
পঞ্চম সংখ্যার সৃচনায় ম্যাক্সমূলার লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী “এ রিয়েল 
মহাত্মা” গ্রন্থের বড সমালোচনা “ম্যাক্সমূলার কৃত রামকৃষ্ণ ও তাহার উজ্ভি' 
প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচনায় সংশ্লিষ্ট গ্রশ্থটির প্রকৃত মূল্যায়ন আমরা 
যেমন লক্ষ্য করি তেমনি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রবাহে এটি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। সমালোচনার উজ্জ্বল আদর্শের নজির। ষষ্ঠ সংখ্যা 
থেকে ধারাবাহিক ভাবে স্বামীজীর সুবিখ্যাত আবহমান ভারতবর্ষের 
অধ্যাত্ম-চেতনা, সমাজচেতনা, দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গণচেতনার উনদ্তাসনে 
ইতিহাস অন্বেষণ ও বিশ্লেষণে ভারতচেতনায় সমুজ্ল, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের 
অমূল্য সঞ্চয় “বর্তমান ভারত' রচনাটি প্রকাশিত হতে থাকে। দশম ও 
চত্ুশ সংখ্যায় রসরচনাগুচ্ছ “ভাববার কথা* শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 
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ভবানীচরণ বা কালীপ্রসন্নের মত বা “সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নক্সা স্বামীজী 
রচনা করেন নি। তার রসরচনা শ্ল্যাং বা আক্রমণাত্মকও ময়। তিনি পজিটিভ 
আইডিয়ার মাধ্যমে সকলকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন। তাই কালের 
গর্ভে তা বিলীন হয়ে যায় নি, একালেও তার সেই রচনাগুলি সমানভাবে 
প্রাসঙ্গিক। সংশ্লিষ্ট রচনাগুলিতে যে সৃক্ষ 1741)087 ও দ্যুতিময় ৬1 লক্ষ্য 
করা যায় তা পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র ও উত্তরসূরী প্রমথ চৌধুরীর লেখায় 
অনুপস্থিত। 

প্রথম বর্ষের পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 
ভমণকাহিনী “বিলাত্যাত্রীর পত্র। পরে গ্রস্থাকারে প্রকাশের সময় নাম 
পরিবর্তিত হয়ে হয় “পরিত্রাজক'। বিবেকানন্দের আগে হিমালম্ ভ্রমণকথা 
লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথ, সমকালে ধারাবাহিক ভাবে, পরবত্তীকলে রবীন্দ্রনাথের 
সুরোপ যাত্রীর ডায়েরী”, “যুরোপ প্রবাসীর পত্র” এবং আরো দেশ-বিদেশ 
ভ্রমণের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু “বিলাত্যাত্রীর পত্র” বা “পরিব্রাজক' 
নিছক ভ্রমণকাহিনী নয়। বৈদাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সহজাত নিযাসক্তির সঙ্গে 
মিশেছে “পরিব্বাজকে'র সর্বত্র পরিহাসদীপ্ত মণি-মাণিক্যের অন্বেষণ, প্রাণের 
গভীরে প্রবাহিত হয়েছে ভারতসংস্কৃতির যুগযুগান্তবাহী অধ্যাত্মচেতনার এঁতিহ্য 
আর এরই পাশাপাশি আলোচিত হয়েছে হুগলি নদীতে চড়া পড়ার ইতিহাস, 
গঙ্গার শোভা ও বাংলার সৌন্দর্যের অবনতির কারণ, বঙ্গোপসাগরের অনুপুঙ্খ 
বিবরণ, জাহাজ শিল্পের ক্রমবিবর্তন, সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম, আরব ও মিশরীয় 
সভ্যতার কাহিনী, রেড-সীর বৃত্তান্ত, সুয়েজখালে হাঙ্গর শিকার, ভূমধ্যসাগর 
কেন্দ্রিক বিবরণে ইহুদী ও শ্রীষ্টানধর্মের আলোচনা, ইউরোপীয় সভ্যতা 
ও প্রসঙ্গত সমকালে উন্নত বা উল্নতিকাখী জাতির নৃতাত্বিক আলোচনা, 
ইউরোপীয় নানাদেশের বর্ণনা ও বিশেষত্ব ইত্যাদি। স্বামীজীর এই অনবদ্য 
রচনা শুধুমাত্র ভ্রমণকাহিনী নয়, তার থেকে বেশি কিছু-_ একথা বাংলা, 
সাহিত্যে সর্বজনত্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ ও বর্ণোজ্জবল 
হয়ে উঠেছে স্বামীজীর 'প্রা্চ ও পাশ্চাত্য" রচনার সংযোজনে। এই রচনাটি 
“উদ্বোধন পত্রিকায় দ্বিতীয় ,বর্ষের ১৫ আধাঢ় থেকে তৃতীয় বর্ষের ১ 
বৈশাখ পর্যস্ত ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার ইউরোপ 
ও আমেরিকা পরিক্রমণের সময় “পরিব্রাজক” লেখা হয়। সমকালে ভারতীয় 
বা প্রাচ্য আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের আদর্শের তুলনামূলক বিষয়টি স্বামীজীর 
চিন্তায় গ্রথিত ছিল। নেপল্স ত্যাগ করে স্বামীজীর জাহাজ মার্সাইতে 
থেমেছিল, তারপর সোজা একেবারে লগুন। একথা 'পরিব্রাজকে”র পৃষ্ঠায় 
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স্বামীজী নিজেই জানিয়ে তারপর লিখেছেন; “ইউরোপ সম্বন্ধে তোমাদের 
তো নানা কথা শোনা আছে-_তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতিনীতি 
আচার ইত্যাদি-_-তা আর আমি কি বলবো। তবে ইওরোপীয় সভ্যতা 
কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার 
কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত-__ এসব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল।”১১ 
এই অসমাপ্ত বক্তব্ই হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত” রচনাটি। গ্রস্থাকারে প্রথম 
প্রকাশের সময় স্বামী সারদানন্দ__তখন একই সঙ্গে মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন উদ্বোধন" কার্যালয়ের কর্ণধার 
ও প্রাণপুরুষ, ভূমিকায় লিখলেন-_ 

“এই প্রবন্ধটি “উদ্বোধন” পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর 

গভীর মনম্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের 

সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়: একদলের মতে 
পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর; দেশী জিনিসের 
মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল 
ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী : হিন্দুদের এবং হিন্দুসমাজের যে কোন 
কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা 
করেন; আর যে পাশ্চাত জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত 
হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাহারা কল্পনায়ও 
আনিতে পারেন না। এই প্রবল শ্লোতের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ 
আত্মহারা হইতে বসিয়াছে। স্বানীজীর এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের 
চিন্তাশোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, এই আশা করিয়া 
ইহার পুনমুদ্রণ করা গেল।* 

ভূমিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে “প্রা ও পাশ্চাত্য” রচনার বিষয়টি সুন্দর ভাবে 

তুলে ধরা হয়েছে। 

“পরিব্রাজক? ও প্প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" রচনার অন্তর্নিহিত কারণটির দিকে 
আমরা এবার দৃষ্টি ফেরাব। “উদ্বোধন” প্রকাশের পর পাঠক সমাজে বিপুল 
সাড়া জেগেছিল, ভক্তরা দলে দলে গ্রাহক হয়েছিল-_-তা কিন্ত নয়। 
পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের ক্ষেত্রে আর্থিক অসচ্ছলতাও ছিল। এসব কথা 
স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ স্বাত্ীজীকে চিঠি লিখে জানানোর পর, স্বামীজী লগ্খন 
থেকে ১০ আগস্ট ১৮৯৯ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন,--“সারদা (স্বামী 
ব্রিগুণাতীতানন্দ) বলে, কাগজ চলে না। ...আমার জমণবৃত্তাস্ত খুব ৪৫$৩15০ 
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করে (বিজ্ঞাপন দিয়ে) ছাপাক দিকি-_-গড় গড় করে 94৮3০7৮০: (গ্রাহক) 
হবে। খালি ভটচাধ্যিগিরি (পৌরাণিক গ্রন্থাদির অনুবাদ, শাস্ত্রীয় খ্রীমাংসা, 
পৌরোহিত্যের ন্যায় ও স্মৃতি ব্যাখ্যা) তিন ভাগ দিলে কি লোকে পছন্দ 
করে! যা হোক কাগজটার উপর খুব নজর রাখবে। মনে জেনো যে, 
আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। ““াকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি 
সমস্ত দাদার ভরসা”) হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার গ্রাহক পর্যস্ত 
আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব-_ তোমরা কি করবে? ... তোমরা 
যা করবার কর। একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার 
কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারুর নেই। এক লাইন 
লিখবার.... ক্ষমতা কারুর নেই-_সব খামকা মহাপুরুষ !”** | 

চিঠির এই অংশটুকু পড়ে আমরা বুঝতে পারছি যে “উদ্বোধন” পত্রিকার 
সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে স্বামীজী গভীর ভাবে সচেতন ছিলেন। পাঠক-লেখক, 
আর্থিক সমস্যা নিরসনে তার সেদিনের উদ্যোগ-প্রয়াসের পথ ধরেই 
“উদ্বোধন*-এর নিরবচ্ছিন্ন চলা এবং শতবর্ষে পদার্পণ । এই চিঠির পর 
পরই স্বামীজী লিখলেন “বিলাতযাত্্রীর পত্রঁ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? । 
“উদ্বোধন” -এর সামনের সমস্যাজনিত আবরণ অনেকটা সরে গেল। সতীর্থেরা 
লিখতে শুরু করলেন। পত্রিকাটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হল। 
স্বাণীজীর সংশ্লিষ্ট রচনাগুলি ছাড়া সতীর্থদের লেখা বাংলা পত্রাবলী “উদ্বোধন-এ 
নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০০ শ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী আমেরিকা 
থেকে স্বামীজী “উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে যে চিঠি লেখেন তা “বাঙ্গালা 
ভাষা” শিরোনামে বিবেকানন্দের “বাণী ও রচনা"্র ৬ষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত 
হয়েছে। বিবেকানন্দের মৌলিক বাংলা রচনাগুলি শুধু বিষয়ের উৎকর্ষতায় 
নয়, ভাষার সৌকর্ষেও নবযুগের সৃচক। . এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর 
অভিমত, __-“বাঙ্গালা ভাষা স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোনটি গ্রহণ করব? 
প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্‌ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে 
হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা । পূর্ব-পশ্চিম, যেদিক হতেই আসুক না, 
একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই সই ভাষাই লোকে কয়... যখন 
দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাংলাদেশের 
ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়ার 
ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিম্বরাপ 
গ্রহণ করবেন ।*১* স্বাধীজী কলকাতার ভাষা অর্থাৎ কথ্য-চলিত ভাষাকেই 
নবযুগের ভাষা রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। বদিও সাধু ও চলিত দুই 
শত-্ ও 
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গদ্য রীতিতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের ওজস্বিতা-লেখনী দেদীপ্যমান। চলিত 
ভাষায় তিনি যেমন উদাত্ত প্রাণবন্ত ও বৈদ্যুতিক গতিসম্পন্ন তেমনি সাধুভাষার 
ভাবগান্তীর্যের যথার্থ ধারক-বাহক। শেষ পর্যস্ত চলিত ভাষাকে তিনি প্রাধান্য 
দিয়েছেন সমকালীন সাহিত্যের প্রবহমানতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ সাধারণের 
মধ্যে দ্রুত পৌঁছে দেবার তাগিদে। তাই আমরা তাকে বলতে দেখি, 
--ঠাকুরের ভাব তো সববাইকে দিতে হবেই, অধিকস্ত বাংলা ভাষায় 
নৃতন ওজব্বিতা আনতে হবে। এই যেমন-_ কেবল ঘন ঘন ৮৩:৮ 456 
(ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে ভাষার দম কমে যায়। বিশ্লেষণ করে $৩:০-এর 
(ক্রিয়াপদের) বাবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে।** এই সঙ্গে সঙ্গেই সাধুভাষা, 
তৎসম শব্দ বহুল দীর্ঘ বাক্য গঠন ইত্যাদির বিরুদ্ধে লেখেন; “এগুলো 
শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে সেটা ভাবহীন, 
প্রাণহীন -_-সে ভাষা, সে শিল্প, কোন কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, 
জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা শিল্প-সংগীত 
প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে । দুটো চলিত কথায় 
যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নেই।”১৯ 

এই পত্রাংশটি “উদ্বোধন” পত্রিকায় .প্রকাশের পর চলিত ভাষায় সাহিত্য 
রচনার প্রয়াস শুরু হয় এবং বিশ বছরের মধ্যে সাধুভাষার পরিবর্তে 
চলতি ভাষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত “সবুজপত্র' 
(১৯১৪)-এর যুগ থেকে এই ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রমথ চৌধুরীর 
আগে বিবেকানন্দই প্রথম চলিত ভাষাকে সচেতন ভাবে সাহিত্যের আদর্শ 
ভাষার আসনে বসিয়েছিলেন। হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) তার নঙ্সায় 
উত্তর কলকাতার কথ্য যে কক্‌নি ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা মননশীল 
সাহিত্যের ভাষা নয়। আবার পত্র লেখার ভাষাকে আদর্শ করে রবীন্দ্রনাথ 
যে চলিত রীতিতে “মুরোপ-প্রবাসীর পত্র" প্রকাশ করেছেন তাও মনননিষ্ঠ 
নয়। মনননিষ্ঠ চলিত ভাষার মাধ্যমে বিবেকানন্দ “পরিব্রাজক” এবং “প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য' রচনা করে চলিত ভাষার রাজপথটি উন্মোচন করে দিয়েছেন। 
সেই পথের অন্যতম দিশারী নিঃসন্দেহে প্রমথ চৌধুরী। 

স্বাণীজীর অনূদিত প্রবন্ধ ও একটি অগ্রস্থিত কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
প্রবন্ধের উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গে ইতি টানবো। স্বামীজী দ্বিতীয়বার 
পাশ্চাত্য পরিক্রমায় আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত প্যাসিভোনায় 
শেক্সপীয়ার সযিতিতে “রামায়ণ', “মহাভারত' ও “জগতের মহত্তম আচার্যগণ' 
ব্ষিয়ে যথাক্রমে ৩১ জানুয়ারী ১৯০০, ১ ফেব্রুয়ারী ১৯০০ এবং 
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৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০০ যে বক্তা দিয়েছিলেন ইংরেজিতে তার অনুবাদ 
“উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল চতুর্দশ বছরের নবম, একাদশ, 
দ্বাদশ ও ষোড়শ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায়। ১৯০০ শ্বীষ্টাব্দেই 
লস এঞ্জেলসে, 'ঈশদূত খীশু্বীষ্ট' বিষয়ে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার 
বঙ্গানুবাদ ছাপা হয় পঞ্চদশ বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায়। মধাযুগ থেকেই অনুবাদ 
সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে বাংলায়। রামায়ণ; মহাভারত, ভাগবত 
তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। স্বামীজীর লেখা বা বস্তার অনুবাদ এবং আরো 
কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদ যা উদ্বোধন" পৰ্রিকায় প্রকাশিত (এ বিষয়ে 
পরে আলোচিত হবে) তা প্রবহমান বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে নবতর দ্যৃতিময় 
সংযোজন। স্বামীজীর অগ্রস্থিত প্রবন্ধটির শিরোনাম __-“অধিকারি-বাদের দোষ'। 
বেলুড় মঠে সন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহী ভক্ত-শিষ্যদের কাছে তাৎক্ষণিক 
বক্তৃতা এটি। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ সেটি লিখে রেখেছিল। পঞ্চদশ 
বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার “উদ্বোধন” পত্রিকায় পৃর্বোল্লিখিত শিরোনামে প্রবন্ধটি 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভুক্ত না হওয়ায় এখন থেকে প্রায় প্টশি বছর আগে 
প্রকাশিত সমাজ জীবনে স্মার্ত বা স্মৃতির পণ্ডিতেবা শাস্ত্রের যে অপব্যাখ্যা 
করেছেন সে সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ-মননের অধিকারী স্বায়ীজী যা জানিয়েছেন 
তা বর্তমানকালের আগ্রহী-কৌতুহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তার নির্বাচিত 
অংশ তুলে ধরছি, “প্রাচীন খধিগণের উপর আমি অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি 
সম্পন্ন কিন্ত পরবন্তী কালে তাহাদের দোহাই দিয়া যেভাবে লোকশিক্ষা 
জনসমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই শিক্ষা প্রণালী আমি বিশেষ আপত্তিকর 
জ্ঞান করি। এ সময় হইতে স্মৃতিকারেরা সর্বদাই “ইহা কর”, “উহা করিও 
না" ইত্যাদি রূপে লোককে বিধিনিষেধ দিয়া গিয়াছেন। ..-বিধিনিষেধগুলির 
উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাহারা কখনই দেন নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া 
বডই অনিষ্টকর।' , 


| ৬|। 

“উদ্বোধন পত্রিকার একশো বছরের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে উল্লেখযোগ্য 
যে সকল লেখকদের সন্ধান পাই তারা হলেন সন্যাসীদের মধ্যে 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্থায়ী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্জানন্দ, 
স্বামী শুগ্ধানন্দ, ন্বাথী মাধবানন্দ, স্যাথী প্রেমেশানন্দ, স্বামী জগদ্বীশরানন্দ, 
স্বামী তেজসানন্দ, স্বাতী প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, 
স্বামী গণ্ীরানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, 
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স্বামী চেতনানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বাতী প্রভানন্দ, স্বাখী প্রমেয়ানন্দ, 
স্বায়ী বিমলাত্মানন্দ প্রমুখ এবং সাম্প্রতিককালের বেশ কয়েকজন নবীন 
সন্নযাসী। গৃহীভক্ত অনুরাগীদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরচন্দ্র চক্রবন্তী, 
কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) প্রমুখ । বিশিষ্ট সাহিত্যিক, দার্শনিক, 
শিক্ষাবিদ শিল্পী, এঁতিহাসিক ও ভাষাতাত্বিকদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (পরমহংস রামকৃষ্ণ), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
(অন্ন সমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয়), আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন (ইতিহাসের 
উপাদান), নলিনীকান্ত গুপ্ত (উপনিষদের সুন্দর), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
(কথা ও সুর), প্রিয়রঞ্জন সেন (কথামৃত ও রামপ্রসাদ), দিলীপকুমার 
রায় (কীর্তন ও উচ্চ-সংগীত), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ধর্মশিক্ষা-মণিপুর : 
পুরাণ সমন্বয় মূর্তি), বিধুশেখর ভট্টাচার্য (ধর্মের ফল): রেজাউল করিম 
(ধর্ম যায় কিসে?, ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির এক অধ্যায়, ধর্ম 
সমন্বয় সাধু), অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি), মহম্মদ 
শহীদুল্লাহ (প্রেমের পথে, এ সব মূঢ় যুক মুখে দিতে হবে ভাষা), 
নন্দলাল বসু (ব্যবহারিক শিল্প), খগেন্দ্রনাথ মিত্র (ভগবান রামকৃষ্ণ, বাংলার 
বৈষ্বধর্মে ভক্তিবাদ, ধর্ম ও সমাজ, প্রাচীন গৌড়বাসীর সমুদ্রযাত্রা), 
অসিতকুমার হালদার (ভারতশিল্পী, শিল্প ও শিল্পীর মন), ক্ষিতিমোহন 
সেন (মধ্যযুগে সহজিয়া ও সেবা, সাধু-সম্তভ কবীরের গুরুবন্দনা), রমেশচন্দ্ 
মজুমদার (যত মত তত পথ, যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসঃ হিন্দুধর্মের 
দ্বিশ্বিজয় ও রামকৃষ্ণ), কালিদাস নাগ (রামকৃষ্ণ, রোমা রোলী, ভারতীয় 
শিল্প জাগরণে বিবেকানন্দ নিবেদিতা অধ্যায়), বিনয়কুমার সরকার (রামকৃষ্ণের 
কিম্মৎ)১ বিমানবিহারী মজুমদার (শ্রীচৈতন্যের জীবনী আলোচনার তিনটি 
ধারা), মোহিতলাল মজুমদার (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা), কৃষ্ণকুমার 
মিত্র (রামকৃষ্ণ পরমহংস) দীনেশচন্দ্র সরকার (ভীৌনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ) 
এস. ওয়াজেদ আলি (হিন্দু-মুসলমানের মিলন, সত্যের পথ), শ্রীঅরবিন্দ 
(বিশ্বরূপ দর্শন, সাধনা ও প্রেম, ভারতের জাগরণ, শ্রীরামকৃষ্ণ), যতীন্দ্রবিমল 
চৌধুরী (মুসলমান ও সংস্কৃত সাহিত্য)। 

প্রয়াত স্বনামধন্য উপরোক্ত লেখকবৃন্দের লেখা বৈচিত্র্পূর্ণ মননশীল 
প্রবন্ধ গুলি (বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত) “উদ্বোধন” পত্বিকাকে শুধু সহল্র আলোর 
দীপনে উদ্তাসিত করেনি, বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে যুক্ত করেছে 
স্বতন্ত্র মাত্রা। উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট কবিজনেরা একাধিক কবিতা লিখে “উদ্বোধন' 
পত্রিকার লালিত্যকে যেমন উচ্চকিত করেছেন, তেমনি বাংলা কাব্যসাহিত্ের 
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শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এঁরা হলেন-__সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞন 
মল্লিক, মি রর বিমলচন্দ্র ঘোষ, বনফুল, কালিদাস রায়, 
যতীন্দ্রমোহন বার্গচী, দিলীপকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ 
মিত্র প্রমুখ। একালের বিশিষ্ট কবিজনেরাও পিছিয়ে থাকেন নি। এঁরা 
হলেন অরুণ মিত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত তরুণ সান্যাল, 
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, শাস্তিকুমার ঘোষ, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, 
নচিকেতা ভরছ্বাজ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, শাস্তি সিংহ প্রমুখ; আর তরুণ 
প্রতিভাশালী কবিদের মধ্যে ব্রত চক্রবর্তী, প্রমোদ বসু, সুব্রত রুদ্র, মঞ্জুভাষ 
মিত্র, শ্যামলকান্তি দাস, কৃষ্ণা বসু, কাঞ্চনকুস্তলা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । “উদ্বোধন 
পত্রিকার ভাবাদর্শ বজায় রেখে একালের কবিজনেরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
মধ্য দিয়ে আধুনিক ও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার বিবর্তনের ধারাটি সুচিহিনত 
করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী প্রয়াস। 
__ এঁরা ছাড়া অনেকেই কবিতা লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে। সেই সমস্ত কবিতাগুলি 
নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। সেকালের মহিলা £ কবিদের মধ্যে 
আছেন; -সরলাবালা সরকার, ননীবালা দেবী, অপর্ণা দেবী, অনুরূপা দেবী, 
আশাপূর্ণা দেবী, শেফালিকা দেবী, বসুধারা গুপ্ত, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী 
উট্টাচার্য, জ্যোতি্ময়ী দেবী, ছায়া সরকার, বিভা সরকার, প্রতিভা দেবী, 
সুষমা দেবী, সুনয়নী দেবী, বেগম সুফিয়া কামাল, ভ্রামরী দেবী প্রমুখ । 
“উদ্বোধন'-এ প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে মহিলারা পিছিয়ে থাকেননি। এঁদের 
লেখা প্রবন্ধগুলি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের আঙিনাটিকে প্রসারিত করেছে। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অছেন সরলাবালা সরকার (নিবেদিতা, 
দেবশক্তি-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, যোগিনী মার জীবন নিয়ে ধারাবাহিক 
প্রবন্ধ “সন্ন্যাসিনীর আত্মকথা” ইত্যাদি), লীতা দেবী (ভগিনী নিবেদিতা), 
আশা দাস (ওঁপনিষদিক শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা), শেফালিকা দেবী (মৃত্যু 
ও অমৃততত্ত্), নলিনী ঘোষ (নারী ও সাধনা, মন ও সাধনা), সরলা 
দেবী (শ্রীমায়ের কৃপা), সুধা সেন (মহাপ্রভু চরণে রূপ-সনাতন), সাস্তবনা 
দাশগুপ্ত (ধারাবাহিক প্রবন্ধ__-নিবেদিতার সমাজচিন্তা, ইতিহাসের 
মহাসন্ধিক্ষণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ : ২ পর্বে), রমা চৌধুরী (ধারাবাহিক __দশ 
বেদাস্ত সম্প্রদায়, বেদাস্ত ও সূফী দর্শন), আশাপূর্ণা দেবী (রবীন্দ্রকাব্ে 
আধ্যাত্মিকতা, এ. যুগের অসুখ, সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা, কিছু ভাবনা 
কিছু কথা, বর্তমান সমাজ ও শ্রীশ্রীমা-__ ইত্যাদি), কবিতা সিংহ (ভ্রীরামকৃষঃ 
ও নারী সমাজ, কবি সারদা), বন্দিতা ভট্টাচার্য ধের্ষে ও দর্শনে ভারতীয় 
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সভ্যতার ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার ও আমরা, ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতের 
শিল্প আন্দোলন ইত্যাদি), চিত্রা দেব (জীবনী সাহিত্যের ইতিহাষে শ্রীরামকৃষ্ণের 
জীবন, ভারতের স্ত্রী-স্বাধীনত প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও কলকাতার ভাষা), চিত্রা বসু (শ্বামীজীর আমেরিকান ভক্ত জোসেফিন 
ম্যাকলাউড, বিবেকানন্দ বৃত্তে আরেকটি নাম : শ্রীমতী হেল), কণা বসুমিশ্র 
(আজ নারীজাগরণে শ্রীমা সারদাদেবীকে কেন প্রয়োজন), বিজয়া চক্রবত্তী 
(রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যশোক এবং দুঃখ), ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায় 
(বিবেকানন্দগত প্রাণ শরচ্চন্দ্র), নীলিমা লাহিড়ী (বৈষ্ণব সাহিত্যে মানবতাবাদ) 
প্রমুখ । বন্ধনীর মধ্যে প্রবন্ধের নামেই বিষয় পরিস্ফুট। 
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“উদ্বোধন” পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের সব্যসাটী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
লেখাগুলির দিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি প্রসারিত করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ বর্ষের ষোড়শ 
সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের “স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধটি “মাধুকরী” শীর্ষকে প্রকাশিত 
হয়। নব পর্যায় “বঙ্গদর্শন” পত্রিকার ১৩১১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা থেকে 
প্রবন্ধটি আহত। নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্ম সমন্বয়ের 
কথাই প্রতিধবনিত হয়েছে,__“বহ্ুর মধ্যে এঁক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে 
এক্স্থাপন-_ ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। “ভারততীর্থ” কবিতার 
মধ্যে এই কথাই ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। এরপর তিরিশ বর্ষের এগারো সংখ্যায় 
আচার্য জগদীশচন্দ্রের সন্তরতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে কবিতাটি লিখে শ্রদ্ধা 
নিবেদন করেছিলেন, সেই "শ্রদ্ধাঞ্জলি নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 
তেত্রিশ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় “এশিয়া” পত্রিকা থেকে “মাধুকরী” শীর্ষকে 
“আইনস্টাইন'কে নিয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রবন্ধটি চমৎকার) বিশ্বকরি-সাহিত্যিকের চোখে বিশ্ববিজ্ঞানীর স্বচ্ছ-নির্মোহ 
মূল্যায়ন। আটত্রিশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 
প্রকাশিত হয় “রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব' শিরোনামের বিখ্যাত কবিতাটি। স্বল্প 
কথায় অন্তল্লীন ভাবের প্রকাশে ভরতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে বিশ্ববাসীর 
প্রণতি পৌঁছলো কেন এবং কিভাবে তা অসাধারণ নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ 
তুলে ধরেছেন। এই কবিতার সঙ্গে সংগতি রেখেই গীতবিতানে “পুজা 
পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে-_-“কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ ত্বালিয়ে তুমি 
ধরায় আস**" গানটি। তেতাল্লিশ বর্ষের নবম অর্থাৎ শারদীয়া সংখ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় পাতা' জুড়ে আটপ্লেটে 
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রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর ছবিও। আসলে এই বছরের (১৯৪১) ২২ 
শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিঅ যা “উদ্বোধন'-এর 
জন্মই লেখা তা রবীন্দ্রনাথের লেখার ব্লক করে সংশ্লিষ্ট সংখ্যার প্রথম 
পাতায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটির কোন শিরোনাম নেই। তবে কবিতাটি 
পড়ে, জীবনদেবতার উদ্দেশে লেখা তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ কবিতাটি 
“পূজা” পর্যায়ের গানে অন্তভুক্ত হয়েছে: রবীন্দ্রচনাবলীতে।”” গান বা 
কবিতাটি হল-_-“পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোনখানে/তোমার পরশ 
আসে কখন কে জানে।/কি অচেনা কুসুম গন্ধে/কি গোপন আপন 
আনন্দে / কোন পথিকের কোন গানে / তোমার পরশ আসে কখন কে 
জানে? / সহসা দারুণ দুখতাপে/সকল ভুবন যবে কাপে / সকল পথের 
ঘোচে চিহ্ন / সকল বাঁধন যবে ছিন /মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে / তোমার 
পরশ আসে কখন কে জানে।*” এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল 
স্বামীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিখ্যাত সেই অভিমত-_ 
“বিবেকানন্দ বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ধব্রব্দের শক্তি। 
বলেছিলেন, দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান। 
একে বলি বাণী। এই বাণী স্বার্থবোধের সীমার বাইরে মানুষের 
আত্মবোধকে' অসীম মুক্তির পথ দেখালে। এ তো কোন বিশেষ 
আচারের উপদেশ নয়ঃ ব্যবহারিক সংকীর্ণ অনুশাসন নয়! ছুঁতমার্গের 
বিরুদ্ধতা এর মধ্যে আপনিই এসে পড়েছে। তার দ্বারা রাষ্ট্রিক স্বাতস্ত্রের 
সুযোগ হতে পারে বলে নয়, তার দ্বারা মানুষের অপমান দূর হবে 
বলে। সে অপমানে আমাদের প্রতেকের আত্মাবমাননা। বিবেকানন্দের 
এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্য দিয়ে, আগের 
মধ্য দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে। 
১৩৩৫ বঙ্গান্দে স্বামী অশোকানন্দের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ স্বামীজী সম্পর্কিত 
লেখাটি লিখেছিলেন। 
এরপর সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যমণ্ডিত 
প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরাব। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে উদ্বোধন'-এর পাতায়। প্রবন্ধগুলি হল, 
স্বামী সোমেশ্বরানন্দের “রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র' হরপ্রসাদ মিত্রের “রবীন্দ্রনাথের 
ধর্ম ধারণা", অমৃল্যভূষণ সেনের "শিক্ষাত্রতী রবীন্দ্রনাথ', অনিলেন্দু চক্রবর্তীর 
রবীন্দ্র সাধনায় আত্মবাণীর অগ্রণী ভূমিকা", “সর্বাস্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ : বিচিত্র 
সাধনায় একতান"”ঃ “রবীন্দ্র সন্দর্শন : বৈচিত্র্য বিরোধ ও উত্তরণ”, “রবীন 
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দৃষ্টিতে শিক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্র” অরবিন্দ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ”, 
জ্যোতির্ময় বসুরায়ের “রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ”, সুশীলকুমার রুদ্রের 
“আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। এই প্রবন্কগুলি বাংলা সমালোচনা 
সাহিত্য এবং রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্য আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। 
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আরো যেসব প্রবন্ধ বাংলা মননশীল সাহিত্যের প্রসার ঘটিয়েছে উদ্বোধন 
পত্রিকায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে তা হল,__-আনন্দ বার্গচীর “চরিত্র গঠনে 
সাহিত”, “অমৃত কথন”, বলাই দেবশর্মার “সাহিত্যের ত্রয়ী -__ বঙ্ছিম বিবেকানন্দ 
রবীন্দ্রনাথ, সুধীরচন্দ্র চাকীর “রামায়ণ থেকে কালিদাস”, যতীন্দ্রমোহন 
ভট্টাচার্যের “মুসলমান কবি .রচিত চৈতন্যবন্দনা*ঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্তের 
“শিবদর্শনে”, রাধাগোবিন্দ বসাকেব '“শ্রীশৌরাঙ্গদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
মধুরভাব সাধন” হরেন্দ্রন্দ্র পালের “কোরানে ত্বলাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ? 
“কোরানে জকাৎ বা দয়াদাক্ষিণ্য*, “কোরানে প্রার্থনা ও ইহার তাৎপর্য”, 
“মৌলানা রূমীর প্রেমধর্ম”, প্রণবকুমার ভট্টাচার্যের “গৌড়দেশের ভৌগোলিক 
ইতিহাস”, দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়ের “বঞ্কিমচন্দ্রের স্বদেশশ্রীতি', পবিত্র 
সরকারের “প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা” স্বামী পরাশরানন্দের 
“সাধ্য-সাধনতত্ব ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব', বিমলকুমার দত্তের “হিন্দুমূর্তির উত্তব 
ও বিকাশ', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের “মনেমনে', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 
“ইসলামের অন-ইসলামি সম্পদ", “ভারত এবং আলবিরুনি”, রাধিকারঞন 
চক্রবর্তীর “কবি ভবভূতি ও উত্তররামচরিত", সচ্চিদানন্দ ধরের “বৌদ্ধ সংঘ 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ”, ্রণবরঞ্জন ঘোষের “আধুনিকতার অগ্রদূত রামমোহন" 
“বিদ্যাসাগর”, “সাহিত্য পত্রিকায় উদ্বোধন”, “পাতা ঝরে পাতা আসে”, 
নিমাইসাধন বসুর 'রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা ও তার এ্রতিহাসিক তাৎপর্য*,৯৯ 
“জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ", সম্তোষকুমার ঘোষের 
“অপেক্ষায় আছি”, “ক্রুশে আর ক্যানসারে কোন ভেদ নেই', শংকর ঘোষের 
ণউনবিংশ বাংলা সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতি', “বাংলা নাট্যসাহিত্যের 
উষাকাল”, “হাসির ভগীরথ পরশুরাম” শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের “বাংলা 
গদ্যে মধুসূদনের প্রভাব*, সংঘমিত্রা দাশগুপ্তের “প্রাচীন ভারতের শিক্ষারর্শ 
ও শিক্ষাজীবন", অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের “জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন : প্রাসিন 
ও মধ্যযুগ', “উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন”, “আধুনিক 
ভারতের প্রথম সমাজ সংস্কারক রামমোহন” '“দারাশুকো- _রলাজনীতিবিদ্‌, 
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ও দার্শনিক", সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের “বর্তমান সভ্যতার রূপ*ঃ উজ্জ্বলকুমার 
মজুমদারের, “রামমোহনের ব্যক্তিত্ব : সাংবাদিক ও লেখক”, সীতানাথ গোস্বামীর 
প্রাত্যহিক জীবনে বেদাস্তের প্রভাব", প্রেমবল্পত সেনের “আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যে সংকট ও সমাধান", কুমুদবন্ধু সেনের “বাংলা সাহিত্যের আদর্শ 
ও গতি” রঞ্জিত কুমার আচার্ষের “সৃফী সাধনা ও সূফী সাধক", বরুণকুমার 
চক্রবন্তীর “টডের রাজস্থান ও বাংলা উপন্যাস, সুবোধ চৌধুরীর “মনোমোহন 
বসুর পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরস” স্বামী অচ্যুতানন্দের “বুদ্ধ-জীবন', হরিপদ 
চক্রবর্তীর “আত্মজিজ্ঞাসা” জীবন মুখোপাধ্যায়ের “আনন্দমঠ-এর মাতৃমৃর্তি”, 
উদয়কুমার চক্রব্তীর “বাংলা সাহিত্যে গঙ্গা”, তরুণ সান্যালের “ফরাসী 
বিপ্লবের দুশো বছর”, অনিলেন্দ্র চক্রবত্তীর “পয়ারের পদসঞ্চার : ছন্দপাঠ 
ও কবিতাপাঠ', শিশির করের “গিরিশচন্দ্রের রাজরোষে নিষিদ্ধ নাটক", 
সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর “ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে ভারতীয় অধ্যাত্ম ভাবনার প্রতিরূপ” 
_নলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায়ের “নিবেদিতা ও ভারতীয় নাটক”, “শ্রীরামানুজ চরিত 
ও বাংলা নাটক”, “বুদ্ধ-চরিত : এডুইন আর্নন্ড ও গিিশচন্দ্র। “ভ্রীমা 
ও গিরিশচন্দ্র, বিষুপদ পাশার “ওড়িয়া সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব” 
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর “দার্জিলিং কালিম্পং-এর লামাদের ধর্ম” দিলীপকুমার 
দত্তের “বক্িমচন্দ্রের ধর্মদর্শন”ঃ “কৃষ্ণ চিন্তায় নবজাগরণ ও উনবিংশ শতকের 
বাংলা সাহিতা?, স্বাতী পূর্ণাত্মানন্দের “বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার+ সেয়ে বিবেকানন্দ অনুরাগী : একটি সাক্ষাৎকার', নীরদবরণ 
চক্রবন্তীর “বুদ্ধদেবের ধর্ম', “সমাজসেবার নবরূপ” ি্তাহরণ চক্রবন্তীর 
“বাংলার শ্াক্ত উৎসবের প্রাচিীনতা', যোগেন্দ্রনাথ বেদাস্ততীর্থের “ভারতীয় 
আর্য সভ্যতায় নারীর স্থান, স্থাহী চদরশেখরান্ন্দে 'ব্রাহ্মসমাজ ও দুর্গাপূজা” 
অমলেশ ব্রিপঠির “গান্ধী নেহরু এতিহা ও আধুনিকতা”, কল্যাণকুমার 
দাশগুপ্তের “ডেভিড হেয়ার” যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের “কেতকদাস ক্ষেমানন্দ : 
মনসামঙ্গল পুঁথির পরিচয়”, মহম্মদ শহীদুল্লাহের “টৌরঙ্গীনাথ', সুখরঞ্রন 
চক্রবস্তীর “মহাকাব্য হিসাবে মনসামঙ্গলের স্থান" প্রভৃতি। শেষোক্ত তিনটি 
প্রবন্ধ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে। 

“উদ্বোধন মননশীল সাময়িক-সাহিত্য পত্র। একশো বছর ধরে প্রবন্ধ, 
নিবন্ধ, স্মৃতিকথা, জীবনচরিত, ভ্রমণকাহিনীই প্রকাশিত হয়েছে। একটি 
উপন্যাস ও কয়েকটি গল্প প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটির 
নাম “ঝালোয়ার দুহিতা*। শ্বীরাবাঈ-এর জীবন নিয়ে গিরিশচন্দ্রের 
ধর্ম-ইতিহাসমূলক এই উপন্যাসটি “উদ্বোধন' পত্রিকায় সূচনাকালে ধারাবাহিক 
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প্রকাশিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন। গল্পগুলি 
হল--__াঙ্গাল” (১/১০), 'গোবরা” (১/১১)১ “বউ বউ”? (১/২০), 
শরচ্চচন্দ্র চক্রবতীর গল্পের নাম “দুইটি বন্ধু (৩/৬), ফরাসী গল্প থেকে 
অনুদিত কিরণচন্দ্র দত্তের গল্পের নাম কক্যারিস্ট্র' (১/১২), দেবেন্দ্রনাথ 
বসুর গল্পের নাম-__-“সন্নাসীর দান' (১৫/৮), চন্দ্রশেখরানন্দের গল্পের 
নাম “দুরস্ত' (৩০/৯)। উপন্যাস ও গল্সগুলি বাংলা সাহিত্যে তেমন 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না নিলেও সেবাব্রত, নীতিপরায়ণতা, নিঃ্বার্থপরতর 
দিকটি বড় হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে প্রতিফলিত করে 
যে গল্প-উপন্যাস লেখা যায়-_তা এখানে প্রমাণিত। 

সূচনা পর্বের কয়েকটি প্রবন্ধের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন। 
সিদ্ধেশ্বর রায়ের “জন্মাস্তর”, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের “আশাবাণী” (১/৫), শরচ্চন্দ্ 
চক্রবর্তীর “মন্ত্র (১/৪), প্রবোধচন্দ্র দে'র “অন্চিন্তা' (১/৩ থেকে 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত)-_ ইত্যাদি বিষয় ভাবনা, চিস্তার গ্রভীরতা ও 
রচনা নৈপুণ্যে চমৎকার হয়ে উঠেছে। পববস্তী স্তবেব কয়েকটি প্রবন্ধের 
কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এগুলি হল-__ চন্দ্রনাথ দত্তের “মানবধর্মের 
ইতিহাস, “কথা* সত্তীশচন্দ্র আচার্যের “ভারতের গৌরবের কাহিনী ও 
ভাবতের ইতিহাস”। এছাডা সক্রেটিস, প্লেটো, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, 
মিল, বেস্থামঃ স্পেনসারের দর্শনের বিষয় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 

অনুবাদ সাহিত্য প্রসঙ্গে আমরা আগে আলোচনা কবেছি। সূচনা পর্বে, 
পরবর্তীকালে অনুবাদের মধ্য দিয়ে ধর্ম-দর্শনের ব্যাপ্তি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অনূদিত শ্রীশ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্” প্রথম সংখ্যা থেকেই 
ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণ ভারতে সংস্কতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন একটি সভায়, সেই সংস্কৃত 
বক্তৃতাটি বাংলায় অনৃদিত হয়ে “উদ্বোধন*-এ প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দের 
ইংরেজি “রাজযোগ” থেকে স্বামী শুদ্ধানন্দের বাংলায় অনুবাদ প্রকাশের 
পাশাপাশি বিশেষভাবে উল্লেখ্য পণ্ডিত তর্কভূষণের শ্রীমদ্ভগবদগীতার __ 
শংকরাচার্যের ভাষ্যের অনুবাদ (১/৭ থেকে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত), 
যা বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ। অনুবাদ বিভিন্ন সময়ে হয়েছে। 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের “বিবেকানন্দষ্টকমঃ-এর ও স্বামী বাসুদেবানন্দ অনূদিত 
বিশিষ্ট ফয়্াসী সাহিত্যিক আনাতোল হ্রান্গ-এর “বুদ্ধবাণী' (ফরাসী ভাষা 
থেকে) শুধু অনবদাই নয় দুই যহাপুরুষের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 
ও প্রণতি নিবেদন।২” 
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বাংলা সাহিত্যের দুটি বিশিষ্ট শাখা হচ্ছে “ভ্রমণ সাহিত্য' ও চরিত 
সাহিত্য” ।২১ “উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী ও চরিত সাহিত্য 
সংশ্লিষ্ট শাখা দুটিকে শুধু উজ্্বলতর করেনি, তাতে যুক্ত করেছে স্বতন্ত্র 

মাত্রা। 
স্বারী শুদ্ধানন্দ দক্ষ অনুবাদকই ছিলেন না, ছিলেন শিল্প-সাহিত্য সচেতন 
লেখক। তার বহু কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ “উদ্বোধন” পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। তাইতো পরবর্তীকালে তিনি “উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদকও 
হয়েছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের “আমার তিব্বত ভ্রমণের একটি পরিচ্ছেদ" 
প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ 
সাহিত্যের আঙিনায় পৌঁছে গেল “উদ্বোধন”। এরপর দেশ-বিদেশের বহু 
.ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে “উদ্বোধন'-এর পাতায়। উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ 
কাহিনী ও লেখকদের কথা আমরা এবার তুলে ধরবো। শ্বামীজীর “পরিব্রাজকে'র 
কথা", শরচ্ন্দ্র চক্রবন্তীর “দেরাদুন* প্রথম পর্বেই প্রর্কাশিত হয়েছে। 
পরবস্তীকালে পরিশীলিত ভঙ্গিতে, ভাব ও ভাষার মাধূর্যে প্রকাশিত ভ্রমণ 
কাহিনীগুলো হল-_স্বামী সুন্দবানন্দের “ইলোরা ও অজস্তার পথে", স্বামী 
অপূর্বানন্দের “কৈলাস ও মানস সরোবর”, স্বামী নিরাময়নন্দের “চেরাপুঞ্জির 
চিঠি” “কাবেরীর উৎস মগুলে” সুরেন্দ্রনাথ কুগডুর “রামসাগর ভ্রমণ" 
(দিনাজপুরে অবস্থিত), স্বামী ধর্মেশানন্দের “মীনাক্ষী ও কন্যাকুমারী” স্বামী 
দিব্যাত্সানন্দের “উটিপি ও মৃকন্ষিকায়', মায়াময় মিত্রের “চন্দ্রনাথ ভ্রমণ? 
(আসামে অবস্থিত), অতুলকৃ্ষ দাসের “কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম” 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনের “কুরুক্ষেত্র”, “ত্রিপুরাসুন্দরী দর্শন” (দেবীর ৫১ পীঠের 
অন্যতম গীঠস্থান, পূর্বে কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত), বিষু্পদ পাণ্ডার “আন্দামানে 
একমাস”, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের “কাবেরীর উৎস সন্ধানে", হীরাবতী দত্তগুপ্রের 
“অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আকর্ষণে", অমিয়কুমার হাটির “প্যারিস পেরিয়ে” 
স্বামী আত্মস্থানন্দের “ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম”, মুক্তি করের মধ্য প্রাচ্যের 
পথে পথে কয়েকটা দিন” “ইক্কাদের দেশ পেরুতে সাতদিন”, সুনন্দা 
ঘোষের “মহাভূত মহাতীর্থ” (দক্ষিণ ভারতের বিশেষ কয়েকটি মন্দির পরিক্রমা), 
স্বামী চেতনানন্দের “সাগর পারের এক দেবীতীর্থ*, স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 
পোশ্চাত্যদেশে কিছুদিন” “সোভিয়েত রাশিয়ায় কয়েকদিন' অজিতকুমার 
মাইতির “যুগে যুগে প্রভাস”, মুনোত্রীর পথে", উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
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দিলীপকুমার দত্তের “দেবীতীর্ঘ জ্বালামুখীর পথে", স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দের 
'কুম্তযাত্রীর ডায়েরী”, স্বাণী অলোকানন্দের “তীর্থক্ষেত্র : সহল্দদবীণোদ্যান” 
স্বামী জিতাত্মানন্দের “মহাশ্থেতা মায়াবতী”, স্বামী চৈতন্যানন্দের “মহাপুণ্যা 
নর্মদা”, স্বামী অচ্যুতানন্দের “উত্তরকাণীর নচিকেতা-তাল", “মধু বুন্দাবনে', 
জ্যোতন্না রায়চৌধুরীর “দেবীতীর্থ কামাখ্যা*, স্বামী বিমলাত্মানন্দের “আলমোড়া 
ঘুরে এলাম” প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নব্বই বর্ষ পূর্তির পর বর্তমান 
সম্পাদক ভ্রমণ কাহিনীগুলি “পরিক্রমা শীর্ষকে ছবি সহ প্রায় প্রতি সংখ্যায় 
প্রকাশ করছেন। সংশ্লিষ্ট ভ্রমণ কাহিনীগুলি পড়তে পড়তে আমাদেরও 
মানস ভ্রমণ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ভ্রমণ কাহিনীগুলির বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক 
ভাবমাধুর্যে অবগাহন। 

বিবেকানন্দ ছিলেন শিল্প সচেতন, নান্দনিক চেতনার অধিকারী । প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য পরিক্রমায় তার সেই চেতনা আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল। জীবনের 
উপাস্তে পৌঁছে ভারতীয় শিল্প-কলার নব উত্থান-জাগরণ তিনি প্রত্যক্ষ 
করতে চেয়েছিলেন। সমকালীন ভারতীয় নানা শিল্পীর সঙ্গে এ বিষয়ে 
আলোচনাও করেছেন। তার মৃত্যুর পর নিবেদিতা ভারতীয় শিল্পে নবজাগরণের 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূষিকা নিয়েছিলেন। সেই বিস্তৃত ইতিহাস আমরা জানি। 
বিবেকানন্দ প্রবর্তিত পত্রিকা “উদ্বোধন'-এ শিল্পকলা নিয়ে প্রবন্ধ-আলোচনা 
থাকবে না, তা কি হয়! হয় না বলেই “উদ্বোধন*-এর পাতায় শিল্পকলা 
নিয়ে বিশিষ্ট শিল্পীদের ইতিহাসবেত্তার যে সকল লেখালেখি বেরিয়েছে 
তা বিগত একশো বছরে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বেরোয় নি, একথা আমরা 
জোর দিয়ে বলতে পারি। সেই লেখাগুলি এ প্রজন্মের শিল্পীদের চলার 
পথের দিশারী। আমরা এবার লেখাগুলির দিকে ফিরে তাকাব। লেখাগুলির 
মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল __ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের “শিল্পাচার্য নন্দলাল 
বসু*, বন্দিতা ভট্টাচার্যের “ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় শিল্প আন্দোলন” 
কৃষ্ণেন্টু চৌধুরীর “ভারতীয় চিত্র-শিল্পকলায় যামিনী রায় রঘুনাথ গোস্বামীর 
“শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-শিল্পী নন্দলাল", রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“শিল্পকলায় আচার্য নন্দলাল”, “আচার্য নন্দলাল ও তার অনুগামীবৃন্দ" 
বীরেন্দ্রকৃ্ দেববর্মনের “জীবনশিল্পী আচার্য নন্দলাল*, "শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ” 
“শিল্পী অসিতকুমার হালদার”, গৌতম হালদারের "শিল্পী অসিত হালদারকে 
রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি (অসিত হালদারের প্রবন্থও প্রকাশিত হয়েছে, 
পূর্ধে উল্লেখিত), কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের “বাংলার বাস্ত শিল্পে পোড়ামাটির 
কাজ”, “ভারতীয় ভাস্কর্ষে নটরাজ' প্রভৃতি । 
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শ্রীরামকৃষ্ণের এক বড় পরিচয়, তিনি লোবশিল্পী। শ্রামীণ জীবনে 
লোকসংস্কৃতির নির্ধাস নিয়ে তার এগিয়ে চলা । রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ প্রসারে 
লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। “উদ্বোধন পত্রিকার নব্বই-এর দশক 
থেকে গুরুত্ব দিয়ে “লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ নিরস্তর প্রকাশিত হচ্ছে। 
আগেও বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রবন্ধগুলি হল --_ অমিয়কুমার 
বন্দ্োপায়্যায়ের ধর্মস্থান সংক্রান্ত লৌকিক ছড়া", কৃষ্ধেন্দু চৌধুরীর “বীকুড়া 
জেলার লোকসংস্কৃতিতে লৌকিক দেবদেবী প্রসঙ্গ” সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও লোকসংস্কৃতি' প্রভৃতি। 
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“উদ্বোধন”-এর সূচনা পর্বে “সম্পাদকীয়” (যা এখন “কথাপ্রসঙ্গ' রূপে 
সর্বজনবিদিত, তা লেখা হত না। থাকতো স্বামী ব্রহ্মানন্দের লেখা 
“পরমহংসদেবের উপদেশ" ।) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রথম বর্ষের নবম 
সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। দশম বর্ষের একাদর্শ সংখ্যা থেকে 
ছাপা হয় ধারাবাহিক ভাবে স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্চ লীলাপ্রসঙ্গ। 
স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের আগে স্বাসীজীর লেখাই প্রাধান্য পেয়েছে। আগে 
সে কথা আমরা উল্লেখ করেছি। এবার অনুল্লেখিত স্বামীজীর লেখাগুলির 
সঙ্গে পরিচিত হব। “নাচুক তাহাতে শ্যামা” কবিতাটি প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় 
বর্ষের প্রথম সংখ্যায়, “বাঙ্গালা ভাষা" নিবন্ধটি দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় 
বার হয়। ১৯০০ স্রীষ্টাব্দে ২০ ফেব্রুয়ারী আমেরিকার লস্‌ এঞ্জেলস্‌ থেকে 
“উদ্বোধন” পত্রিকার সম্পাদককে লেখা পত্রটি সূচনা প্রবন্ধ রূপে এ নামে 
ছাপা হয়। “প্যারিস প্রদর্শনী” (“ভাববার কথা” সংকলনে “প্যারি প্রদর্শনী" 
নামে প্রকাশিত) প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় বর্ষের বিংশ সংখ্যায়। “হিন্দুধর্ম 
ও শ্রীরামকৃষ্ণ” প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় চতুর্থ বর্ষের নবম সংখ্যায়। “গাই 
গীত শোনাতে তোমায়” কবিতাটি প্রকাশিত হয় পঞ্চম বর্ষের নবম সংখ্যায়। 
স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা ছাড়া স্থায়ী শুদ্ধানন্দ ইংরেজি নানা রচনার 
অনুবাদ করে “উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করেন। অনুদিত রচনাগুলির মধ্যে 
আছে- “মানুষের যথার্থ স্বরূপ” “বহুত্ব ও একত্ব', কর্মজীবনে বেদান্ত” 
“পত্রাবলী”, 'জ্ঞানযোগ' (ধারাবাহিক ২/১৬ থেকে) ইংরেজি কবিতা “5978 
০01 1176 98107058511), থেকে “সন্ন্াসীর গীতি' (২/১৭) নামে প্রকাশিত। 
“ভারতীয় রমণী' প্রবন্ধটিও ইংরেজি থেকে অনুদিত। “প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকায় 
মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। 


৩৯৮ 


রামকৃষ্ণ ও বিবেকান্দকে নিয়ে বহু প্রবন্ধ “উদ্বোধন” -এ প্রকাশিত হয়েছে। 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বাংলা প্রবন্ধ 
সাহিত্যের ধারায় সংশ্লিষ্ট রচনাগুলির গুরুত্ব অপরিমেয়। আমরা উল্লেখযোগ্য, 
সমধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলির নামই কেবল উল্লেখ করব। প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকেরা 
হলেন-__স্বামী লোকেশ্বরানন্দের “মানুষ বিবেকানন্দ', “ভারত সভ্যতা ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ” স্ামী প্রজ্ঞানানন্দের “শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আলোকে 
সংগীত, স্বামী গম্ভীরানন্দের “অবতারবরিষ্ঠ”, স্বামী হিরগ্ময়ানন্দের “বুদ্ধ 
ও বিবেকানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দের স্বামী বিবেকানন্দ: বিশ্বশান্তি ও 
আধনিক বিজ্ঞান”, ব্েজ্াউল করিমের ধধ্মসমহ্য়ে প্রীরমকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
দান', নলিনীরপ্রন চট্টোপাধ্যায়ের “গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংগীতে শ্রীরামকৃষ্ণ”, 
“স্বামী বিবেকানন্দ ও উদ্বোধন পত্রিকা”, “শ্রীরামকৃষ্ণ বিনোদিনী : বঙ্গরঙ্গমঞ্চ?, 
প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ : নাটক বিশ্বমঙ্গল*, “বাংলা নাট্য সাহিত্যে রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ ভাবধাবা*, “উনিশ শতকের নারীসমাজ ও শ্রীরামকৃষ্ণ, জলধিকুমার 
জাতিভেদ সম্পর্কে স্বামীজীব অভিমত”, “ম্বামীজীর ইসলাম প্তরীতি', শংকরীপ্রসাদ 
বসুর “বিবেকানন্দ মন্দির', “বিবেকানন্দ ও তিলকের শেষ সাক্ষাৎ 
শ্রীরামকৃ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী” “সুভাষচন্দ্রের জীবন ও 
চিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ", সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ম্বায়ী বিবেকানন্দ ও 
লোকায়ত ভারতবর্ষ”, সাস্তবনা দাশগুপ্তের “কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ : আধুনিক 
মননে ও সমাজতাত্তবিক দৃষ্টিতে', হোয়ায় জিন্‌ চু-আনের গীনের জনগণ 
স্বামীজীকে ভুলতে পারে না* প্রণবরঞ্জন ঘোষের “বিদ্যাসাগর ও শ্রীবামকৃষ্ণের 
সাক্ষাৎকার”, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যে হাস্যরস, “বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ” 
“বিবেকানন্দ সাহিত্যে হাস্যরস", অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের “বিবেকানন্দের 
বর্তমান ভারত: এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে”, শিক্ষাবিদ বিবেকানন্দ, স্বামী 
বিবেকানন্দের অবদান” “রামকৃষ্ণ পরমহংসকে আমাদের প্রয়োজন কেন”, 
“বাংলা কাব্যসাহিতো রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, জ্যোতির্ময় বসুরায়ের “শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও উইলিয়ামস্‌*, আবুল হাসানতের “বিবেকানন্দের ইসলাম ভাবনা”, ইন্দিরা 
গান্ধীর “্যামী বিবেকানন্দের আদর্শ”, “স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে, শাস্তিনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের “বিবেকানন্দ দর্শনে মানবসত্তা ও মানবিকতাবাদ”ঃ অরুণকুমার 
বিশ্বাসের “স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ী : কিছু অপ্রকাশিত তথ্য”, আশুতোষ 
ভন্ট্াচার্যের “রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আলোকে বাংলা সাহিত্য', গৌবিন্দগোপাল 


৩৯৯ 


মুখোপাধ্যায়ের "স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচ্চা ও নবজাগরণ”ঃ ব্রহ্মাবান্ধব 
উপাধ্যায়ের “শ্রীরামকৃষ্ণ”, ই. পি. চেলিশেভের “বিবেকানন্দ চর্গ : মানবজাতির 


ীলাপ্রসঙ্গে কানা ভরকনাখ ঘোষের ুগধর্ম শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য, 
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে শিল্পী নন্দলাল 
বসুঃ, স্বামী আত্মস্থানন্দের “শ্রীরামকৃষ্ণ : এক নতুন ধর্মের প্রবক্তা* তামসরঞ্রন 
রায়ের “ম্বামীজী ও গান্ধীজী', এ. এল. ব্যাসমের শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিশ্বশাস্তি”, 


ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষালের “ম্বামী বিবেকানন্দ ও ওারতীয় নারীসমাজ', নির্মলকুমার 
রায়ের “পুরোনো কলকাতার পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ', নিশীথরঞ্জন 
রায়ের “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির 
রূপরেখা", পূর্বা সেনগুপ্তের “স্বামী বিবেকানন্দ : এক নতুন অস্তিত্ববাদের 
প্রবক্তা”, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের “বিবেকানন্দের নান্দনিক ভাবনা", হরপ্রসাদ 
মিত্রের “বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যতা”* স্বামী সোমেশ্বরানন্দের 
্বামীজীর শিক্ষাচিস্তা : নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা” সুকুমার সেনের 'ম্বামীজীর 
বাংলা রচনা", প্রেমবল্পভ সেনের “রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে নবযুগের 
বাণী* প্রভৃতি। 

এই তালিকায় কে নেই? আছেন দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের বিদগ্চজন, 
বিষয় বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হলে বাংলা 
প্রবন্ধ সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে নেবেন-__রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ। 

“চরিত-সাহিত্যে'র কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। চরিত-সাহিত্যের 
মধ্যে নানা বিভাজন আছে। আত্মচরিত (41991057811), জীবনচরিত 
(310299), সাধু-সম্তের জীবনী (1398105197১), স্মৃতিকথা (নিজের 
বা অন্যের সম্পর্কে ০100175)। স্বামী সারদানন্দ রচিত “ 
লীলাপ্রসঙ্গ'কে [881981201/ বা সাধু-সম্তের জীবনী রূপে চিহিত করা 
হলেও তার মধ্যে সমগ্র যুগের ছবিটি উদ্ভাসিত। “উদ্বোধন”-এর পাতায় 
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রামকৃষ্ণানন্দের “রামানুজচরিত' প্রথম পর্বে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়েছে। 
বাংলা জীবনচরিত রূপে এটি একটি অনবদ্য রচনা। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদদের 
নিয়ে, শ্রীমা সারদাদেবীকে নিয়ে নানা প্ৃতিকথা', “উদ্বোধন,-এর পাতায় 
নানা সময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট স্মৃতিকথাগুলি 
পড়তে পড়তে আমরা চিন্সয়লোকে পৌঁছে যাই। তিনটি স্মৃতিকথা যা 
“উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের বিশেষভাবে নাডা দেয়__ ক) 
স্বামী শুদ্ধানন্দের “ম্বামীজীর অস্ফুটস্মৃতি*ঃ খ) স্বাধী ধর্মানন্দের “ম্বায়ী ব্রচ্মানন্দ 
মহারাজের স্মৃতি” স্বামী অন্নদানন্দের “অখপ্ডানন্দজীর স্মৃতি? । 

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়। প্রথম থেকেই স্বাশীজীর 
অভীন্সা অনুযায়ী তা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই আলোচনায় 
অন্যান্য অনেক লেখা ও লেখকের নাম উল্লেখ করা গেল না সেজন্য 
দুঃখিত। সাম্প্রতিক কালের লেখাগুলিও আলোচনাতে বাদ রেখেছি কারণ 
সে বিষয়ে পাঠকেরা অবহিত। 


|| ১১ ।। 


নব্বই বছর অতিক্রম করার পর “উদ্বোধন” পত্রিকাব আঙ্গিকের পবিবর্তন 
ঘটেছে। প্রচ্ছদপট থেকে “অন্তর্পটে'র পরিবর্তনের শত-সহন্ন স্রোত প্রবাহিত 
হয়ে যায়। পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব কাধে তুলে নেন নবীন সম্যাসী 
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (এত কম বয়সে আগে বোধহয় কেউ সম্পাদক হন 
নি)। প্রসঙ্গক্রমে আমরা প্রথম বর্ষ থেকে শতবর্ষে পদার্পণ পর্যস্ত উদ্বোধন 
পত্রিকার সম্পাদকের নাম ক্রমপরাম্পরায় তুলে ধরছি। এঁরা হলেন-_স্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দ (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক), স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 
স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী মাধবানন্দ (ত্রন্মচারী নির্মল-__যুগ্ম ভাবে), স্বাখী 
সারদানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ (ব্রহ্মচারী বিমল) ও স্বামী গঙ্গেশানন্দ (ব্রহ্মচারী 
শাস্তিচৈতন্য-_ তিনজনে এককব্রে), স্বামী বাসুদেবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ 
ও স্বামী বাসুদেবানন্দ (যুগ্মভাবে), স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ 
(যুগ্ম ভাবে), স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ (যুগ্ম ভাবে), স্বামী 
সুন্দরানন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ, স্ামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, স্বামী 
ধ্যানানন্দ, স্বাতী অক্জজানন্দ, স্মামী প্রমেয়ানন্দ এবং স্বাতী পূর্ণাগ্ানন্দ। 
“মুদ্রণ বিপ্লবের সাহায্য গ্রহণ করে উদ্বোধন” সমকালীন প্রথম শ্রেণীর 
সাময়িক পত্রিকার প্রতিদ্বন্বী হয়ে উঠেছে। ন্বাীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে 
গিয়ে লণ্ডন থেকে স্বামী ব্রজ্মানন্দকে যে চিঠি (১০ আগস্ট ১৮৯৯) 


৪০৯ 
এবং আর্থিক সংকটের কথা তুলে ধরে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন। 
শতবর্ষে পৌঁছে রামকৃষ্খ মিশনের বাংলা মুখপত্র “উদ্বোধন' পত্রিকা আজ 
নতুন যৌবনে সজ্জিত। গ্রাহক সংখ্যা চল্লিশ হাজার। পাঠক সংখ্যা কম 
করে দু" লক্ষ। নানা বিষয়ে লেখবার জন্য লেখকেরা “উদ্বোধন -এর 
দপ্তরে হাজির। বিদগ্ধ লেখকদের পাশাপাশি নবীন লেখকদের লেখাও 
প্রকাশিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি, নানা শাখা 
কেন্দ্রের বিভিন্ন সংবাদ এবং সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের 
পল্পবিত সংবাদের প্রকাশ “উদ্বোধন পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। 
বিষয়বৈচিত্র্য পাঠকদের কাছে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রজ্ঞা ও মননের পাশাপাশি 
বিশুদ্ধ হালকা হাসি। স্বামীজীর আদর্শে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরোজা আরো 
বেশি খুলে গিয়েছে। অর্থ সংকটের সমাধান শুধু হয় নি, তৈরি হয়েছে 
ভারী অঙ্কের অর্থের বিশেষ তহবিল -_ আপৎকালীন প্রনুয়নাজনের দিকে 
দৃষ্টি দিয়ে। বেড়েছে কমী সংখ্যা, বেড়েছে তাদের সুযোগ-সুবিধা, চালু 
১০১১০০০০৭০৪ 
গ্রাহকতুক্তির কেন্দ্র খোলা২১ হয়েছে। পত্রিকার ভাষা, বানানবিধিতে লেগেছে 
পরিবর্তিত-পরিবরধিত আধুনিকতার ছোঁয়া। স্বামীজী শরচ্চন্দ্র চক্রব্তীকে 
জানিয়েছিলেন, __“এই পত্রের ভাব ভাষা সব নৃতন ছাচে গড়তে হবে।”২২ 
শতবর্ষে “উদ্বোধন” ভাব, ভাষা, এক কথায় বলতে গেলে সবদিক থেকে 
নূতন ছাচে' গড়ে, হয়ে উঠেছে তিলে তিলে তিলোত্তমা । স্বামীজীর ইচ্ছে 
ছিল, বিনা পয়সায় সকল মানুষের কাছে “উদ্বোধন” পৌঁছে দেবেন লক্ষাধিক 
সংখ্যা ছেপে। শ্বামীজীর সেই অভীন্দা এখনো পূর্ণ হয় নি ঠিকই, তবে 
গ্রাহকদের কাছ থেকে যে অর্থ বর্তমানে নেওয়া হয় তা সাম্প্রতিককালে 
চালু প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্র-পত্রিকার থেকে অনেক কম। তবে লক্ষাধিক 
সংখ্যা এখনও ছাপা না হলেও যেভাবে দ্রুত “উদ্বোধন' পত্রিকার জনপ্রিয়তা 
বাড়ছে তাতে আগামী দিনে স্ান্ীজীর সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত 
হবে-_-এটা আমাদের বিশ্বাস। রামকৃষ্ণ সংঘের স্থায়িত্ব সম্পর্কে স্বামীজীর 
অভীন্গা বাস্তবায়িত যেমন হবে, তেমনি “উদ্বোধন” পত্রিকাও সমান তালে 
এগিয়ে যাবে। এখন অপেক্ষা শুধু সময়ের ।২০ 
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১৮, 
১৯, 
২০, 
২১, 


২২, 
২৩, 


5৮ আা ১০ ডে শি ও ও 4৮ 


পত্রাবলী, অখণ্ড, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা-_ ১২২+ পৃ: ১৯৫-১৯৬ 


বাঙ্গলা ভাষা, ভাববাব কথা, বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯) ১৩৯৬ 


, স্বামি শিষা সংবাদ, ১৪০০, পূর্বকাণ্ড, বিংশ বল্লী, পৃ: ১২১ 
, বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড) পৃঃ ২৯ 

, বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮ 

, বামী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৭ 

, এ, পৃঃ ২৪ 

এ, পৃঃ ২৯ 

, সাহিত্য, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব, বিশ্বভাবতী, ১৩৮১, পৃঃ ১৯-২০ 
, ঘ পৃঃ ৯২ 

* এ) পু: ১১৫ 

, পত্রাবলী, অখণ্ড, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা ৪৪৩, পৃঃ ৬৫৬-৬৫৭ 
, বাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ডঃ পূ: ২৯ 

, স্বামি-শিষ্য সংবাদ, পৃ: ১২২ 

, ৰাণী ও বচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড "পৃঃ ৩০ 

, বন্দর বচনাবনী, চতুর্থ খণ্ড, জন্মশতবাষিকী সংস্কবণ, ১৩৬৮ পশ্চিমবঙ্গ সবকাব, 


পু: ১৬৯, সংগীত সংখা-_- ৫৫৭ 

তদেব, পৃঃ ১৭৪, সংগীত সংখ্যা ৫৭২ 

সাম্প্রতিক কালে নয, ৮৮ তম বর্ষেব ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত, পৃঃ ২৪ 

বন্ধণীব মধো বর্ষ ও সংখ্যা উল্লিখিত। 

বাংলা চবিতসাহিত্য বা জীবনীসাহিতোব সূত্রপাত মধ্যযুগে শ্রীচৈতনাদেবকে কেন্দ্র 
কবে। 

স্বামি শিষ্য সংবাদ, পৃ: ১২২ 

বামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত অন্যান্য ভাষাব পত্র-পত্রিকাব জালিকা সংগৃহীত হযেছে 
বামকৃষ্ণ মিশনেব বার্ষিক কার্যবিববণী থেকে। প্রথম থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যস্ত 
“উদ্বোধন পত্রিকা দেখাব সুযোগ পেয়েছি উদ্বোধন কার্যালয়েব গ্রস্থাগাব এবং 
বামকৃষ্জ মিশন ইন্স্টিটিউট অফ কালচাবেৰ গ্রন্থাগাব থেকে। 


মিশন £ ইতিহাসের একটি পর্ব 
০৮০৮-৯৮-০৬ 


রামকৃষ্ণ মিশন শতবর্ষে পৌঁছেছে। ছড়িয়ে পড়েছে তার অসংখ্য ডালপালা 
“সারা বিশ্ব জুড়ে। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষে পদার্পণ নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের পাতায় আলোকোজ্বল আলপনা । শুধু ভারতবরর্ধর ইতিহাসেই 
বা কেন, পৃথিবীর ইতিহাসেও রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা গৌরবোজ্জবল। 
বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠার পর ভারতবর্ষে বছুমুখী কর্মধারায় প্রসারিত এমন 
আর দ্বিতীয় সংঘ বা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। ব্রাহ্গদমাজ, আর্যসমাজ 
খণ্ডিতভাবে দেশের মধ্যে স্বল্প আয়তনে কিছু সেবা কাজ এবং. সমাজ 
সংস্কারে ব্রতী হয়েছে কিন্তু “বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'-এর জন্য 
সুপ্রাচানকালে যেমন বৌদ্ধ সংঘ-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, একালে তারই 
যুগোপযোগী আধুনিক প্রতিষ্ঠান হলো রামকৃষ্ণ মিশন। বৌদ্ধ সংঘ আজ 
ক্ষয়িষু ও ইতিহাসের ধুলি ধূসরিত পাতায় ঠুই নিয়েছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে 
তার ভূমিকা প্রায় ল্লান হয়ে গেছে। মানুষের “হিতার্থে' গৌতম বৃদ্ধের 
ধ্যান-ধারণায় আত্মস্থ হয়ে, প্রানের প্রমিথিউস বিবেকানন্দের উদ্যোগে ও 
নিরলস প্রয়াসে “আত্মনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ*, উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতে ও বহির্ভারতে। যদিও 
এই রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্গাতা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং এই মিশনের 
আলোকবর্তিকা শ্রীমা সারদাদেবী, আমরা আগেই তা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা 
করেছি। পরিশেষে পৌঁছে সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে দীড়িয়ে শতবর্ষ অতিক্রান্ত 
রামকৃষ্ণ মিশনের মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি স্বভাবতই অনিবার্য হয়ে ওঠে। রামকৃষ্ণ 
মিশনের বিগত একশো বছরের নানা দিক নিয়ে যেমনই আমরা আলোচনা 
করেছি, তেমনই সাম্প্রতিক পটতূমির প্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ মিশনের সাফল্য 


৪০৪ 


কতটা ভারতীয় জনজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি রূপরেখা নানা 
তথ্যের মাধ্যমে আমরা তুলেও ধরেছি। কিন্তু শতবর্ষ আগে যে লক্ষ্য 
সামনে রেখে রামকৃষ্ণ মিশন তার অভিযাত্রা শুরু করেছিল, শতবর্ষ পরে 
সেই অভিযাত্রায় ভারতবর্ষের মানুষ কতটা সামিল হতে পেরেছে এবং 
কতটা পারেনি তার দিকে এবার আমরা দৃষ্টি ফেরাব। প্রথমে দুটি কথা 
আমাদের বলে নিতে হবে। প্রথমত --_ বিশ্বজুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন কর্মকাণ্ড 
চালিয়ে গেলেও, এই ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতি ছিল বিবেকানন্দের প্রথম 
এবং প্রধান ধ্যান ও জ্ঞান। তাই ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আমরা শতবর্ষ 
উত্তীর্ণ পর্বাস্তরের প্রেক্ষাপটে আলোচনার মুখটা ঘুরিয়ে দেব। 
দ্বিতীয়ত-__-রামকৃষ্ণ মিশনের বাস্তবিক রূপকার ও প্রাণপুরুষ স্বামী 
বিবেকানন্দের অভীন্সা ও তার বাস্তবায়নের সদিচ্ছা-অনিচ্ছার বলয়টি পরিপূর্ণ 
ভাবে প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়েই সংগঠিত হবে পর্বাস্তরের এই মৃূল্যায়ন। 
আর এ মূল্যায়নে ব্রতী হতে হবে শতবর্ষ পূর্বের দিনগুলির সঙ্গে 
বর্তমানের সং । রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ নাম দুটি সম্পূরক। 
মিশনের পথ চলা ও পল্লবিত প্রসার। 


| || 

বিবেকানন্দ রক্তাক্ত চরণে পথ হেঁটেছেন এই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত 
থেকে আরেক প্রান্ত। এ যেন পায়ে পায়ে জরিপ করা। বিবেকানন্দ 
একশো বছর আগে এই ভারতে যা দেখেছেন দু চোখ ভরে, যা অনুভব 
করেছেন হৃদয় জুডে, যা শুনেছেন নির্মমে-কোমলের সংযুক্তিতে, তা 
থেকে একশো বছর পরের ভারতবর্ষের ছবিটা খুব বেশি পাল্টেছে কি? 
তিনি দেখেছিলেন আত্মবোধহীন, আত্মবিশ্বাসহীন সাধারণ মানুষ-জনেদের, 
দেখেছিলেন অশিক্ষিত, নিরক্ষর ভারতবাসীদের, দেখেছিলেন 
জাতীয়তাবোধহীন বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে, মানবিকতার চরম অপমানকে, ধর্মের 
নামে বেহিসেবী শোষণকে। 

বিবেকানন্দের রক্তাক্ত চরণে দেখা, অনুভব করা, হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে 
প্রবাহিত একশো বছর আগের ভারতবর্ষের সাযুজ্যই আজকে আমরা শুধু 
প্রত্যক্ষ করি না, বরং আরো বেশি অবক্ষয়ের শত চিহ্ন নিয়ে স্বাধীনোত্তর 
ভারতবর্ষ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে । এই ভারতবর্ষ খণ্ডিত ভারতবর্ষ 
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বিবেকানন্দ সেদিন দেখেছিলেন যে আত্মবিশ্বাস আত্মবোধহীন বৃহত্তম 
মানব সমাজকে __- আজকের ভারতবর্ষেও সেই ছবি হারিয়ে যায়নি; বরং 
তা আকারে-প্রকারে বেড়েছে। সেদিন একদিকে আংশিক নবজাগরণ, 
অন্যদিকে সিপাহী বিদ্রোহ উত্তরকালের মানুষের মনোবল-আত্মবিশ্বাসকে 
বাড়ায় নি; বরং দুর্বল করেছে, ভাবের ঘরে করেছে আবদ্ধ। 

তারই প্রমাণ প্রায় দুশো” বছর ব্রিটিশ সান্রাজ্যবাদী শক্তির নাগপাশে 
আবদ্ধ ভারতবর্ষ । তাই সিপাহী বিদ্রোহের পর নব্বই বছর আমাদের 
অপেক্ষা করতে হয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে। এই রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান অপরিসীম । 
সেকথা আগে বিশদ ভাবে আলোচিত। ১৯৪৭-এ রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
এলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসেনি। মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন 
হয়নি। আসলে, তুকী আমল (১২০০ শ্বীষ্টাব্দ) থেকে সাঙ্লাজ্যবাদী ব্রিটিশ 
শক্তির শাসনে-শোষণে দীর্ঘ সাড়ে সাতশো” বছর শৃঙ্খলিত থাকায় ভারতবর্ষের 
মানুষের আত্মসন্বিং লোপ পেয়েছে, আত্মসচেতনতার পথ থেকে বহু যোজন 
ব্যবধান তৈরী হয়েছে। আদর্শায়িত জীবনবোধের পথের পথযাত্রী হতে 
পারেনি তারা। তাই শাসনে শোষণে, নিগীড়নে, অত্যাচারে এবং বিদেশি 
শক্তির দাসত্বে তাদের মেরুদণ্ডটি গিয়েছে ভেঙে। 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্ঝাশ বছর আগেই বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 
আদর্শ মানুষ যারা, তারা একাধারে হবে দেশের-দশের জন্য বলি প্রদত্ত। 
কণ্ঠে আর্তি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেছে। তিনি “মানুষ” শব্দটিকে 
দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, “মান” আর হস” নিয়ে যথার্থ 
মানুষ হয়ে ওঠা এবং যানুষ হয়ে এ অজ্ঞ নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের 
পাশে দাঁড়ানো। আর এই জন্যেই তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন ১৮ 
থেকে ২৫ বছরের যুবকদের উদ্দেশে। কেননা তারাই তো শ্রীরামকৃষ্ণের 
কথায় “কাচা দুধ” অর্থাৎ নিরাবৃত সততার উজ্জ্বল উচ্ছল দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায়, “নতুন যৌবনের দূত'। এই যুবকদের বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 
“বহু” সংখ্যায়। তার আহানে সাড়া দিয়ে বেশ কিছু যুবক দেশমাতৃকার 
জন্যে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করেছে। আর স্বল্প সংখ্যক যুবক সংসার 
পরিজন প্রিয়জন ছেড়ে মানব হিতার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাঙ্খিত পথটিকে করেছে প্রশস্ত। 
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এই স্বল্প সংখ্যক যুবকদের সংগঠিত করেই রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক 
পথচলা শুরু হয়েছিল। পথ যেমন পথের হদিশ দেয়, কাজও দেখিয়ে 
দেয় তার বহুমুখী রূপটিকে। একদিকে মানবসেবা, অন্যদিকে এ পিছিয়ে 
পড়া মানুষদের সচেতন করা ও স্বনিভর আর্থিক বনিয়াদ গড়ে দিয়ে 
অনির্বাণ রেখেছেন। ১৯০২-এ বিবেকানন্দের তিরোধানের পর রামকৃষ্ণ 
মিশনের পথ চলা থেমে যায়নি বরং রামকৃষ্ণ পার্ষদ ও বিবেকানন্দের 
আহানে সাড়া দিয়ে আগত যুবক এবং গৃহী-ভক্ত-অনুরাশীদের সম্মিলিত 
চেষ্টায় রামকৃষ্ণ মিশন বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে 
পাশ্চাত্যের নানা দেশে পৌঁছে গেছে তাদের অঙ্গীকার নিয়ে। এ প্রসঙ্গে 
প্রবন্ধগুলিতে। 

স্বর্ণবিভায় শতবর্ষে পৌঁছে রামকৃষ্ণ মিশন সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নজির সৃষ্টি কবেছে, তার 
মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলতে হবে সীমায়িত পবিসরে এ এক অপরিমেয় 
প্রয়াস। 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যা চেয়েছিলেন-__রামকৃষ্ণ মিশন আনুষ্ঠানিক 
প্রতিষ্ঠার পর তার বাস্তবায়নে নিরলস প্রয়াসী হলেও আরো বহু যুবকের, 
আরো বহু মানুষের সদর্থক উপস্থিতির অভাবে, যে ব্যাপক প্রসারের 
স্বপ্ন দেখেছিলেন বিবেকানন্দ তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং স্বাধীনতা পূর্বকালে 
একদিকে ব্রিটিশ রাজরোষ বহর কবলে পড়েছে রামকৃষ্ণ মিশন, অন্যদিকে 
স্বাধীনোত্তরকালে স্বল্পসংখ্যক সন্ন্যাসী-ব্রন্মগরীর মাধ্যমে অগণিত সমস্যার 
সমাধানে, জাতীয় চেতনার সম্প্রসারণে ও মানুষের ইন্সিত লক্ষ্যে উত্তরণের 
পথে রামকৃষ্ণ মিশন আরো ব্যাপক ভূমিকা নিতে পারেনি। এই না পারার 
অন্যতম আরো একটি বড় কারণ স্বাধীনোত্তরকালের মানুষজনেদের বিভ্রান্ত 
করার যে অপপ্রয়াস নানা দিক থেকে চলেছিল তা আজও অব্যাহত 
রয়েছে। 

আধুনিক কালে প্রগতিশীল নানা আন্দোলন, ল্লোগান, মিটং, মিছিল 
দেখছি প্রতিদিনই। এখন প্রশ্ন__-তবে কেন যুবকের দল বিভ্রান্ত, নৈরাশ্যের 
শিকার, ড্রাগের নেশায় আসক্ত? এ প্রসঙ্গে কেউ বলবেন বেকারী, 
দারিদ্র্য; সেটা বাস্তব সত, কিন্তু সমীক্ষা করলে দেখা যাবে চাকুরীহীন 
অপেক্ষা চাকুরী করা যুব সমাজ সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত অন্ধকাধে __- অবক্ষয়ে। 
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অভিজ্ঞতা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে সদ্য চাকুরী 
পাওয়া একজন যুবক নীতিবোধ আত্মবোধ বিস্মৃত হয়ে উৎকোচ নেবার 
জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন অবাক হতে হয় এই ভেবে যে প্রশাসনিক 
সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে কঠিন আইন ভাঙা হচ্ছে কত সহজে! একশো 
বছর আগে মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, করণিকেরা এইভাবেই উৎকোচ নিতেন। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ফলে, ফুলে ফেঁপে ওঠা জমিদার, ইজারাদারেরা 
প্রজা শোষণের অর্থে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় বিশাল 
অষ্টালিকা বানিয়ে ছোট-বড় ইংরেজ শাসকদের অর্থবিত্ত দিয়ে, মদ্য পান 
করিয়ে, বাঈজী নাচের আসর বসিয়ে, নানা উৎসবে নিমন্ত্রণ করে এনে, 
নাট্যাভিনয়ের আসরে নিয়ে আসতেন খেতাব পাওয়ার আশায়; অর্থাং 
“প্রিন্স “রাজা, “রায়বাহাদুর', “স্যার'-_-ইত্যাদি খেতাবের জন্য তাদের 
আয়োজন, উপকরণ ও খোশামদের শেষ ছিল না। আজকেও এই প্রাপ্তির 
আশায় বিভোর সরকারী বে-সরকারী সর্বস্তরে উঁচু মহলে উৎকোচ আদান 
প্রদানের কথাতো প্রকাশ্যে সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে, নীচু মহলের ঘৃণ 
ধরা ছবিটা না হয় বাদই দিলাম। আত্মবোধহীনতা থেকে এই সব দুর্নীতি 
জন্ম নেয়। সেকালেও নিয়েছে, একালে তার শাখাটি পল্লবিত হয়েছে। 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ভাষা তাই হারিয়ে গেছে-_-এর 
কারণ আত্মবিশ্বাসহীনতা। পণপথার যৃপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হয়ে কত যুবতীকে 
নবপর্যায়ে সত্তীদাহের শিকার হতে হয়েছে এবং হচ্ছে-_-তার হিসেব 
পুলিশের নীল খাতায় সবটা নেই। 

বিবেকানন্দ তাই বারবার বলেছেন আত্মবোধের জাগরণ চাই; আত্মবিশ্বাসী 
মানুষ চাই-_শুধু আত্মবিশ্বাস নয়, তিনি এই আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত 
করেছেন একটি অসাধারণ উষ্ণ উত্তাপবাহী বিশেষণ । “অগ্নিময় আত্মবিশ্বাস” 
ষে আত্মবিশ্বাসে, আত্মবোধের জাগরণে প্রমিথিউসের শৃঙ্খল ছিড়ে গিয়েছিল। 
জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম-উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকোপ 
বেশি। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্যবাদও মাথাচাড়া 
দিচ্ছে। উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, বিস্ধ্যাচল, গোর্াল্যাণ্ড, 
উদয়াচল-__ এইসব রাজ্য গঠনের দাবী উঠছে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক 
নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের সার্বিক চেহারাটি, সমস্যার শিকড়টিকে না জেনে, 
না বুঝে, না দেখে সংবাদপত্রে আকাশবাণীতে, দূরদর্শনে বিবৃতি দিচ্ছেন। 
সমগ্র ভারত পরিক্রমা তাদের কাছে বিলাস যাত্রা । যদিও মাঝেমধ্যে মানবশৃঙ্খল: 
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সত্তাবনা যাত্রা-_-ইত্যাদির কথা শোনা যায়ঃ কিন্ত এগুলির কোনটিই 
কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি, কণ্টকিত সমস্যা সমাধানের মর্মমূলে ঢেউ 
তুলতে পারেনি। একটা উপব-উপর, ভাসা-ভাসা লোক দেখানো গোছের 
বিষয় হয়ে দীভিয়েছে। 

বিবেকানন্দের অসংখ্য বিদ্রোহী উক্তিতে মিশে আছে একদিকে শোষিত, 
বঞ্চিত মানুষদের উত্থান অর্থাৎ শূত্র জাগরণের কথা, মার্কসীয় পরিভাষায় 
জাতীয় সংহতির অমোঘ বাণী এটি। দেশের বৃহত্তম একটি অংশকে 
দারিদ্রয-বঞ্চনার মধ্যে রেখে দেশ কখনও শক্তিশালী হতে পারে না; 
বিচ্ছি্রতাবাদ মাথা চাডা দেবেই। এটা যেমন স্বামীজী বোঝালেন, তেমনি 
শ্রেণীর সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করলে স্বতন্ত্র অবস্থানের দাবী উঠবেই, একথাও 
প্রতিধবনিত করলেন। সংহতির আরেকটি মূল কথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকা । একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। আজকে 
এ দুটিরই অভাব। তাই বারে বারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভিজে যায় ভারতের 
মাটি। বিবেকানন্দ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার উপরে বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সম্মিলন। তাই দেখি আলমোড়া থেকে 
নৈনিতালের মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে চিঠিতে লিখেছিলেন __ এই জন্য 
আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদাস্তের মতবাদ যতই সূক্ বিস্ময়কর হউক 
না কেন, কর্মে পরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের 
অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর৫থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে 
লইয়া যাইতে চাই-_যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও 
নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে 
হইবে১।' এটুকু লিখেই বিবেকানন্দ থেমে গেলেন না-_-তিনি আরো 
লিখলেন-_বৈদাস্তিক মস্তিষ্ক এবং এরশ্লামিক শরীর সমন্বিত হলে সুদৃড 
ভারত গড়ে উঠবে । এখন থেকে একশো বছর আগে বিবেকানন্দ জাতীয় 
সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন, অথচ 
আজও আমরা তার বাস্তবায়ন ঘটাতে পারলাম না। তাইতো বারে বারেই 
রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ভারতের মাটি। একই সঙ্গে অন্ত্জ গোত্রের মানুষদের, 
গান্ধীজীর কথায় যারা হরিজন", তাদের উচ্চবর্ণের মানুষেরা জীবন্ত পুডিয়ে 
মারছে, নানা অধিকার থেকে করছে বঞ্চিত। এটিও একটি জ্বল্ত সমস্যা। 

সংহতি রক্ষায় শ্রদ্ধাশীলতা একটি বড় বিষয়। এ প্রসঙ্গে নিবেদিতা 
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জানাচ্ছেন -__ “ম্বামীজী মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিতেন না যে, 
মুসলমানগণের এদেশে অধিকার বর্তমান। তাহার অন্যতম কারণ হইল 
মুসলমান কর্তৃক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও রাজ্যশাসন পদ্ধতি গ্রহণ। 
নীচবংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের কেবল উচ্চ সামাজিক অধিকার 
প্রদান পূর্বক উন্নত করা নহে, পরন্ত এই অতি শান্ত জাতির মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে 
আত্মরক্ষার জন্য এবং বাধা প্রদানের প্রচেষ্টা এই উভয় আদর্শের সংরক্ষণ 
ও উন্নয়ণ দ্বারা তাহারা যে উপকার সাধন করিয়াছে, তাহাও স্বামীজীর 
নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না।* নিবেদিতার সুত্রে আমরা আরও জানতে 
পারছি বিবেকানন্দ সম্রাট আকবরের প্রশংসা করতেন বিশেষভাবে, সাজাহানের 
শৈল্পিক মানসিকতা বিবেকানন্দকে বিস্মিত করেছিল। তিনি তাজমহল দেখে 
মোগল স্থাপত্যের শিল্পরীতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সিরাজদৌল্লার 
কথাও বারে বারে তিনি উল্লেখ করতেন। এই শ্রদ্ধাশীলতার অভাবই 
আমাদের জমাট অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিবেকানন্দের শ্রদ্ধাশীলতা 
কতটা উঁচুতে অবস্থান করত এবং তা কতটা স্বচ্ছ ছিল ভা আমরা বুঝতে 
পারি তিনি যখন বলেন, এ ভারতবর্ষ সকলের __ হিন্দুর, মুসলমানের, 
আর্ধের-অনার্যের__যে নিজেকে ভারত এতিহ্যেব সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে 
দিতে পেরেছে__এ ভারতবর্ষ তাদের সকলের। 

জাতীয় সংহতির প্রসঙ্গে আরেকটি বড বিষয় হল-__ দেশপ্রেম । আজকের 
দিনে যা উধাও হয়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে ভারতবর্ষের 
নামটি ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের কথায় বিবেকানন্দ 
হলেন ভারত আত্মার প্রতীক। আর রোমা রোলাকে তাইতো রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন, “ভারতবর্ধকে চিনতে জানতে বুঝতে হলে বিবেকানন্দকে পড়ুন । 
আসলে বিবেকানন্দের কাছে এই ভারতভূমি ছিল-_ “যৌবনের উপবন, 
বার্ধক্যের বারাণসী”, তাই অগ্রিদীপ্ত দেশপ্রেমের হাজারো দৃষ্টান্ত রেখে 
গেছেন তিনি। 
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একটা প্রশ্ন নানাভাবে আমাদের *নাডা দিচ্ছে। সন্ন্যাসীর কি কোন 
দেশ আছে? সকল দেশইতো তার দেশ। তাইতো তিনি “বিশ্বনীড়মের' 
স্বপ্ন দেখেন, ওয়ালর্ড আইডেনটিটির কথা বলেন। নিউইয়র্ক থেকে রাজা 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে ১৮৯৪-এর ১৮ নভেম্বব যে চিঠি বিবেকানন্দ 
লেখেন তাতে ভারতের অবনতির কারণগুলো তুলে ধরেন আর বিশ্ববাসীর 
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সঙ্গে ভারতীয়দেব অবাধ মেলামেশার প্রসঙ্গটি উচ্চারণ করেন।” এই সূত্রে 
আমরা শুনতে পাই তার বিশ্বসস্তার প্রতি প্রত্যয়দৃপ্ত ঘোষণাকে -__-আমি 
কি শুধু ভারতবর্ষের? না সারা বিশ্বেব। এই সূত্রে আমরা বলতে পারি 
দেশে দেশে তার দেশ আছে। বিশ্বে তিনিই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন 
একটা আন্তর্জাতিক সংঘের, আস্তর্জাতিক সংহতির, আন্তজার্তিক বিধানের 
কথা। এই চাওয়ার মধ্যে কোন চাতুর্য ছিল না, ছিল আস্তরিকতার আত্তস্তিকতা। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত “লীগ অফ নেশনস্‌ তৈরী হয়েছিল শাস্তির 
জন্য, পাবম্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য, আর যাতে বিশ্বযুদ্ধ না হয় 
সেদিকে তাকিয়ে। কিন্ত এই সংগঠনে আন্তরিকতা ছিল না, ছিল 
স্বার্থপরতা-_তাই অল্প দিনের মধ্যে সংগঠিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পাঁচ 
কোটি মানুষের মারণযজ্ঞের মধ্য দিয়ে। বারুদের গন্ধ মিলিয়ে যেতেই 
আবার প্রতিষ্ঠিত হল [0.ব.0. বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। এই সংস্থা বড 
বড় দেশগুলির তাবে পরিণত। উন্নয়নশীল, পিছিয়ে থাকা বা ছোট দেশগুলি 
এই সংস্থায় কোন সুযোগ পায় না। অথচ বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন এমন 
এক আন্তর্জাতিক সংঘ, যেখানে ছোট বড সব বাষ্ট্রই সমান গুরুত্ব পাবে, 
আর তারই মধ্য দিয়ে শাস্তির স্বপক্ষে এক প্রেক্ষাপট রচিত হবে, মানুষ 
বিশ্বসস্তার সন্ধান খুঁজে পাবে। এরই আঙিনায় দাঁড়িয়ে “বিশ্ব নাগরিক? 
রূপে গর্ববোধ করবে। বিবেকানন্দ ভাবিত ভূবনখানি রচিত হয় নি। বিশ্ব 
শাস্তির জন্য তার গভীর আকুতিও বাস্তবায়িত হয় নি। তাই শাস্তির জন্য 
আমরা মিটিং, মিছিল করে চলেছি, পায়রা ওড়াচ্ছি, “যুদ্ধ নয়, শাস্তি 
চাই, আর বারুদ নয়, বসন্ত চাই বলে প্লোগান দিচ্ছি, দেওয়াল লিখছি 
প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর তারিখটিকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ বিরোধী মানসিকতা 
নিয়ে; কিন্তু হিংসাব দিশারীরা নির্ভাবনায় বানিয়ে চলেছে মারণযজ্ঞের 
শক্তিমত্তা বিষয়ে। এই পটভূমিতেই রামকৃষ্ণ মিশন বিশ্বশাস্তির প্রয়াসে 
ভারতীয় শাশ্বত ধর্ম-দর্শন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে বিশ্বজুড়ে প্রচার 
করে চলেছে। 
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মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা । মানুষ অমৃতের সম্তান। সে পাপ করে, 
অন্যায় করে আবার ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিবেকানন্দের ভাষায় 
বলতে গেলে বলতে হয়, -_ “গরুতে মিথ্যে কথা কয় না, দেয়ালে 
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চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, দেয়াল থাকে। মানুষ চুরি করে, 
মিথ্যা কয় আবার সেই মানুষই দেবতা হয়”।” কি করে হয়? আসলে 
মানুষ অনস্ত শক্তির অধিকারী। এই শক্তিকে চেনা ও জানার উপায় 
হচ্ছে শিক্ষা। বিবেকানন্দ তাই শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন 
বিশেষ ভাবে। সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এই 
সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই শিক্ষা মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন 
করে করা হয়েছে “মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক'। রক্তাক্ত চরণে ভারত 
পরিক্রমা করে বিবেকানন্দ এই সত্যটিকে বুঝতে পেরেছিলেন __ শিক্ষার 
অভাবে সাধারণ মানুষেরা পদদলিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে। তাই চাই 
শিক্ষা_ _সার্বিক শিক্ষা। তিনি পাশ্চাত্য থেকে আলাসিঙ্গা সহ অন্যান্য 
যুবকদের কিংবা গুরুভাইদের লিখেছেন দরিদ্র, অত্যাচারিত, শোষিত মানুষকে 
শিক্ষিত করে তোলার কথা৷ বিবেকানন্দের কথাতেই বলি-_“মনে কর, 
কতকগুলি নিংস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী-_ গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ 
করে বেড়ায় নানা উপায়ে, নানা কথা, 7787, ০৫777918, 1০০, ইত্যাদির 
সহায়ে আচগালের উন্নতি কল্পে বেড়ান, তা হলে কালে মঙ্গল হতে 
পারে কিনা! ফলকথা “17704171817 00965 17701 00776 10 1৬101801760, 
1%01701060 100151 0010৩ 10 70001106817)" (পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট 
না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবেন)।*: বিবেকানন্দ বলতে চাইলেন 
গরিবেরা এত গরিব তাই তারা যদি বিদ্যালয়ে না যায়, তবে বিদ্যালয়কে 
পৌঁছতে হবে গরিবের দ্বারে। বিবেকানন্দ শিক্ষার উপর এতটা গুরুত্ব 
দিয়েছেন যে সতীর্থদের এই শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন -- আজ 
থেকে একশো বছর আগে। 

বিবেকানন্দ কেতাবী শিক্ষা অর্থাৎ ক্যারিয়ারিষ্ট শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেছেন। একশো বছর আগে তার চিন্তা আজকের দিনে অতিমাত্রায় 
বাস্তব রূপ নিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে 
যারা আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, দেশে-দেশাস্তরে তাদের সিংহভাগ রামকৃষ্ণ 
মিশনকে এই ক্যারিয়ার গড়ার আশ্রয়স্থল রূপে বেছে নিয়েছে বিশেষ 
ভাবে। আজকের কৃতি ছাত্ররাও সেই পথের পথিক। এই মানসিকতার 
পরিবর্তন দরকার ।* রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কৃতিত্বের 
সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনে সাফল্যের পথে অগ্রসর হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান 
ও বিবেকানন্দের আহানকে ভুললে চলবে না। স্বার্থপরতা-আত্মকেন্দ্রিকতার 
উধ্র্বে উঠতে হবে। জীবনে জীবন যোগ করতে হবে। তা না হলে 
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রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ্‌, প্রমুখ সকলে 
যদি যথাযথ মানবতার পুজারী হয়ে ওঠেন তবেই সমাজ, রাষ্ট্র তার চলার 
ছন্দটি খুঁজে পাবে। এজন্যই প্রয়োজন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে 
লালিত হওয়া। 

বিবেকানন্দ শিক্ষাকে পণ্য করে তোলার বিরুদ্ধে জোরালো মতপ্রকাশ 
করেছেন। তিনি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
তিনি যনে করতেন একটা পাখি দুটি ডানা না হলে উড়তে পারে না; 
তেমনি একটি সমাজ অগ্রগতি-প্রগতির পাখা মেলতে পারে না, যদি 
তার দুটি ডানা শক্ত-সবল না হয়। এই দুটি ডানার মধ্যে একটি হল 
পুরুষ, অনাটি হল নারী। নারী যদি শিক্ষিত না হয়, তবে সে সমাজ 
মুখ থুবডে পডবে প্রগতির পথে। তিনি যখন নারী শিক্ষার কথা জোর 
দিয়ে বলেছিলেন তখন ব্রাহ্ম সমাজের মুষ্টিমেয় নারীরা শিক্ষার পাঠ নিতে 
শুরু কবেছে মাত্র। বিবেকানন্দ চাইতেন নারীরা শিক্ষিত হয়ে আপন 
ভাগ্য জয় করুক এবং যথার্থ ভাবে সচেতন হয়ে উঠুক। 

বিবেকানন্দ পিছিয়ে পড়া মানুষদের উদ্দেশ্যে ব্যাপক শিক্ষার প্রসাবের 
কথা বলেছিলেন, এ প্রসঙ্গে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। 
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একালের কবির পরিভাষায় আমরা জানি, -_ মানুষ বডো কীাদছে, 
তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও / মানুষই ফাদ পাতছে, তুমি পাখির মতো 
পাশে দাঁড়াও / মানুষ বড় একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও ।”' 
বিবেকান্দও এই অমোঘ নির্দে আমাদের সামনে রেখেছেন। 
দুঃস্থ-আর্ত-পীড়িত মানুষদের সেবার নির্দেশ দিয়েছেন বিবেকানন্দ। রক্তাক্ত 
চরণে লেপটে যাওয়া আত্তস্তিক অনুভব তাই তিনি জানান, সতীর্থ স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দকে __ “যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, 
আর দশ-বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্গণ এ গরীবদের রক্ত 
চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ 
না নরক? সে ধর্ম না পৈশাচিক নৃত্য? দাদা এটা তলিয়ে বোঝ-_এ 
দৃশ্য ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি।”” 

মানবিকতার চরম অপমান একশো বছর আগে এই ভারতবর্ষে যেখানে 
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দাঁড়িয়েছিল, আজকে তা হাজারো রূপে বেড়েছে। আর্ত-গীড়িত-শোধিত- 
বঞ্চিত মানুষদের সংখ্যাধিকাই শুধু ঘটে নি, সেদিনের মত উচ্চবর্ণের 
মানুষদের অত্যাচার বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে 
অবিরত ঘটে চলেছে। জাত-পাতের ছন্দ; হরিজনদের উপর 
নিগ্রহ-__ভূমিহারাদের উপর অত্যাচার প্রকাশ্যে চলেছে। কোথাও জীবন্ত 
পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, কোথাওবা বন্দুকের গুলিতে বাঁঝরা হচ্ছে শরীর-__ 
বু রক্ত ঝরিয়ে । বিবেকানন্দ কি এই ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন ? 
মানুষ ছিল তার কাছে ঈশ্বরের অধিক। তাই তিনি বলতে 
পেরেছিলেন-_“জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' বা 
ঈশ্বরের সন্ধানে তোমরা কোথায় যাচ্ছ, আর্ত, গীড়িত, দুঃস্থ মানুষেরা 
কি ঈশ্বর নয়? আগে তাদের উপাসনা করো।”* এমন কথা বিবেকানন্দই 
বলতে পারেন। 

কায়রো শহরের পথে হাটছেন বিবেকানন্দ। সঙ্গে আরো অনেকে। 
তারা ভুলে এক পতিতা পল্লীতে প্রবেশ করেছেন, ফবাসী অভিনেত্রী 
মাদাম কালভে, স্বামীজীর অন্যতমা শিষ্যা, বিবেকানন্দকে বললেনঃ “ম্বামীজী 
আমরা পথ ভুল করেছি। তখন সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। আশপাশের 
পতিতা নারীরা বিবেকানন্দের উদ্দেশে নানা অঙ্গভঙ্গি করে চলেছে। বিবেকানন্দ 
অশ্রুসিক্ত কঠে বলে উঠলেন, মা তোমরা জানো না তোমাদের ব্বরূপ, 
আর জানো না বলেই নিজেদের এই পথে টেনে নামিয়েছো।” অশ্রুসিক্ত 
বিবেকানন্দকে দেখে পতিতা নারীরা ছুটে এসে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে 
পড়লো। স্বামীজীর বস্ত্র চুন করতে করতে এ সব নারীরা বলে 
উঠলো-__ “আপনি কি ঈশ্বর পুত্রথ আপমি -কি আমাদের উদ্ধার করতে 
এসেছেন? এই বলে তারা কাদতে লাগলো, বিবেকানন্দও অশ্রসিক্ত। 
বিবেকানন্দের চোখের জল আর এঁ পতিতা নারীদের চোখের জল একারার 
হয়ে গেল। এ চোখের জল তো জল নয়, রক্তের ফৌটা।* 
বিবেকানন্দ দীন, দুঃখী, অজ্ঞ, কাতর, পতিত, পদদলিত, শোষিত, 
বঞ্চিত, অত্যাচারিত মানুষদের জন্য অন্তরে বেদনা বোধ করেছেন বিশেষ 
ভাবে। তাই কখনও গুরুভাইদের কখনও গৃহী-অনুরাগীদের নির্দেশ দিয়েছেন 
সংশিষ্টজনেদের সাধ্যমতো দুঃখ নিবারণে এগিয়ে আসার জন্যে। এদের 
জন্য প্রকাশ্যে __-গোপনে কত রক্তের ফোটা চোখ বেয়ে নেমে এসেছে 
তার কোন ইয়ত্তা নেই। মানবিকতার চরম লাঞ্কনা বিবেকানন্দকে ব্যথিত 
করেছে; দুঃসহ বেদনা তিনি বহন করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন 
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করে এগিয়ে গেছেন দুঃখী মানুষদের দুঃখ-কষ্ট নিবারণার্থে। একশো বছর 
পরেও মানবিকতার সর্বাঙ্গে ক্ষতের চিহ্। সেই চিহ্ন একালের মানুষদের 
তেমন ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। 


|| ৭ || 


বিবেকানন্দই প্রথম ভারতবাসী যিনি আজ থেকে একশো বছর আগে 
শাসনের আহান জানিয়েছেন, শূদ্র-জাগরণের কথা বলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে 
বিবেকানন্দের সেই চিন্তা বাস্তবায়িত হয়নি। বামকৃষ্ণ মিশন নিজেদের 
সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এ পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক দিক থেকে 
স্বনির্ভর করে জীবনের মূলশ্রোতে ফিরিয়ে দিয়েছে, দিয়ে চলেছে। কিন্তু 
এই কাজটি ব্যাপকভাবে হয়নি, একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 
যদি তা হতো তাহলে ভারতবর্ষের সমগ্র দুর্গতি দূর হয়ে যেতো। আমরা 
সত্যি সত্যি পেতাম বিবেকানন্দ কথিত নতুন ভারতবর্ষকে। 

আজ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত স্কুল কলেজ হাসপাতাল ও বিভিন্ন 
উন্নয়ন প্রকল্প যেভাবে ইতিবাচক-চূডান্ত সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পেরেছে 
তা তো দেশে সার্বিক ক্ষেত্রেই হতে পারতো, কিন্তু যথার্থ মানুষের অভাবে, 
ত্যাগ আদর্শায়িত জীবনবোধের অভাবে, জীবনে জীবন যোগ করার অনীহায়, 
সচেতনতার অভাবে এবং ঈর্ধা ও ভেদবুদ্ধির বিকাশে তা হয়ে উঠতে 
তাদের আরব্ধ কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে। 

বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, একশোটি যথার্থ যুবক পেলে তিনি দুনিয়া 
অর্থাৎ বিশ্বটাকে পাল্টে দিতে পাবতেন। কিন্ত সেদিনও তেত্রিশ কোটি 
ভারতবাসীর মধ্যে ছিল একশোটি যথার্থ মানুষের অভাব। আর আজ 
প্রায় একশো কোটি মানুষের মধ্যে হাজারটি যথার্থ মানুষ খুঁক্তে পাওয়া 
দুক্কর। তবুও সেই অভাবেব মধ্যেই, আমরা বলবো, রামকৃষ্ণ মিশন 
তাদের কর্মপরিধি ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ রাখেনি, বিবেকানন্দের 
অভীন্গা অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে, মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিতে 
তার সীমায়িত ক্ষমতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রামকৃষ্ঃ 
মিশনের প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক ইতিবাচক-সদর্থক আগ্রহ তারই 
সাক্ষ্য বহন কবে। 

পর্বাস্তরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আজ আমরা এই কথা 
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বলতে পারি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
অভীন্দা, সুকঠিন নেতৃত্ব, হাজারো প্রতিকূলতা পেরিয়ে যে রামকৃষ্ণ মিশনের 
প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও অগ্রগতি তা নিঃসন্দেহে পরবর্তী আরো কয়েক শতাব্দী 
অতিক্রমণের শক্তিতে ভরপুর। কোন শক্তিরই তাকে রোধ করার ক্ষমতা 
নেই। আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বহু মানুষের সংযুক্তি, দেশবিদেশে 
তার খ্যাতি ও দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। 

রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এবং অন্যান্য সূত্রে 
সুযোগ পেয়ে যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন; দেশে-দেশাস্তরে ছড়িয়ে 
রয়েছেন তাদেরও খণ শোধের মানসিকতা নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে 
আসতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত সব মানুষের কর্তব্য ব্যক্তি 
স্বার্থের, সাময়িক প্রাপ্তির উধ্র্বে উঠে রামকৃষ্ণ মিশনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য 
পূরণে সমবেত মানুষের সদর্থক শক্তির সঞ্চার ও রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে 
তার আত্মিকঃ কায়িক, আর্থিক, বৌদ্ধিক সংযুক্তি। আর এই সূত্রেই আমরা 
বিবেকানন্দ অভীন্গিত নতুন ভারতবর্ষের দেখা পাবো। সই ভারতবর্ষই 
পৃর্থিবীর মানুষের মুক্তির পথ দেখবে। এখন অপেক্ষা শুধু তারই জন্য। 


|| ৮॥। 


রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পরে এবং ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
পঞ্চাশ বছর পরে আমরা বে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি তারই একটি 
চলচ্ছবি আমরা তুলে ধরলাম। ছবিটির সঙ্গে অপলক দৃষ্টি বিনিময় করে 
মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আমরা অনায়াসে পৌঁছে যাবো যে 
আর যাই হোক ছবিটি উজ্জ্বল নয়। শত সহন্র চারিত্রিক নৈতিক স্বলন-পতন, 
অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, অর্থবিত্তের প্রতি 
লিক্সা, শঠতা, প্রবঞ্চনা আজ আমাদের অক্টোপাশের মতো জাপটে ধরেছে। 
এই পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যে 
ভাবে কাজ করে চলেছে তা তুলনাবিহীন। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, শতবর্ষ 
পরে রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি পর্বের ইতিহাস রচিত হচ্ছে ঠিকই, 
কিন্ত রামকৃষ্জ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত আলো রামকৃষ্ণ মিশন ব্যাপক স্তরে 
পৌঁছে দিতে পারছে কি? রামকৃষ্ণ মিশন কি শুধু একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান? 
প্রশ্ন শুধু ভারতবর্ষকে ঘিরে নয়। কারণ রামকৃষ্ণ মিশন একটি আন্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠান। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণ তৈরী হয়ে গেছে। বাতাসে বারুদের 
গন্ধ। অস্তরের বিষ দিয়ে অন্ত্রগুলিকে শানিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে 
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কোথায় পৌঁছে দেবে? সঙ্গত কারণে এ প্রশ্ন ওঠে। অন্তরের গভীর 
যন্ত্রণা আর বেদনা নিয়ে ক্ষুধাতুর মানুষ সারা ভারতে থিক্‌ থিক্‌ করছে। 
পৃর্থিবীর সব দেশেই তারা আছে। রণডস্কা বাজিয়ে আত্মগবী দেশগুলি 
কর্জা করতে চাইছে সারা বিশ্বকে। সাত্রাজ্যবাদীদের সুচতুর কৌশলে 
আধ্যাত্মিকতা আজ তলানিতে ঠেকেছে সেখানে । ক্রুশবিদ্ধ যীশুকে তীব্র 
হলাহলের মধ্যে ডুবিয়ে দিশেহারা পাশ্চাত্যের মানুষ। মতান্ধতা আর 
উন্নাসিকতার মাঝখানে চাপা পড়ে গেছে অগণিত মানুষ মানুষী। 

এই ছবি প্রত্যক্ষ করেও বিবেকানন্দ অপেক্ষমান। উনচল্লিশ বছর বয়সে 
তার পার্থিব শরীর চলে গেলেও তিনি তার একান্ত অনুরাগীদের বলেছিলেন, 
_-“আমি যেদিন তোদের সামনে থাকব না, সেদিন থাকবো তোদের 
পিছনে, তোরা কাজ করে করে শেষ হয়ে যা। এই আমার আশীর্বাদ ।” 
সেই আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ-রামকৃষ্ণ মিশন কাজ করে চলেছে 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বিশ্ব জুডে। পর্বান্তরের ইতিহাস বাঙ্ময় হয়ে যে কথা 
বলতে চায় তা হল, একটি শতাব্দী নয়, আরো বেশ কয়েকটি শতাব্দীর 
যে কাজ তা ধীরে, সুসংহত ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন করে চলেছে তাতে 
যুক্ত করতে হবে আমাদের সকলের ইতিবাচক প্রযাস। বাস্তবিক ক্ষেত্রে 
যথার্থ মানুষ গড়ার কর্মস্থল রামকৃষ্ণ মিশন, -_তা নিছক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
নয়। বৃহত্তম ধর্ম বোধের সঙ্গে তার সংযুক্তি। সব ধর্মের সব বর্ণের সব 
গোত্রের মানুষ-মানুষীদের ভ্রাতৃত্বের অমোঘ বন্ধনে, শাশ্বত ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
এঁতিহ্যর অনুসরণে, রামকৃষ্ণ মিশন এই পথে পথ হেঁটে পৃথিবী ক্রমমুক্তির 
পথটিই করবে প্রসারিত। ১৯৯৩ স্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শিকাগো ধর্ম 
মহাসম্মেলনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে লগুন বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অব আফ্রিকান 
স্টাডিজ আয়োজিত “৬1/০1.811817058 ৪10 7৬101061718110।; ০1 
[11770157)" শিরোনামে আলোচনা চক্রে উপস্থিত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা সেই 
কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার 
সময়ে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং সকল ধর্মের প্রতি সকলকে 
শ্রদ্ধাশীল হবার আহ্ান জানিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার যে প্রত্যয় 
ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যেই নিহিত ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন। 
ধর্মের হানাহানি নিরীক্ষণ করে সকল ধর্মের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব জ্ঞাপন 
ও সুচারু দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিপোষণায় দেশ-দেশাস্তরের জনসাধারণের বস্তুগত 
আধ্যাত্মিক কল্যাণ এবং শিল্প ও মানবিক বিদ্যার বিকাশসাধন সর্বোপরি 


৪১৭ 


“এ সব মূঢ় ল্লান মৃক মুখে একই সঙ্গে আশা, ভাষা এবং অন্নের 
যোগান যুগিয়ে চলেছে রামকৃষ্ণ মিশন। 

ভারতবর্ষের কথা উঠলে আমাদের মনে পড়ে ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের ১১ 
মার্চ কলকাতা ষ্টার থিয়েটারে নিবেদিতা প্রদত্ত ভাষণের এই 
লাইনগুলি -_ “776 17195101715 10 1025 10110119] 1115 01 11019... 
৪ 51:581 570101)5 0170817 100956776015. সত্যই তো তাই। রামকৃষ্ণ 
মিশন তিলেতিলে তিলোতমা হয়ে সুর মুঙ্ছনার মধ্য দিয়ে তার কর্মপ্রবাহ 
প্রসারিত করে দিয়েছে পল্লবিত ভাবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে একশো 
বছরে যা হয়েছে আগামী একশো বছর অপেক্ষা করছে আরো দ্বিগুণ 
প্রত্যাশা নিয়ে। যে প্রত্ঞাশা একই সঙ্গে ত্যাগ, সেবা ও মানুষের আত্মজ্ঞানে, 
আত্মসচেতনতায় পরিপূর্ণ করে তোলার একবুক অভীঙ্গা। এই ত্যাগ, এই 
সেবা, এই আধ্যাত্মিকতা, ধর্মাস্তরকরণের মধ্যে দিয়ে নয়, শ্রীস্টীয় সমাজের 
অনুকরণে শয়, সার্বিক মানুষের উত্তরণের রাঙাপথটির স্বর্ণ স্বপ্ন নিয়ে। 
রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দের ভাবার্দশে লালিত বামকৃষ্ণ মিশনের "কাজ সেই স্বপ্ন 
বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সকলকে মুক্ত মন নিয়ে এগিয়ে যেতে 
হবে। তবেই তো আমরা গোটা পৃথিবীকে দু হাতে জড়িয়ে ধরতে পারবো। 
বিবেকানন্দ তাই চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দের নাম একই 
সূত্রে গ্রথিত-___ অবিচ্ছেদ্য । 


প্রসঙ্গ সূত্র £ 
১. পত্রাবলী, অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৮৪, পত্রসংখ্যা__ ৪১৭১ পৃ: ৬৩৪-৩৫ 

. স্বাধীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি-_ ভগিনী নিবেদিতা, ১৩৮৪ পৃঃ ১৪৫-১৪৬ 

, পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা-__- ১১৯, পু: ১৩৭ 

. বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৯৬, সুলভ সংস্করণ, পৃঃ ১২১ 

. পত্রাবলীঃ পত্রসংখ্যা ৮৮, পৃঃ ১২২ 

, রামকৃষ্ণ মিশন থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা ৯০% সুপ্রতিষ্ঠিত দেশে-দেশাস্তরে। এঁদের 
মধ্যে ৩০% ছাত্র রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ২০% ছাত্র নানা 
কাজে আর্থিক সহায়তা করেন। 

, মানুষ বড় কাদছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৭, পৃ: ৩৬ 

, পত্রাবলী, পত্রসংখ্যা -_-৮৮ পৃঃ ১২১ 

, পত্রাবলী, পত্র সংখ্যা, ১৩৪১ পৃঃ ২১১ 

১০. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গন্তীরানন্দ, ৩য় খণ্ড, ১৩৭৩, পৃ: ৩৪৯ 
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পরিশিষ্ট--১ 


কলকাতায় ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম ভয়াবহ প্লেগ রোগ 
দেখা দেওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে প্রচারিত আবেদনপত্র 


এই আবেদনপত্রটি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে রচিত হয়েছিল এবং হিন্দিতে 
অনুবাদ করেছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। বাংলায় প্রচারিত আবেদনপত্রটি নিম্নে মুদ্রিত 


হল। 


॥৩ঙ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় ॥ 


কলিকাতানিবাসী ভাই সকল! 

১। আমরা তোমাদের সুখে সুখী 
ও তোমাদের দুঃখে দুঃখী, এই 
দুর্দিনের সময় যাহাতে তোমাদের মঙ্গল 
হয় এবং রোগ ও মারীভয় হইতে 
অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়ঃ এই 
আমাদের চেষ্টা ও নিরন্তর প্রার্থনা। 
২। যে মহারোগের ভয়ে বড, 
ছোট, ধনী, নিধন সকলে ব্যস্ত হইয়া 
সহর ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগ 
যদি যথার্থই আমাদের মধ্যে উপস্থিত 
হয় তাহা হইলে তোমাদের সকলের 
সেবা করিতে করিতে জীবন যাইলেও 
আমরা আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান 
করিব, কারণ তোমরা সকলে 
ভগবানের মৃর্তি। তোমাদের সেবা ও 
ভগবানের উপাসনায় কোনও প্রভেদ 
নাই। যে অহস্কারে, কুসংস্কারে বা 
অজ্ঞানতায় অন্যথা মনে করে, সে 
ভগবানের নিকট অপরাধী হয় ও 
মহাপাপ করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র 
নাই। 


৩। তোমাদের নিকট আমাব 
সবিনয় প্রার্থনা, অকারণে ভয়ে উদ্বিগ্ন 
হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর 
করিয়া স্থিরচিত্তে উপায় চিন্তা কর; 
তাহাদের সহায়তা কর। 

৪। ভয় কিসের? কলিকাতায় 
প্লেগ আসিয়াছে বলিয়া সাধারণের 
মনে যে ভয হইয়াছে, তাহার বিশেষ 
কোন কারণ নাই। আর আর স্থানে 
প্লেগ যেরপ রুদ্রমূর্তি হইয়াছিল, 
ঈশ্বররেচ্ছায় কলিকাতয় সেরূপ কিছুই 
হয় নাই। রাজপুরুষেরাও আমাদের 
প্রতি বিশেষ অনুকূল। 

৫। এস, সকলে বৃথা ভয় ছাডিয়া 
ভগবানের অসীম দয়াতে বিশ্বাস 
নামি, শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে জীবন 
যাপন করি। রোগ, মারীভয় প্রভৃতি 
তাহার কৃপায় কোথায় দূর হইয়া 
যাইবে। 


৬। (ক) বাভী, ঘরদুয়ার, গায়ের 
কাপড়, বিছানা, নর্দমা প্রভৃতি সর্বদা 
পরিষ্কার রাখিবে। 

(খ) পচা বাসি খাবার না খাইয়া 
টাট্কা পুষ্টিকর খাবার খাইবে। দুর্বল 
শরীরে রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা। 

(গ) মন সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। 
মৃত্যু সকলেরই একবার হইবে। 
কাপুরুষ কেবল নিজের মনের ভয়ে 
বারম্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। 

(ঘ) অন্যায়পূর্বক যাহারা জীবিকা 
অর্জন করে, যাহারা অপরের অমঙ্গল 
ঘটায়, ভয় কোনকালে তাহাদের আগ 
করে না। অতএব এই মহা মৃত্যুভয়ের 
দিনে, এই সকল বৃত্তি ত্যাগ করিবে। 

(ও) মহামারীর দিনে গৃহস্থ 
হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিরত 
থাকিবে। 

(চ) বাজারের গুজবার্দি বিশ্বাস 
করিবে না। 


৮১৯ 

(ছ) ইংবাজ সবকাব কাহাকেও 
জোর করিয়া টকা দিবেন না। যাহার 
ইচ্ছা হইবে সেই টিকা লইবে। 

(জ) জাতি ধর্ম ও স্ত্রীলোকের 
বিশেষ তত্বাবধানে, নিজের 
হাসপাতালে, রোগীদের চিকিৎসা হয় 
তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার ক্রটি হইবে 
না। ধনী লোক পালাক, আমরা 
গরীব, গরীবের মর্মবেদনা বৃঝি। 
জগদন্বা স্বয়ং নিঃসহায়ের সহায় ; মা 
অভয় দিতেছেন-__-ভয় নাই! ভয় 
নাই!! 

৭। হে ভাই, যার্দ তোমার কেহ 
সহায় না থাকে, অবিলম্বে বেলুড় 
নিকট খবর পাঠাইবে। শরীরের দ্বারা 
না। মায়ের কৃপায় অর্থসাহায্যও 
সম্তব। 


গ বিশেষ দষ্টব্য : প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পল্লীতে পল্লীতে মারীভয় নিবারণের 


জন্য নাম-সংকীতন করিবে ।... 


পরিশিষ্ট--২ 


১৮৯৭ স্রীষ্টাব্দের ১ মে স্বামী বিবেকানন্দের আহানে বাগবাজারে বলরাম 
বসুর বাড়ির দ্বিতলের হলঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও ত্যাগী পার্যদদের, 
সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ৫মে তারিখের সভায় মিশনের নামকরণ, 
কার্য-পরিচালকমণ্তলী এবং রামকৃষ্ণ মিশন গঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী 
বিষয়ক প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এই দ্বিতীয় দিনের সভায় গৃহীত 
ইংরেজিতে লেখা প্রস্তাবটি নীচে তুলে ধরা হল: 


ড৬/০0725099, 5018), 1897, 270 17516261106 01 0119 45500141017 
07061 106 07655100109 01 ১৬/৪101 1৬০21781709, 0116 12116, 
০০19০, 7760)04 01 ৮/০171 01 106 85500181101) 210 009 [0169 
[01105 91100170০ ৬/০1০ 11060 1]9017.111636 ৬/6০ (1১9 10110/175 : 


ও): 1175 1২010910151108 ৯11551017- 

09)6০৫: 77175 ০০1)০০ 01 076 5০০19 15 (0 170101088০1 1116 
[11070100165 [10100417060 0 911 1২8708101511]78 410 
11145118150 0% 1715 ০৬ 1116 (01 016 ০6176111 01 10010217119 
8170 10 1610) 102110170 171 11) 70180101081 81001109110) 
01 (11096 [01117010165 |) 11161 50017110181) 17706115014] 
8170 [11/51091 179205. 

[19676155101 : 0105 111551017, ০01 11013 500160 15 10 ০৪] 01 
116 ৬/011, 171911001180650 ০ 11 11041015110, 01 
17810111101 0176 %811015 015905 01 11)6 ৮/0110 10105/17% 
1076] (0 96 001 [018525 01 0756 ০1611741 01171% 27581 
16110101). 


1601)9৫ ০01 ৬৬071 :1116 10610090 ০01 ৬/০71 15 50811111 0১ 0011116 
19 01116101) [019065 10 10181) 501110181 ৪170 56০01থ1 
০0010911017) 2170 0/ 0100001185175 215, 11700511195, 
$0161706 2110 0% [00001181127175 005 900 01006 ৬ ০৫81718 
8170 0067 39121 01 5101111181 000451)05 89 10151001505 
0 0076 1116 01 911 1২10810115118. 
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গ এই রিপোর্টে যে ভুল তথ্যগুলি উল্লেখিত হয়েছে, তার সঠিক তথ্য গ্রস্থকার 
কর্তৃক নীচে প্রসঙ্গ সূত্রে সংখ্যা ক্রমপরম্পরায় তুলে ধরা হলো। 


প্রসঙ্গ সুত্র £ 

1. শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালেব নাম গঙ্গাধব নয়, গদাধব। 

2. শ্রীরামকৃষ্ণ যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার নাম কামারপুর নয় কামারপুকুব। 

3. শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৩ শ্বীষ্টাব্দে নয়, ১৮৩৬ শ্বীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 

4. শ্রীমা সারদাদেবীর পিতার নাম বামচন্দ্র মুখাজী, রামকমল মুখারজী নয়। 

5. শ্রীমা সারদাদেবী জন্মগ্রহণ কবেছিলেন জয়রামবার্টা গ্রামে, জয়রামপুরে নয়। 

€. জয়রামবাটী বাঁকুড়া জেলার বিষুপুর মহকুমার অন্তর্গত, ২৪ পরগণা জেলায় নয়। 

7. শ্রীমা সারদাদেবীর যখন শ্রীরামকৃ্খের সঙ্গে বিবাহ হয় তখন তার বয়স ছিল ৫, 
৬ নয়। 

৪. শ্রীরামকৃষ্ণের তখন বয়স ছিল-_-২৪, ২৬ নয়। দ্রঃ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম 
ভাগ, সাধকভাব, নবম অধ্যায়, পৃঃ ১৭৬ ১৩৮৩, উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত। 

9. ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি ঘটে দক্ষিণেশ্ববে নয়, কাশীপুব উদ্যানবাটাতে। 

10. বর্তমান বেলুড় মঠেব বিপরীতে কাশীপুর মহাশ্মশানে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থিব পৃতপবিত্র 
দেহ পুণ্যামিতে সমর্পিত হয়। কাশীপুর মহাশ্মশান দক্ষিণেশ্বরের নিকটস্থ ছিল না, 
ছিল কাশীপুর উদ্যানবাটীর নিকটে। 

11. শ্রীমা সারদাদেবী, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন না। 

12. ম্যাজমূলার লিখিত প্রথম প্রবন্ধের নাম “4৯ ২৩৪1 14491180778' | পরে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ 
গ্রন্থটি লিখেছিলেন তার নাম _716 4 7769589৩ ০ 50 1২801910518 1 

13. ম্বাণী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল-_নরেন্দ্রনাথ, ইংরেজি 

বানান --- বৈ 2:51101911811, ি01:০1101917911) নয়। 

14. স্বামী বিবেকানন্দ পড়াশুনো করেছিলেন যথাক্রমে বাড়ির পাঠশালায়, মেট্রোপলিটন 
ইন্সটিটিউশন (নর্থ), প্রেসিডেলি কলেজ ও জেনারেল এসেমব্রিজ ইন্সটিটিউশনে 
(বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ)। 


৮৪৬৯ 


15. উল্লেখিত দক্ষিণ ভারতের এঁ দুই মহারাজা ছাড়া খেতড়ির রাজা অজিত সিংহও অর্থ 
ও অন্যান্য সাহায্য করেছিলেন। আলাসিঙ্গা পেরুমলের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের 
কাছ থেকেও অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। 

16. স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১৮৯৭ 
্বষ্টাব্দে, ১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দে নয়। ১৮৯৭-এর ১৫ জানুয়ারী তিনি কলম্বোর মাটিতে 
প্রথম পা রাখেন। আর ভারতের মাটিতে পা রাখেন ২৬ জানুয়ারী। 

1৭. স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র, কালীচন্দ্র চন্দ্র নয়। 

18. 21511501101 নয়ঃ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ইংরেজি পত্রিকার নাম ছিল [4100189 
3178181। এই নামকরণের অর্থ বোঝাতে /১৮/৪/০14 [11018 শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। 

19. স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দের নাম রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে ব্রিগুণাতীর্থ নামে। 

20. তীর পূর্বাশ্রমের নাম সারদাকুমার মিত্র নয় সারদাপ্রসন্ন মিত্র। 

21. ১৮৯৭-এর ১৫ জানুয়ারী কলম্বোর মাটিতে স্বামী বিবেকানন্দ পদার্পণের সময় স্বাথী 
নিরনঞ্চনানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তার নাম রিপোর্টে উল্লেখিত নিরঞ্জনান্দ। 

22. সেই সময় স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন না, কিন্ত রিপোর্টে তার নাম রয়েছে। 


€ চার্লস টেগার্টের রিপোর্টের শিরোনামের বানানও ভুল। সঠিক বানান 


হবে- শা িএএ৫াওাি ৯ ১৮01১9108৭1 


পরিশিষ্ট-_-৪ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র 
প্রধান কার্যালয় : বেলুড় মঠ; হাওড়া-৭১১২০২ 
মোট শাখাকেন্দ্রের সংখ্যা: ১৩৭ 
(মিশন £ ৫৯১ মঠ: ৫৩১ মঠ-মিশন একত্রে : ২৫) 


(ক) ভারতবর্ষ £ 
প্রদেশ কেন্দ্রের নাম কবে আরম্ভ কবে বেলুড় মঠের 
হয়েছে, সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়েছে/ বেলুড় মঠ 
কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে 
১. আন্দামান ১) পোর্টব্রেয়ার : মিশন -- ১৯৯২ 
২. অন্ত্রপ্রদেশে ২) হায়দ্রাবাদ : মঠ ১৯২২ ১৯৭৩ 
৩) রাজমহেন্্রী : মঠ, - ১৯৫১ 
মিশন -- ১৯৫৪ 
“ 8) বিশাখাপত্তনম্‌: মিশন. - ১৯৩৮ 
৩. অকণাচলপ্রদেশ ৫) আলং: মিশন - ১৯৬৬ 
৬) ইটানগর : মিশন - ১৯৭৯ 
৭) নরোভ্মনগর : মিশন - ১৯৭১ 
8. অসম ৮) গুয়াহাটি : মিশন ১৯৩৯ ১৯৬৮ 
৯) করিমগঞ্জ : মিশন, ১৯১৭ ১৯২৯ 
মঠ - ১৯৪৯ 
১০) শিলচর : যিশন ১৯২৪ ১৯৩৮ 
৫. বিহার ১১) দেওঘ্বর : মিশন - ১৯২২ 
১২) জামশেদপুর : মিশন ১৯২০ ১৯২৭ 
১৩) জামতাড়া ; মঠ . -_ ১৯২১ 
১৪) কাটিহার : মিশন ১৯২৬ ১৯৩১ 
১৫) পানা; মিশন ১৯২২ ১৯২৬ 
১৬) রীচি: মোরাবাদি: ১৯২৭ ১৯৩০ 
মিশন 
১৭) রীচি: স্যানেটোরিয়াম :. - ১৯৫১ 
ৃ মিশন 
৬. দিল্লী ১৮) নিউদিল্লী: মিশন ১৯২৭ ১৯৩০ 
৭. গুজরাট ১৯) লিমডি : মিশন ১৯৬৮ ১৯৯৪ 


২০) রাজকোট ; মঠ ৮ ১৯২৭ 


৪৭১ 


প্রদেশ কেন্দ্রের নাম কবে আরম্ভ কবে বেলুড় মঠের 
হয়েছে সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়েছে/ বেলুড় মঠ 
কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে 
২১) পোরবন্দর : মিশন - ১৯৯৬ 
৮. হরিয়ানা ও ২২) চগ্ডীগড় : মিশন -- ১৯৫৬ 
পাঞ্জাব 

৯. কর্ণাটক ২৩) বাঙ্গালোর : মঠ, - ১৯০৩ 
মিশন - ১৯৯৬ 

২৪) ম্যাঙ্গালোর : মঠ -- ১৯৪৭ 

মিশন নি ১৯৯১ 

২৫) মহীশূর : মঠ ১৯২৫ ১৯৩১ 

২৬) পোনামপেট : মঠ ৮ ১৯২৭ 

১০. কেরালা ২৭) কালাডি : মঠ ১৯৩৬ ১৯৪১ 
২৮) কোঝিকোড় : মিশন ১৯৩০ ১৯৪৩ 

২৯) কুইল্যাণ্ডি : মঠ - ১৯১৫ 

৩০) তিরুবস্তপুরুম্‌ : মঠ - ১৯১৬ 

৩১) পালাই : মঠ - ১৯২৬ 

৩২) ব্রিচুর : মঠ ১৯২৭ ১৯২৯ 

৩৩) তিরুভাল্লা : মঠ - ১৯১৩ 

১১. মধ্যপ্রদেশে ৩৪) রায়পুর : মিশন ১৯৫৭ ১৯৬৮ 
৩৫) নারায়ণপুর : মিশন -- ১৯১৮৫ 

১২. মহারাষ্ট্র ৩৬) মুম্বাই : মঠ, ৮ ১৯২৩ 
মিশন - ১৯৩২ 

৩৭) নাগপুর : মঠ ,- ১৯২৮ 

৩৮) পুনে : মঠ ১৯৮৪ 

১৩. মেঘালয় ৩৯) চেরাপুণ্তী : মিশন - ১৯৩১ 
৪০) শিলং : মিশন - ১৯৩৭ 

১৪. ওড়িশা ৪১) ভুবনেশ্বর : মঠ, - ১৯১৯ 
মিশন -- ১৯২০ 

৪২) পুরী: মিশন - ১৯৪৪ 

৪৩) পুরী: মঠ ১৯৩২ 

১৫. রাজস্থান 8৪) ক্ষেত্রী: ঘিশন - ১৯৫৯ 
৪৫) জয়পুর : মিশন ১৯৭৮ ১৯৮৮ 

১৬. তামিলনাড়ু ৪৬) চিঙ্গেলপটু : মিশন ১৯৩৬ 


৪৭) কোয়েম্বাটোর : মিশন ১৯৩০ ১৯৩৪ 


৪৭২ 


প্রদেশ কেন্দ্রের নাম কবে আরম্ভ কবে বেলুড় মঠের 
হয়েছে সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়েছে/ বেলুড মঠ 
কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে 
৪৮) কাঞ্চিপুবম্‌ : মঠ -- ১৯৩২ 
৪৯) চেন্নাই : মঠ - ১৮৯৭ 
৫০) চেন্নাই : -- ১৯৩২ 
(ত্যাগবাজনগব) মিশন 
৫১) চেন্নাই সাবদা - ১৯২১ 
বিদ্যালয : মিশন 
৫২) চেন্নাই স্টুডেন্টস্‌ ১৯০৫ 
হোম : যিশন 
(কলেজ) 
৫৩) চেন্নাই বিদ্যাপীঠ : - ১৯৪৬ 
মিশন 
৫৪) মাদুবাই ; মঠ - ১৯৭৫ 
৫৫) নট্টবামপল্লী : মঠ - ১৯০৮ 
৫৬) উট্‌কামাণ্ড : মঠ - ১৯২৬ 
৫৭) সালেম : মিশন ১৯২৮ ১৯৪১ 
১৭. ত্রিপুবা ৫৮) বিবেকনগব, ১৯৬৬ ১৯৮৯ 
আমতলী : মঠ, মিশন 
আগবতলা :, ১৯৬২ ১৯৮৫ 
১৮. উত্তবপ্রদেশ ৫৯) এলাহাবাদ : মঠ - ১৯০৮ 
মিশন টু ১৯০১ 
৬০) আলমোডা : মঠ - ১৯১৬ 
৬১) কন্থল : মিশন, - ১৯০১ 
মঠ - ১৯৮০ 
৬২) কানপুব : মিশন ১৯২০ ১৯৩১ 
৬৩) কিষাণপুব : মঠ - ১৯১৬ 
মিশন - ১৯৭৪ 
৬৪) লক্ষ: মিশন, ১৯১৪ ১৯২৫ 
৬৫) লক্মৌ : মঠ, -- ১৯৮২ 
৬৬) মাযাবতী : মঠ ১৮৯৯ 
৬৭) শ্যামলাতাল : মঠ - ১৯১৫ 
৬৮) বাবাণসী সেবাশ্রম ১৯০০ ১৯০২ 
৬৯) বাবাণসী অদ্বৈত: মিশন - ১৯০২ 
আশ্রম : মঠ 


টি ১৯৬৫ 


৭০) বৃন্দাবন : মিশন, - ১৯০৭ 
মঠ 


৮৪৭৩ 


. প্রদেশ কেন্দ্রের নাম কৰে আরম্ভ কবে বেলুড় মঠের 
হয়েছে সঙ্গে সংঘুক্ত 
হয়েছে/ বেলুড় মঠ 
কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে 
১৯. পশ্চিমবঙ্গ ৭১) আঁটপুর : মঠ ১৯৬১ ১৯৮৬ 
৭২) আসানসোল : মিশন - ১৯২৬ 
৭৩) বাঁকুড়া : মঠ, - ১৯১৭ 
মিশন - ১৯৩২ 
৭৪) বারাসত : মঠ ১৯৬১ ১৯৮৫ 
৭৫) বেলুড় সারদাপীঠ : - ১৯৪১ 
মিশন 
৭৬) বাগবাজার : (মায়ের -- ১৮৯৯ 
বাড়ি : মঠ) 
৭৭) বরাহনগর : মিশন ১৯১২ 
৭৮) বড়িশা: মঠ -- ১৯৮৩ 
৭৯) বেলঘরিয়া : মিশন রি ৮৯১৬ 
৮০) কাশ্রীপুর ; মঠ - ১৯৪৬ 
৮১) ভবানীপুর (গদাধর - ১৯২১ 
আশ্রম) : মঠ 
৮২) ইনস্টিটিউট অব 
কালচার : মিশন ১৯৩৮ 
৮৩) কীকুড়গাছি মঠ : ১৮৮৩ ১৯৪৩ 
৮৪) সেবা প্রতিষ্ঠান: মিশন - ১৯৩২ 
৮৫) চন্তীপুর : মঠ -- ১৯১৬ 
৮৬) কীথি : মঠ - ১৯১৩ 
মিশন '-+ ১৯২৯ 
৮৭) গড়বেতা : মঠ, - ১৯১৫ 
- ১৯৫১ 
৮৮) ইছাপুর ময়াল : মঠ - ১৯৯৪ 
৮৯) জলপাইগুড়ি: মিশন ১৯২৮ ১৯৪১ 
৯০) জয়রামবাটি : মঠ, - ১৯২০ 
মিশন - ১৯৩০ 
৯১) কামারপুকুর : মঠ ও  - ১৯৪৭ 
মিশন 


৯২) মালদা : মঠ, - ১৯২৪ 
মিশন - ১৯৪২ 


৪৭১৪ 


প্রদেশ কেন্দ্রের নাম কবে আবন্ত কবে বেলুড মঠের 
হয়েছে সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়েছে/ বেলুড মঠ 
কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে 
৯৩) মনসাদ্বীপ : যিশন - ১৯২৮ 
৯৪) মেদিনীপুব : মিশন, ১৯১৪ ১৯৩১ 
মঠ এ ১৯৮৬ 
৯৫) নকেন্দ্রপুব : মিশন শ ১৯৪৩ 
৯৬) পুকলিযা : মিশন - ১৯৫৮ 
৯৭) বহড়া : মিশন - ১৯৪৩ 
৯৮) লমহবিপুব : মিশন ১৯৫২ ১৯৬৬ 
৯৯) সাবগাছি: মিশন - ১৮৯৭ 
১০০) সবিষা : মিশন রি ১৯২১ 
১০১) শিকডা-কুলীনশ্রাম 
মিশন - ১৯৯২ 
১০২) টাকী : মিশন ১১৩১ ১৯৩৮ 
১০৩) তমলুক : মঠ -- ১৯১৪ 
মিশন - ১৯২৯ 
(খ) বহির্ভারতে £ 
১. আজের্টিনা ১০৪) বুষেনস এযাবস্‌ 
মঠ - ১৯৩৩ 
২. বাংলাদেশ ১০৫) বাগেবহাট : মঠ - ১৯২৬ 
১০৬) বালিযাটি : মঠ, - ১৯১০ 
মিশন - ১৯২৫ 
১০৭) ববিশাল : মিশন ১৯০৪ ১৯১১ 
১০৮) ঢাকা : মঠ, ১৮৯৯ ১৯১৪ 
- ১৯১৬ 
১০৯) দিনাজপুব : মঠ, - ১৯২৩ 
মিশন - ১৯৯০ 
১১০) ফবিদপুব : মিশন ১৯২১ ১৯৩৪ 
১১১) হবিগঞ্জ : মঠ, - ১৯২১ 
মিশন - ১৯২৬ 
১১২) মযমনসিং : মিশন - ১৯২২ 
১১৩) নাবাযণগঞ্জ : যয ও ১৯০৯ ১৯২২ 
যিশন 
১১৪) শ্রীহট্র : মঠ ও ১৯১৬ ১৯২৬ 


মিশন ্ 


১৭৫ 


প্রদেশ কেন্দ্রের নাম কৰে আরম্ভ কবে বেলুড় মঠের 
হয়েছে সঙ্গে সংযুক্ত 
হয়েছে/ বেলুড় মঠ 
কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে 
৩. কানাডা ১১৫) টরেন্টো: মঠ ১৯৬৮ ১৯৮৯ 
৪. ফিজি ১১৬) নারি: যিশন ১৯৩৭ ১৯৫২ 
৫. ক্রান্স ১১৭) গ্রেজ (প্যারিস) : 
মঠ - ১৯৩৭ 
৬. জাপান ১১৮) কানসায়া-কেন : মঠ ১৯৫৯ ১৯৮৯ 
৭. মরিশাস ১১৯) ভেকোয়াস : মিশন -- ১৯৪১ 
৮. নেদারল্যান্ডস ১২০) আর্মস্টেভান : মিশন ১৯৭১ ১৯৯০ 
৯. রাশিয়া ১২১) মস্কো: মঠ - ১৯৯৩ 
১০. সিঙ্গাপুব ১২২) সিঙ্গাপুর : মিশন - ১৯২৮ 
১১. শ্রীলঙ্কা ১২৩) কলম্বো : মিশন ১৯২৪ ১৯৩০ 
১২. সুইজারল্যাণ্ড ১২৪) জেনেভা : মঠ ১৯৫৮ ১৯৭২ 
১৩. সংযুক্ত ১২৫) বোর্নএগু (লগুন) : ৮ 
যুক্তরাজা (ইউ.কে) মঠ - ১৯৪৮ 
১৪. আমেবিকা ১২৬) বার্কলে : মঠ - ১৯৩৯ 
যুক্তরাষ্ট্র 
১২৭) বষ্টন: মঠ - ১৯৪১ 
১২৮) শিকাগো : মঠ ১৯৩০ 
১২৯) হলিউড : মঠ - ১৯৩০ 
১৩০) নিউইয়র্ক (রামকৃষ্ণ- 
বিবেকানন্দ সেন্টার) : মঠ - ১৯৩৩ 
১৩১) নিউইয়র্ক (বেদান্ত 
সোসাইটি) : মঠ - ১৯৯৪ 
১৩২) পোল্যাণ্ড : মঠ - ১৯২৫ 
১৩৩) প্রভিডেন্স : মঠ - ১৯২৮ 
১৩৪) স্যাক্রামেন্টো : যঠ ১৯৪৯ ১৯৫২ 
১৩৫) সানফ্রাঙ্সিসকো : মঠ. - ১৯০০ 
১৩৬) সিয়াটল : মঠ - ১৯৩৮ 
১৩৭) সেন্ট লুইস : মঠ - 


১৯৩৮ 
মিশনেব সাধাবণ সম্পাদক কর্কে 


রাক্ত তথ্য গৃহীত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃসঃ পু 
০৮১০০ ১৯৯৭ থেকে । সর্বশেষ হথাও 


প্রকাশিত 'এানুয়াল জেনারেল বিপোর্ট', এপ্রিল 


সংযোজিত হয়েছে। সি 
ও সংপ্রতি বামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনেব আরো তিনটি পাখাকেন্্ ভাবতেব বিভা 


পাটশিলা, বহির্ভাবতে জার্মানী € ব্রাজিলে প্রহিঠিত হয়েছে। 


পরিশিষ্ট-_৫ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
সহ-অধাক্ষ এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের তালিকা 


রামকৃষ্ণ মঠ £ 
ক) স্থায়ী বিবেকানন্দ ট্রাস্ট ডিড' তৈরী করেন ৩০ জানুয়ারী ১৯০১। 
ট্রাস্ট ডিড'-এর রেজিজ্রিকরণ : বুধবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০১, হাওডায় 


সদর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস। 
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পরিশিষ্ট--৮ 
ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মিশন : একটি সমীক্ষা 


শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম অনুরাগ এঁতিহাসিক সত্য। তর সঙ্গে নিবিড় 
সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন অসংখ্য ইসলাম প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে ছিলেন 
মৌলবী, ফকির, প্রবীণ-নবীন, গৃহবধূ, শ্রমিক, শিক্ষকঃ টিকিৎসক, ব্যবসায়ী 
ও আরও অনেকে। সান্প্রদায়িকতার সমস্যা জর্জর ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণই 
একমাত্র ব্ক্তি যিনি সকল ধর্মের ব্যক্তিদেব কাছে সমানভাবে গ্রহণীয়। 
সামাজিক সম্প্রীতির মেলবন্ধনের প্রয়োজনীয়অ শতবছর আগে সেই নিরাভরণ 
আপনভোলা ব্যক্তিটি যত নিপুণ ও নিখুঁতভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন 
আধুনিক শিক্ষিত সমাজবিজ্ঞানী, রা্ট্রবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনেতাবাও তা অনুভব 
কবতে পারছেন না। অই ব্যক্তির সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে জাতি -ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণচর্া যেমন জরুরি তেমনই আবশ্যিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 
শ্রীরামকৃষ্ণের নামে নামাঙ্কিত রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম কাজ শুরু করেছিল 
জেলার গ্রামাঞ্চলে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মানসিকতা নিয়ে। তারপর সেই 
সেবা কাজ বিগত শতবর্ষে পল্লবিত ভাবে প্রসাবিত হয়েছে ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে ও বহির্ভারতে। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষপূর্তির এই পুণ্যক্ষণে 
গুরুত্ব কতটা তা জানার আগ্রহ স্বভাবতই টগব প্রাণেব উষ্ণতা নিয়ে 
জেগে ওঠে। সেই আগ্রহ সামনে বেখে আধুনিক প্রজন্মের কাছে 
শ্রীরামকৃষ্ণমণ্লীর প্রত্যয়জ্ঞাত হওয়ার জন্য এক সমীক্ষা সংগঠিত হয়েছিল 
(১৯৯৭-৯৮) আর্থিক বর্ষে। এই সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলার 
(কলকাত, হাওডা, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, 
নদীয়া ও মালদহ) বিভিনন অঞ্চল ঘুরে ইসলাম প্রতিনিধিদের সামাজিক 
স্তর বিন্যাসে অবস্থিত দশটি গোষ্ঠীর (মৌলবী, ফকির, বয়স্কব্যক্তি, 
শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারি, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, গৃহবধূ, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমজীবী) 
প্রতিনিধিদের কাছ থেকে লিখিত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতি 
জেলায় ইসলাম প্রতিনিধিদের এ দশটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছিল। 
নমুনা সংখ্যা যথেষ্ট রাখা হয়েছিল যাতে পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ নিখুত 


৪৯৫ 


হয়। এই সমীক্ষায় ব্যাপকসংখ্যক ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ও বলিষ্ঠ মতামত 
পাওয়া গেছে। সনীক্ষাপত্রে প্রশ্নগুলি দুটি পর্বে রাখা হয়েছিল ___ নৈর্ব্যক্তিক 
ও বিবরণমূলক। আলোচনার সুবিধার জন্য সমীক্ষা পত্রের উত্তর পর্বভিত্তিক 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। 


ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিদের নৈর্বান্তিক প্রশ্নের উত্তরের বিশ্লেষণ : 


সশীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্রপর্বে ছণটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। সেগুলি হল-_ 
১) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে 
পরিচিত আছেন কি না? ২) শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট কোন পুস্তক পাঠ 
করেছেন কি না? ৩) জানেন কি শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম সাধনা করেছিলেন 
এবং তার গুরু ছিলেন ইসলাম সাধক ওয়াজেদ আলি খান? ৪) জানেন 
কি শ্রীমা সারদাদেবী মুসলমান পুরুষ ও নারীকে সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করতেন 
সকলের সামনে? কুখ্যাত ডাকাত আমজাদ খা তার অন্যতম স্নেহধন্য 
সন্তান? ৫) স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সঙ্গীত গুরু ৮ছিলেন ওস্তাদ 
আহম্মদ খা এবং তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন মহম্মদ সরফরাজ হোসেন ? 
৬) জানেন কি রামকৃষ্ণ মিশন সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সমান 
শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে? 

. নৈর্বাক্তিক পর্বের প্রশ্নের উত্তরসমূহকে সারণী-১ এর পরিসংখ্যানে প্রকাশ 
করা হয়েছে এবং তাতে লক্ষ্য করা যায় যে, মুসলমান সমাজে প্রায় 
সকলেই শতকরা ৯৩.২০ জন শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের নামের সঙ্গে 
পরিচিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সংশ্লিষ্ট পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতা সকলের নেই। 
শতকরা পঞ্চাশেরও কম সংখ্যক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্কিত 
পুস্তক পাঠ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ক ঘটনা জানেন 
শতকরা ৫৪.৩১ জন। শ্রীমার ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ে সংবাদ রাখেন 
অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক ব্যক্তি, শতকরা ৪০.৭৯ থেকে ৪৬.৫৮ জন। 
এই সমীক্ষায় বিশেষ লক্ষ্য করা গেছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের 
সম্বন্ধে অনেকে অভিজ্ঞ হলেও শ্রীশ্রীমার মহামানবী প্রকৃতি তাদের কাছে 
যথার্থ উন্মোচিত নয়। এবং আরও লক্ষণীয় যে, এঁ সম্প্রদায়ের শতকরা 
পঞ্চাশজন রামকৃষ্ণ মিশনের উদার অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির কথা অবগত 
নন। 

প্রাপ্ত উত্তর বিশ্লেষণে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হল যে, এ সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার মাত্রা ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীর 
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নামেব সঙ্গে ইসলাম সম্প্রদাের সকল গোষ্ঠীই পবিচিত হলেও ফকির 
ও গৃহবধূদেব এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা মাত্রা খুব কম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পুস্তক পাঠেব তালিকায় লক্ষণীয়, সরকারী কর্মচারী 
ও ছাত্র-ছাত্রীরাই অধিক অভিজ্ঞ। শ্রীবামকৃষ্ণের ইসলামপ্রীতি বিষয়ক তথ্য 
সব্রবোচ্চ মাত্রায় অবগত আছেন সবকারী বিষয়ক কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও 
শিক্ষকগোষ্ঠী। শ্রীমা সাবদাদেবীর ইসলাম সম্প্রীতির ঘট্টনার অভিজ্ঞতায় 
শীর্ষে আছেন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী শেতকরা ৭১.৪৩ জন) এবং পরবতী 
গোষ্ঠী হল; সরকারী কর্মচাবী (শতকরা ৬৬.৬৭ জন)। স্বামী বিবেকানন্দের 
ইসলাম সম্প্রীতিব তথ্য সর্বোচ্চ মাত্রা অবগত সরকাধী কর্মচাবীবৃন্দ (শতকরা 
৬৬.৬৭ জন) এবং পরবর্তী গোষ্টী হল শিক্ষক-শিক্ষিকাবুন্দ (শতকরা 
৬৬.৫০ জন)। রামকৃষ্ণ মিশনেব অসাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্পর্কে যাবা সচেতন, 
মাত্রানুসারে তাদের সাজালে পর্যায় ক্রম নিম্নরূপ দীডায়,__ ব্যবসায়ী (শতকরা 
৮৫.৭২ জন), শিক্ষক-শিক্ষিকা (শতকরা ৭৫ জন), সবকারী কর্মচারী 
(শতকবা ৬৬.৬৭ জন) এবং মৌলবী (শতকরা ৬৬ জন)। 

ঘটনাব ধারা থেকে অনুমিত হওয়া যায় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের 
শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বাম্ীজীর ইসলাম 
সম্প্রীতি বিষয়ক অভিজ্ঞতা বর্তমান। অন্যান্য গোষ্ঠীব প্রতিনিধিবা শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দেব নামের সঙ্গে পবিচিত হলেও তদেব ভাবাদর্শ 
সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নন। এবং সেই আলোচনার ধারায় যেটি সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখ্য তা হল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলীর প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ 
সচেতন। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীব সামাজিক সংযোগ সূত্র এই অভিজ্ঞতা অর্জনের 
বিশেষ শর্ত হওয়াব দাবি রাখে। 


ইসলাম প্রতিনিধিদের বিবরণমূলক উত্তরের বিশ্লেষণ 

সমীক্ষাপত্রে বিবরণমূলক প্রশ্ন বাখা হয়েছিল পাঁচটি। তার প্রথমটি 
হল-__- শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ধারণা, দ্বিতীয়টি -_-শ্রীত্রীমার প্রসঙ্গে ধারণা, 
তৃতীয়টি স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে ধারণা, চতুর্থ প্রশ্ন ছিল হিন্দু-মুসলমান 
এঁক্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ক 
তথ্য প্রচার কি কোনো বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে? এই পর্বের মতামত 
ও বিশ্লেষণী পরিসংখ্যানকে সাজানো হয়েছে সারণী ২-এ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ইসলাম প্রতিনিধিদের ধারণা" প্রশ্নে ইসলাম 
প্রতিনিধিদের যে উত্তর পাওয়া গেছে তার মধ্যে ইতিবাচক উত্তবদাতা 
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হলেন শতকরা ৭৭.৪৬ জন। ইতিবাচক মন্তব্যের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিরা 
হলেন শিক্ষক-শিক্ষিকাবর্গ। এবং এর পরবর্তী গোষ্ঠী হিসাবে লক্ষ্য করা 
যায় ব্যবসায়ী সন্প্রদায়কে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ইসলাষ প্রতিনিধিদের বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর মতামতের মধ্যে বিশেষ প্রত্যর লক্ষ্য করা যায়। মৌলবীগোষ্ঠী 
বলেন, “তিনি একজন মহাপুরুষ-_- সমস্ত জাতি-ধর্মের উধ্র্বে ছিলেন। 
তার কাছে ধর্ম ছিল মানুষের মহৎ কর্ম (শেখ গিয়াসউদ্দীন, বর্ধমান) ; 
“তার নামে কিছু বলার সাহস নেই” (ফিরোজ খাঁ, মুর্শিদাবাদ)। আফসার 
ফকির (মুর্শিদাবাদ) ও জাহাঙ্গীর ফকির (নদীয়া) মন্তব্য করেন, “শুনেছি 
তিনি উদার ছিলেন।* বয়স্ক ব্যক্তিদের অনেকেই তাকে, উিত্তম মানুষ 
(সৈয়দ মহম্মদ, মুর্শিদাবাদ), “সৎ মানুষ" (মহাসিন আলি, মালদহ) ও 
“সর্ব ধর্মের সাধক" (কাজী আবদুল শুকুর, হুগলি) বলে অভিহিত করেছেন। 
যদিও অনেকেই জানিয়েছেন, ভাল জানি না। শিক্ষক-শিক্ষিকা গোষ্ঠীর 
প্রায় সকলেই তার সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ। দু-একজন সিদ্ধান্তে বিরত হলেও 
হুগলির শেখ মসারুল হোসেন ও সরিফুল হক জানান “তিনি সং 
পুরুষ-_-উদার মানবপ্রেমিক; সহজ-সরল-অনাড়ম্বর গৃহস্থ সন্যাসী; তার 
কথা যদি আমরা পালন করি তাহলে আমাদের সংকর্মে উদ্দীপনা আসবে ।” 
বর্ধমানের শেখ রফিফুল আলমের সিদ্ধান্ত হল, “তিনি মহাপুরুষ, ধর্মের 
গৌঁড়ামি তাতে ছিল না।” খুব দৃঢ়তার সঙ্গে মালদহের অহিদুল শেখ 
জানালেন, “উনার সম্বন্ধে কিছু বলা মানেই উনাকে ছোট করা।” অধ্যাপিকা 
ডঃ নাসিমাবানু খান (কলকাতা) বললেন, “হিন্দু ধর্মের বড় সাধক ও 
কালীর উপাসক বলেই জানি। সরকারী কর্মচারীদের কেউ কেউ মন্তব্যে 
আডষ্ট হলেও নির্ভিক কে একাধিক ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে জানালেন 
যে তিনি “মানবতাবাদের প্রচরক' (মহম্মদ এস. হোসেন, কলকাতা), 
“পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক" (শেখচাঁদ মিঞা) ও অবতার (মহঃ আহ্বাব, 
হুগলী)। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনেকেই মন্তব্য করলেন, “তিনি সিদ্ধ সাধক 
ও মহাপুরুষ ছিলেন' (আরাফত হোসেন, হুগলী; ডালিম শেখ, মালদহ; 
আসিফ ইকবাল, বর্ধমান, আনিসুল হক, হাওড়া)। ধ্ীরভূমের মহঃ সাহেব 
আলি জানালেন, “তার কাছে ধর্মের থেকেও বড় মানুষ ।” হুগলির শেখ 
আনিসের রহমান জানালেন “রামকৃষ্ণকে মানলে অর্থাৎ ওর চরিত্র অনুসরণ 
করলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির চিড় ধরার কথা নয়।” গৃহবধূদের 
অধিকাংশের বক্তব্য হল তার সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তবে বর্ধমানের 
আফসারা বেগম জানালেন, “উনি খুব বড সাধক ছিলেন বলেই জানি ।: 


শ৩-৩৩ 


৪৯৮ 


মুর্শিদাবাদের রওশাল আরা বেগম বললেন, “ওনার মত মহামানব হয় 
না।' ছাত্রগোষ্ঠীর অধিকাংশই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে অবগত। তাদের কাছে 
তিনি “মহামানব (সুবার শেখ, মালদহ), “সর্বধর্মে বিশ্বাসী পরমপুরুষ' 
(হিসাবউদ্দীন মল্লিক, হুগলি), “এক জ্ঞানী সাধক', (শেখ এক্তিয়ারউদ্দীন, 
হুগলি) ও “এক আদর্শ মানুষ", (লাল মহম্মদ, মুর্শিদাবাদ)। কিছু ছাত্র 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অদের অনভিজ্ঞতার কথা ব্যস্ত করলেও বর্ধমানের 
ছাত্র শেখ সহিদুর রহমান জানালেন, “হিন্দুধর্মকে সুন্দর, পবিত্র ও সকলের 
জন্য গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন; তিনি সকল ধর্মকে সমান ভালবাসতেন ।' 
ছাত্রীগোষ্ঠীর অনেকেই সবিনয়ে জানিয়েছেন, “তিনি পরমপুরুষ (কাজী 
সাহানারা, হুগলি), “মহৎ পুরুষ' (হোসেনরা ইয়াসমিন, বর্ধমান; উসতারা 
বেগম, মুর্শিদাবাদ)। কিছু ছাত্র যদিও সন্ত্রমের সঙ্গে বলেছেন, “ভাল 
জানি না” তবু অধিকাংশ ছাত্রীই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অত্যন্ত সরব। হাজেরা 
খাতুনের (হুগলি) কাছে, “তিনি হিন্দুধর্মের প্রচারক"; এ বক্তব্য সমর্থন 
করে ছাত্রী আজিনা খাতুন (হুগলি) বলেন, “তিনি অন্য ধর্মের ব্যক্তিদের 
ভিন্ন চোখে দেখতেন না"। স্মরণীয় মস্তব্য পাওয়া গেল আনোয়ারা বেগমের 
লেখনীতে ; “ভারতীয় খষিদের পূর্ণ বিকশিত রূপ; বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ 
মহাপুরুষ।” শ্রমজীবী মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি (শেখ 
সুলতান আলী, হুগলি), “সকলকে সমান চোখে দেখার মানুষ” (শেখ 
নুরুল ইসলাম, নদীয়া) ও “বড় সাধক' (শেখ ওয়াজেদ আলী, হাওড়া)। 
বীরভূমের মীর আবদুল রসিদ জানালেন, “তিনি সব ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে 
অবহিত ছিলেন।” 

এই পর্বের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে ইসলাম প্রতিনিধিদের 
ধারণা। এ প্রসঙ্গে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৫৭.৭৫ জন। 

শ্রীমা সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রশ্নে বেশির ভাগ মৌলবী ব্যক্তি জানালেন, 
“বিশেষ কিছু জানি না। কিন্ত বীরভূমের আবদুল রসিদ খাঁ বললেন, 
“তিনি রামকৃঞ্ণের স্ত্রী'। অন্যান্য মৌলবীবৃন্দ মন্তব্য করলেন, “বিশ্বজননী' 
(ইসলাম হক্‌, হুগলি) ও “মহত্প্রাণের নারী” (হাসান ইমান, বর্ধমান)। 
ফকির গোষ্ঠীর অধিকাংশই জানালেন যে, তার সম্বন্ধে তাদের কিছু জানা 
নেই, বয়স্ক ব্যক্তিগণ খুব সরল উত্তর পরিবেশন করেছেন। প্রায় সকলেই 
জানিয়েছেন, “তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী” (মুশশিদাবাদের সৈয়দ মহম্মদ নুরল 
হকের মন্তব্যে বিশেষ প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি মন্তব্য করেছেন, 
“সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্ন সত্তা! শিক্ষক-শিক্ষিকা গোষ্ঠী শ্রীত্্রীমা 


৪৯৯ 


প্রসঙ্গ ভালভাবেই অবগত। তারা নানা বিশেষণে ভূষিত করেন মা-সারদাকে। 

“পরমত-সহিষু পল্লীনারী”__ বললেন শেখ মোসারফ হোসেন; অহিদুল 
মা" এবং ডঃ নাসিমাবানু খানের (কলকাতী) দৃষ্টিতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী 
ও সহসাধিকা*। বর্ধমান জেলার সাওলানা এম.এ খান মোজাহেবী একটু 
বিস্তুতভাবে জানালেন: শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী এবং মমতাময়ী মা, 
গরীবদুঃখীর দুঃখ মোচনে খুব চিস্তিত হতেন তিনি”। সরকারী কর্মচারী 
গোষ্ঠীর অনেকেই-_“বেশি কিছু জানা নেই” বলে মন্তব্য করলেও তাকে 
ধর্মনিরপেক্ষ মহিলা”, “ভারতের সাধিকা* ও “শ্রীরামকৃষ্ণের পরিপূরক ব্যক্তিত্ব 
বলে উল্লেখ করেছেন শেখ রেজাউল ইসলাম (হুগলি), শেখ চাদ মিঞা 
(হাওড়া) ও মহম্মদ আহবাব (হুগলি)। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছ থেকে 
কিছু নেতিবাচক উত্তর পাওয়া গেলেও প্রত্যয়সমৃদ্ধ উত্তর দিয়েছেন অনেকেই। 
“তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ও সাধনসঙ্গী', বলেছেন আসিফ ইকবাল 
(বীরভূম) ; “সতী-সাধৰী স্বামীপরায়ণা মহিলা" বলে মন্তব্য কর্দেছেন আনিসের 
রহমান (হুগলি) এবং “বড় সাধিকা' বলে ঘোষণা করেছেন শেখ ইউনুস 
(মেদিনীপুর)। গৃহবধৃদের শতকরা সত্তরজন মন্তব্যে বিরত রইলেন। তারা 
সন্ত্রমে জানিয়েছেন, “তার সম্বন্ধে কিছু জানি না।” ইতিবাচক উত্তরদাতাদের 
মন্তব্য হল,__“তিনি রামকৃষ্ণের পত্তী” (বেগম সানোয়ারা, হুগলি) ও 
«সর্ব ধর্মের সাধিকা” (আবসারা বেগমঃ বর্ধমান)। ছাত্রদের মধ্যেও সংগৃহীত 
নমুনায় শ্রীশ্রীমার প্রসঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। যাঁরা 
ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন তাদের কাছে তিনি “বিশ্বজননী' (হিসাবউদ্দীন, 
হুগলি) ও “মহৎ প্রাণের এবং উদার হৃদয়ের নারী” (ইদ্রিস আলী, নদীয়া) 
ছাত্রীদের মধ্যে ফিজা হোসেন (কলকাতা) জানান, “তিনি জাতিভেদ মানতেন 
না”; আর্জিনা খাতুনের (হুগলি) মস্তব্য,__“সকল ধর্মের মানুষকে সমান 
চোখে দেখতেন" । “তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন" বলে উত্তর দিয়েছেন হোসেনারা 
ইয়াসমিন (বর্ধমান) ও রিজিয়া মল্লিক (বাঁকুড়া)। শ্রমজীবী গোষ্ঠীর অনেকেই 
তাদের অনভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। সপক্ষেও উত্তর দিয়েছেন কেউ 
কেউ (হুগলির শেখ সুলতান আলী), হাওড়ার শেখ ওয়াজেন আলী 
ও মেদিনীপুরের মান্নান আলী সাহা)। তাদের কাছে তর পরিচয় হল 
বিশেষ স্মরণীয় : “সাবদা মা মহৎ নারী এবং তার কাছে জাতিভেদ, 
হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ ছিল না।” 


৫০০ 


এই পর্বের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল ইসলাম ধর্মের প্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে স্থায়ী 
বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম 
প্রতিনিধিদের শতকরা ৬৪.৭৯ জন ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। স্বামীজী 
সম্পর্কে মৌলবীদের বক্তব্য, _-ম্বামীজী দেশপ্রিয় নেতা ছিলেন।” (আবুল 
রসিদ খাঁ, বীরভূম) ; “তিনি মহাপুরুষ __ সকল ধর্মের সমস্বয়সাধন করেছিলেন, 
(হাসান ইমান, বর্ধমান) এবং “মানবধর্ম প্রচার করেছিলেন” (ইমানুল হক, 
হুগলি)। ফকির সম্প্রদায়ের কম সংখ্যক ব্যক্তিই স্বামীজী সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত হল, “তিনি মহতপ্রাণের ব্যক্তি।” বয়স্ক ব্যক্তিদের 
ধারণা, “তিনি মহাপুরুষ; রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ও মানবিক আদর্শের 
শিক্ষক।' শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলীর মধ্যে স্বায়ীজী প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ মাত্রায় 
ইতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায়। অধ্যাপিকা নাসিমাবানু খান জানালেন, “স্বামীজী 
মানবধর্মের প্রচারক।* মালদহের অহিদূল শেখের মন্তব্য,_-ম্বামীজী নেতা 
ও সিদ্ধ সাধক।” “সর্বজীবে সমভাবাপন্ন মতের প্রচারক" বলে মন্তব্য করলেন 
সরিফুল হক (হুগলি)। বর্ধমানের শেখ মহম্মদ ইউনুস জানালেন, 
__রামকৃষ্ণদেবের বহিঃপ্রকাশ স্বামী বিবেকানন্দ।” মহম্মদ সেফাতুল্লার মন্তব্য 
বড় উজ্জ্বল___“তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজেছিলেন।” সরকারি কর্মচারীদের 
মধ্যে স্বামীজী প্রসঙ্গে বিশেষ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তার “জীবে 
প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর বাণী স্মরণ করেছেন 
হুগলির অন্তর মণ্ডল। তার আমেরিকায় হিন্দুধর্ম প্রচারের ঘটনা উল্লেখ 
করেছেন শেখ চাদ মিঞা (হাওড়া)। মহম্মদ এস. হোসেন (কলকাতা) 
তাকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রচারক বলে চিহিত করেছেন। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর 
মধ্যে স্বামীজীর প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়। “তিনি বিশাল জ্ঞানের 
অধিকারী -_তার বাণী কর্মে উদ্দীপনা যোগায় এবং পৃথিবীকে চিনতে 
শেখায়'_ বললেন শেখ আনিসের রহমান (হুগলি)। স্বামীজীর মধ্যে ধর্মজ্ঞান 
ও মানবসেবা'র প্রকৃতি লক্ষ্য করেছেন মহঃ সাহের আলি (ধীরভূম)। 
আসিফ ইকবালের বক্তব্য হল,__ণতিনি সকল ধর্মের ও মতের উধের্ব”। 
গৃহবধূ গোষ্ঠী তাকে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বলেই জানেন। ছাত্র 
গোষ্ঠীর অভিজ্ঞান ভাল হলেও গভীরতা কম। তাদের চোখে তিনি, 
“সমানাধিকারের প্রবক্তা (ইদ্রিস আলি, নদীয়া) ও “অসাধারণ নেতা" 
(লালমহম্মদ; মুর্শিদাবাদ)। ছাত্রীগোষ্ঠীও স্বামীজী প্রসঙ্গে সচেতন মন্তব্য 
করেছে। তাদের চোখে তিনি, “ভালবাসা ও মৈত্রীর প্রচারক (ফিজা 
হোসেন),. “মহাপুরুষ” (আজিনা খাতুন) ও “বিদ্রোহী সন্যাসী' (রিজিয়া 
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মল্লিক)। শ্রমজীবী জনগণও বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে অনভিজ্ঞ নন। তাদের 
চোখে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি", “রামকৃষ্ণের ভক্ত", “যত মত তত 
পথ-এর প্রচারক" (মান্নান আলী, শেখ সুলতন আলী ও এস. ওয়াজেদ 
আলী)। 

চতুর্থ প্রশ্নে ছিল “রামকৃষ্ণ মিশন প্রসঙ্গে মস্তব্য' ৷ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে 
ইতিবাচক উত্তরদাতাদের সংখ্যা শতকরা ৬০.৫৬ জন। মৌলবী গোষ্ঠী 
মিশন প্রসঙ্গে জানান,__শিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য 
প্রতিষ্ঠান” (শেখ গিয়াসউদ্দীন, হুগলি), “নিয়ম শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা সেখানে 
যথেষ্ট এবং মুসলমানদেরও অধিকার দেন* (হাসান ইমান, বর্ধমান) এবং 
“দেশের প্রিয় সন্তান তৈরির জায়গা” (ফিরোজ খাতুন, মুর্শিদাবাদ)। আবার 
অনেকে জানিয়েছেন “ধারণা স্পষ্ট নয়, তবে এটা বুঝতে পারি যে মিশন 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে দরিদ্র ও আর্তের সেবায় নিয়োজিত? 
ফকির গোষ্ঠীর মতামত হল,__“শুনেছি সব ধর্মের লোক সেখানে যায়” । 
বয়স্ক ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই ধারণা, “মিশন একটি উন্নত শিক্ষাদান কেন্দ্র 
(কাজা আবদুল শুকুর, সৈয়দ মহম্মদ নুরল হক প্রমুখ)। শিক্ষক-শিক্ষিকা 
মণ্ডলীর বক্তব্য তীক্ষ। তাদের উত্তরে মিশনের এক উজ্জ্বল টিত্র 
পরিব্যাপ্ত__“এটি একটি সং প্রতিষ্ঠান” (অহিদুল শেখ), “এখানে ধর্মমত 
নির্বিশেষে সকলে ঠাই পায় (সরিফুল হক), “এখানে সকল ধর্মের চর্চা 
হয় এবং সবল চেতনা গঠনের উৎকৃষ্ট গীঠস্থান' (শেখ মহম্মদ ইউনুস)?। 
ডঃ নাসিমবানু খান “এটি একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলে অভিহিত 
করেছেন। সরকারী কর্মচরীদের অধিসংখ্যক ব্যক্তি ইতিবাচক উত্তর দেন। 
তারা বলেন “সর্বজনীন ধর্মের মিলন মন্দির (মহম্মদ এস হোসেন), 
“রাজনৈতিক ছাপমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রঁ (শেখ রেজাউল ইসলাম), “মানবধর্মের 
প্রচারক* (মহম্মদ আহবাব)। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীও এই প্রতিষ্ঠানের সপক্ষে 
সরব। তারা মিশনকে “সৎসঙ্গ' ও “জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান রূপে দেখেন। 
হুগলির শেখ মতিয়ার রহমান জানালেন, “মিশনে কোন ভেদাভেদ নেই, 
আমাদের ছেলেমেয়েরাও মিশনে পড়ে” । গৃহবধূদের মধ্যে নেতিবাচক উত্তরই 
প্রধান। তবে আফসারা বেগম বলেছেন, “পড়াশোনা শেখার আদর্শ প্রতিষ্ঠান”। 
প্রসঙ্গ বিশেষভাবে বিধৃত। কয়েকটি ছাত্রের নেতিবাচক উত্তর খুব 
অগভীর--__“মিশনে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলেরই স্থান আছে তবে বর্তমানে 
সকলে সমানভাবে অধিকার পায় না। ছাত্রী গোষ্ঠীও মিশনের নিয়ম 
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শৃঙ্খলা, শিক্ষা, সেবার প্রসঙ্গে মুখর। শ্রমজীবী ব্যক্তিরা জানালেনঃ-_-“মিশন 
খুব সেবাপরায়ণ, এখানে নিয়মশৃঙ্খলা খুব; বিপদে এরা সকলকেই সাহায্য 
করেন।, 

এই পর্বের শেষ প্রশ্ন ছিল,_ শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সম্প্রীতির প্রচার 
কি হিন্দু-মুসলমান এঁক্যে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে ?* এই প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য 
উত্তর এসেছে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে । এতে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন 
শতকরা ৭৪ জন। ইতিবাচক উত্তরদাতাদের মধ্যে সচেতন সমর্থক শতকরা 
৫৭ জন এবং সংশয়ক্রি্ট সমর্থক শতকবা ১৭ জন। সচেতন সমর্থক 
উল্লিখিত দশটি গোষ্ঠীর মধ্যেই বর্তমান। এদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় গোষ্ঠী 
শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী এবং পরবত্ীক্রমে অবস্থান করছেন ব্যবসায়ীগণ 
শ্রমজীবী গোষ্ঠী ও ছাত্র-ছাত্রী গোষ্ঠী। কাজেই সম্ভ্রীতির এই উদ্যোগের 
আহান সমাজের গবিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেব কণ্ঠে বিধৃত। সচেতন 
সমর্থক মৌলবী গোষ্ঠী জানান, “এ প্রচাব নিশ্চিত সফল হবে" । ফকির 
গোষ্ঠী বলেন, হ্যা, এ উদ্যোগে ভাল ফল হবে।” বয়স্ক ব্যক্তিগণের 
কঠ্ঠে আশ্বাসেব সুর,_-এ উদ্যোগ নিশ্চিত সাফল্য পাবে। সবকারী 
কর্মচারীগণের কঠ আরও জোরাল,__“এ পথ সম্প্রীতির ভূমিকা নিতে 
পারে, এ পথই এখন একমাত্র পথ। ব্যবসায়ীগণের লেখনী সম্তাবনাময় 
প্রত্যয়ে উজ্ভ্বল,_-“এ উদ্যোগে অবশ্যই বিশেষ ফল পাওয়া যাবে।” ইতিবাচক 
মন্তব্যে গৃহবধূদের সংখ্যা কম হলেও তরাও বিশ্বাস করেন যে,_এ 
প্রাব এক কার্যকরী উদ্যোগ ।* ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমজীবী মানুষ সকলেই দৃঢতার 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সাফল্য জানান। 

সংশয়ক্রিষ্ট ব্যক্তিগণ মুখ্যত “হতে পাবে" বলে মন্তব্য টেনেছেন। এঁদেব 
মধ্যে আছেন মৌলবী, ফকির, বয়স্ক ব্যক্তি, গৃহবধূ ও কিছু ছাত্র-ছাত্রী। 

নেতিবাচক উত্তরগুলি এই প্রকল্পের এক স্মরণীয় তথ্য। নেতিবাচক 
উত্তরদানকারী মৌলবী প্রতিনিধি, জানালেন, “হ্যা, ভূমিকা নিতে পারে, 
তবে সব ক্ষেত্রে সফল হবে ন্না। কারণ সাধারণ মানুষের রামকৃঞ্জের 
ইসলাম সম্প্রীতি বিষয়ে ভাল জ্ঞান নেই।? সংশয়ান্বিত ব্যবসায়ী প্রতিনিধি 
জানালেন, “উল্লেখযোগ্য ফল তো হয়শি।” গৃহবধূরা বিনয়ের সঙ্গেই ঘোষণা 
করলেন।__“বিশেষ কোন ধারণা নেই, কি হবে জানি না।” ছাত্র-ছাত্রী 
গোষ্ঠীব দোটানা মন্তব্যঃ__“হয়তো হত্তে পারে।” শ্রমজীবী প্রতিনিধিদের 
নিস্পৃহ উত্তর,_-“ঠিক বলতে পার্ব না।” 
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এই অধ্যায় আগের সমীক্ষা অভিযানের মূল্যায়ন টানার জন্য স্থিরকৃত 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সর্বাগ্রে সচেতন হওয়া দরকার সন্ীক্ষাপত্রের 
উত্তরদাতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে। যদিও আমরা মুসলমান সমাজের দশটি 
গোষ্ঠীকে নির্বাচন করেছি__ মুখ্যত তারাই সমাজের চালচিত্র ধরে রেখেছেন। 
সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর সকলের মন্তব্য নিয়েই আমরা সিদ্ধান্ত 
টানতে আগ্রহী। 

সমীক্ষাপত্রের প্রশ্নসমূহ দুটি পর্বে থাকলেও সেখানে তিনটি উদ্দেশ্য 
প্রোথিত। প্রথম উদ্দেশ্য __ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম 
সম্প্রীতি বিষয়ক তথ্য এ সমাজের বাক্তিগণ জানেন কি না তা দেখা। 
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, এ সমাজের প্রতিনিধিদের শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে কিরূপ ধারণা তা অবগত 
হওয়া। তৃতীয় উদ্দেশ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর ইসলাম সম্প্রীতির প্রচার 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্যে কোন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে কি না-_-সে 
বাপারে এ সমাজের মতামত নেওয়া। 

এই ত্রিমুখী প্রশ্নের উত্তরধারা বিশ্লেষণে লক্ষণীয় যে, রামকৃষ্ণের ইসলাম 
সম্প্রীতি বিষয়ক তথ্য প্রচারে সম্মতি জানিয়েছেন অধিক সংখ্যক ইসলাম 
প্রতিনিধি। এই সত্ীক্ষায় আরও দেখা যায় যে, ইসলাম প্রতিনিধিদের 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ দুই-ই প্রবল। তবে শ্রীমা প্রসঙ্গে 
তাদের জানার পরিধি তুলনামূলকভাবে খুবই কম। ইসলাম প্রতিনিধিবৃন্দের 
অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম জানেন -_ অনেকেই তর ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতি 
বিষয়ে সচেতন। অথচ তার বিস্ময়কর জীবনী ও অমৃতময় বাণীর অভিজ্ঞতা 
অন্বচ্ছ মনে হয়। ধারণা সম্পর্কে সংশ্লিষ্টজনের সামগ্রিকভাবে এই সমীক্ষা 
থেকে জানা যায় যে মুসলমান সমাজ নিবিষ্টচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুধাবন 
ও অনুসরণে আগ্রহী। রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষের ইতিহাস সেই কথাই 
বলে। 

এই সমীক্ষা প্রসঙ্গে আগত কিছু ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে জানানো 
ায় রামকৃষ্ণ মিশন পূর্বেও ছিল ধর্মনিরপেক্ষ এবং বর্তমানেও মিশন এই 
আদর্শেরই বাহক। অনেকের ধারণা যে, রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যায়তনগুলিতে 
কেবল হিন্দু ছাত্ররাই পঠন-পাঠন করে; কিন্ত সে ধারণা সতা নয়। 
বহু মুসলমান ছাত্র রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যায়তনে পাঠরত এবং 


৫০৪ 


এ সমস্ত বিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। রামকৃষ্ণ মিশনের 
শতবর্ষেব ইতিহাস সেই সাক্ষা বহন করে। 

এই সমীক্ষায় যে চিত্রটি বিশেষভাবে উন্মোচিত অ হল, ইসলাম সম্প্রদায়ের 
ব্যক্তিদেব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে আগ্রহ। কিন্ত তাদের পরিপূরক অভিজ্ঞতা-বর্ধক 
পুস্তক সরবরাহ ও প্রচারাভিযানের অপ্রতুলত বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 
কাজেই এ জাতীয় উদ্যোগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনম্বীকার্য। মুসলমান 
সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-সচেতনতা বিম্ময়ের সঙ্গে লক্ষণীয় যে শ্রমজীবী ব্যক্তিদের 
বিশেষ অংশ পুস্তকপাঠব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের অননযতার সম্পর্কে অবহিত। 
এই সমীক্ষা থেকে উপলব হয যে, এ দেশে হিন্দু-মুসলমান এঁক্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃতির আদান-প্রদান অবশ্যই এক কার্যকরী ও প্রায়োগিক 
ভূমিকা নিতে পাবে এবং ভবিষ্যতে তা নেবেও। আনুষ্ঠানিক ভাবে রামকৃষ্ণ 
মিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত শতবর্ষ সেই ইঙ্গিত উজ্জ্বল ভাবে বহন 
করে। 


€ সমীক্ষা পত্রেব নমুনা পবেব পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। 


একটি সমীক্ষাপত্রের নমুনা 
উত্তরদাতা : শ্রমজীবী ইসলাম প্রতিনিধি 


নাম _ শেখ ওয়াজেদ আলি 


ঠিকানা _ বেলুড়, হাওড়া 
বৃত্তি- মৎসজীবী 
প্রশ্ন (প্রথম পর্ব) 


১) শ্রীবামকৃষ্ধের নাম শুনেছেন কি না? 
২) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক কোন পুস্তক পড়েছেন 


কিনা? 


৩) জানেন কি শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম সাধনা করেছিলেন এবং হ্যা 
সেক্ষেত্রে গুরু ছিলেন এক ইসলাম সাধক? 


৪) জানেন কি শ্ত্রীমা সারদাদেবী মুসলমান পুরুষ ও না 
নারীদের সন্তান জ্ঞানে স্নেহ করতেন সকলের সামনে? 

৫) জানেন কি বিবেকানন্দের সঙ্গীতগুর ছিলেন এক না 
মুসলমান ওস্তাদ? 


৬) জানেন কি রাষকৃষ্ণ মিশনে সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের হ্যা 


সমান শ্রদ্ধায় গ্রহণ করা হয়? 


প্রশ্ন (দ্বিতীয় পর্ব) 

১) শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আপনার ধারণা 
কিরূপ? 

২) শ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে আপনার 
ধারণা কিরূপ? 

৩) স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনার 
ধারণা কিরপ? 

৪) রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে আপনার 
ধারণা কিরূপ? 

৫) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ইসলাম 
সম্প্রীতি বিষয়ক প্রচার কি 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্যে কোন বিশেষ 
ভূমিকা নিতে পারে? 


উত্তর 
তিনি খুব বড় সাধক ছিলেন। 


তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পত্রী ও 
কালীভস্ত ছিলেন। 

তিনি রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত 
ছিলেন। 

খুব ভাল জায়গা । যুসলমানেরাও 
সেখানে যায়। 

তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে 
ছিলেন। তারা পরমগ্ডরু। সেই 
হিসাবে গুরুত্ব পেতে পারে। 
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মহাবোধি সোসাইটি 


মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত 


মহেন্্রনাথ গুপ্ত 
(শ্রীম) 


৩৭৮ 

১৬৯ 

৫৮১ ১৯০, 
৩৫৮ 

১৯২ 

১, ২ 
২১২ 

৭, ৩৭৪ 
২৪২, ২৪৬ 


৩১৪ 
৩৭৩ 


২৯৯ 

১৫৫১ ১৬২, 
১৬৩5 ১৬৪, 
১৬৭ 

৫৮5 ১৯০5 
৩৫৮ 

৯১ ৩৫৬ 
২৭০ 

১৫০৭ ১৫১ 
১৪৭5 ১৫১ 
৩৯5 8০, 
১৩২১ ১৩৩, 
১৩৪5 ২৩০ 
১৫৫১ ২৪২, 
২৪৬ 

২০২ 

৬৪ 

৪৭ 


২৯১ ৭১, 
৭২১ ৭৪, 
৭৬১ ৩৪৬ 


৫৪১ 


মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১৬০ 
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব ১৭০ 
মাউন্টব্যাটেন, লেডি ২৫৭ 


মাখনলাল পেন ২১৬, ২১৯, 
২২২ 

মায়লাপুর ৩৪২, ৩৪৫, 
৩৬৯ 


মালদা রামকৃষ্ণ মিশন ৩২৪ 


মাদ্রাজ ৪৮১ ৫১, 
১৪৭, ২১৮ 

মাদ্রাজ টাইমস ১৬৩ 

মাদ্রাজ মঠ &১ 

মাদ্রাজ মেল পত্রিকা ৯৯,১৫৪, 
১৬৩ 

মানসী ৪৩৭৮ 


মানিক গুহমুস্তাফি ২২২ 


বোমার মামলা ১৮৯, ২১৮ 

মায়াবতী আশ্রম ১০১, ১০৪) 
২১৪, ২১৭, 
২১৮১ ৩৪২, 
৩৪৩ 

মার্শঘ্যান, জি. সি. ৩৭২ 

মালাবার ১৭২ 

মাসাচুটেস ৪২ 

মিনার্ভা থিয়েটার ৭৫ 

মিন্টো, লর্ড ৪, ২১৪ 

মিন্টো, লেডি ৪, ২১৪ 

মির্জা ইসমাইল ১৬৭--১৬৮ 

মিল ১৭৮ 

মিশর ১৭০ 

শীরাট ১৩১ 

মুস্বই (বোম্বাই) 


রামকৃষ্ণ যিশন ৩২৭ 


মিস হেনরিয়েটা 


যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী 


যদুনাথ 'সরকার 


যামিনী মজুমদার 


৪৭, ১৪৬, 


১৪৭, ১৫১, 
১৫৪, ১৫৬, 


২১৮ 


৭৯5 ৯৭ 


১০২* ১০৩, 


১০৪ 


২৪২, ২৪৭, 


২৫২ 


৩৭৪ 
২১৭ 


৩২৫ 


৩২৩ 
১৯৩ 


৯৩ 


২১৭৭ ২৬৭ 
১০, ২৬৫, 
২৬৭ 


৩২৭ 
৯৫৯ ১৪৫, 
১৪৬ 


১৮৯১ ২১৫, 


২২৪ 
২১২ 
১৭১ 
১৬৮,২১২ 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ ৩৩২ 
যুগান্তর দলের সদস্য ২২৬ 


যুগান্তর পত্রিকা 
যুরোপ প্রবাসীর পত্র 
যুরোপ ঘাত্রীর ডয়েরী 


যোগেন ঠাকুর 


যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর 


রঘুবীর শর্ষা 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত 


রবি বর্ষা 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রমেশচন্দ্র দত্ত 


রমেশচন্দ্র মজুমদার 


রসিকচন্দ্র সরকার 
রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


রাউলাট, এস.এ.টি, 


রাজনারায়ণ বসু 


রামকৃষ্ণ মিশন 
রাজযোগ 


রাজস্থান 


২১৫ 

৩৮৩, ৩৮৬ 
৩৮৩১ ৩৮৬ 
৫১ ২২৪ 
৩৭৩ 

২২৫ 

১৭৭, ৩৭৩ 
১২৫১ ৩৩৫ 
৩৩৫ 

৫১» ৮১ ৯২১ 
৯৬১ ১২৭) 
১৮৩১ ১৮৬, 
১৯৩, ২৩১, 
২৫৪১ ৩৩২, 
৩৪৩১ ৩৭১১ 
৩৭৪১ ৩৭৭, 
৩৯০১ ৪০৫ 
২০২ 

১৯০১ ২২৮ 
২৬৭ 

২২৪ 


৩১৯--৩২০ 
৭৯5 ৯৯ 
১৯০১ ২০৮ 
২৪০ 
২০২১ ৩৭৪ 


৩২৭ 
১০২ 
৪২, ১৫৪, 
২৪২ 


রাজা গোপালাচারী 


বোমা মামলা 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ 


রাণাঘাট 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
রাধাকৃষ্জন, সর্বপল্লী 


রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 


৩৩০ 


২২৪ 

১৯২১ ২৫৮ 
৩৭৪ 

২, ১১ 
২৫৮ 

১০৪ ২৯৬, 
৩৩৪, ৩৪৭ 


১৭৩, ৫,৬২৭ 


১০১ ১২২ 
১৫১ ১৭৭ 
১৮১ ২২; 
২৪১ ২৬, 
৩১, ৩২, 
৩৪১ ৩৫, 
8০৭ ৪১, 
৪৬১ ৫৬, 
৫৮১ ৬৪, 
৬৭, ৬৯, 
৭২৯ ৭৬5 
১০৫5 ১১৫, 
১২২১ ১৩০, 
১৩৬, ১৪৪, 
১৭২, ২৩১, 
২৩৪, ২৬০, 
২৬৬, 
৩০২--৩০৩, 
৩৫১, ৩৫৬, 
৪০৫১ ৪১৫ 


৭7০ 


৪১ ১৬, ২৩, 


২৪৭ ২৮ 


রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম 


রামকৃষ্ণ মিশন 


রামকৃষ্ণ মিশন 
ইন্স্টিটিউট 


৫১৮৩ 


৩০৭ ৩১, 
8০05 ৫১৭ 
৫৬১ ৫৮, 
৬৪, ৭২, 
৯৭৭ ১১২, 
১৩০, ১৩৭, 
১৪২১ ১৪৪, 
১৭৫১ ২৬৭) 
৩৪২, ৩৪৫ 
৭৫, ২৩৮, 
৩৩৪১ ৩৫৬, 
৩৬০ 

৩৬০ 

২৯ ৪, ৯১? 
১৭, ২০, 
২৩, ২৪, 
২৯৭ ৩১৭ 
৩৪, ৪৬, 
৫০৭ ৫১, 
৫৫) ৫৬, 
৬০5 ৭৪, 
৭৮5 ৯০9 
৯৫; ১০৬, 
১৩২৭ ১৩৭, 
১৩৯-১৪২, 
১৯৫০৭ ১৬৬, 
১৯২১ ২০০, 
২১২, 
২১৩-২১৬, 
২৩৯, ২৫১, 
২৫৪--২৫৯১ 
২৬৪, ২৮৬ 


৩৩৭-_-৩৩৯, 
৩৪২, ৩৪৫ 


৫৪৮ 


টিউবার কিউলিসেস 


রামকৃষ্ণ মিশন 
সারদাগীঠ 


রামকৃষ্ণ সংঘ 


রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবা প্রতিষ্ঠান 


রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রম 


রামকৃষ্ণ মিশন হোম 


অব্‌ সার্ভিস 
রামচন্দ্র গুপ্ত 
রামচন্দ্র দত্ত 


রামচন্দ্র প্রভু 


রামচন্দ্র মজুমদার 
রামপ্রসাদ 
রামমোহন: রায় 


২৪০ 


৩০৭, ৩৬৩ 
৩, 8, ৫, 
১৫১ ১৮ 
২২৪ ৩১, 
৫১ ১৩০, 
১৩২১ ১৪৪ 


২৩৯ 


২৩৫, ২৩৭, 
২৩৮ 


২৩৬ 

৩৭৩ 

৫২১ ৭৪, 
৭৫১ ৭৬ 
২১৮ 

২১৬ 
৩৪০৯ ৩৪১ 


(শিবপ্রসাদ শর্মা, ছদ্য) ৭১ ৯১১ 


১৭৬, ২০৫, 
৩৭১, ৩৭২ 


রামহরি রামকৃষ্ণ মিশন ৩২০, ৩২১ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩৭৮ 
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩৭ 


রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন ৩২৩ 
রাশিয়া 


রিচর্ডসন, আর্থার 
রিজলি ম্যানর 


১০৫ 
১৬৮ 
১০২ 
৮৯ 


লগুন 


লস্‌ এঞ্জেলস্‌ 
লাইট অব ট্রয় 
লায়ন, পি. সি. 


লালন ফকির 
লালা লাজপত রায় 


লাহোর 
লিজেল রেম 


লিনডি রামকৃষ্ণ মিশন 


লিয়াকং হোসেন 
লিয়ো, এ. জি, 
লেগেট, মি.. 


লেগেট, মিসেস 
লেগেট, ফ্রান্সিস 
লেগেট, বেটী 


লোগান, এম. এইচ, 


ল্যাগুসবার্গ, লিঁয়ো 


১৬২ 

১১. 

৩৩৭ 

২৭৪১ ২৯৩ 
২৬৭. 


[৮১ ৩৯১ ৫২ 
৯৬) ১৬০, 


১৭২১ ২৩১, 
৩৪৩, ৩৪৬ 
৮০১ ৮৪, 
৮৫১ ৯০১ 
১০৩, ২৬৭ 
৮৭৭ ২৭২১ 
২৭৬৯ ৩৮৭ 
১৬৭ 

৫ 

১৮৬১ ১৯০, 
২০৯ 

৩৩২ 

১৬৯, ১৯২, 
২০২ | 
৪৫১ ১৫৪ 
৯৬ 

৩২২ 

২২২ 

১৭০ 

৭৯5 ৯৩, 
৯৭ 


ল্যানমান 
শংকরাচার্য/শঙ্করাচার্য 


শাংকরাচার্য নাটক 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু 
শনিবারের চিঠি 
শরচ্চন্দ্র চক্রবত্তী 
শরৎচন্দ্র গুপ্ত 
(স্বামী সদানন্দ) 


শরৎচন্দ্র সরকার 


শশিভৃষণ ঘোষ (ডাঃ) 
শশী 


শাস্তি (5৪০০) 
“শান্তিতে সে 
লভুক বিশ্রাম' 
শান্তিনাথতলা 
শান্তিনিকেতন 
শিকড়া কুলীনগ্রাম 
রামকৃষ্জ মিশন 
শিকাগো 


শিবচত্দ্র দেব 


শত--৩৬ 


২৬৭ 

৬৮১ ১১৯, 
১৬৮১ ২০৫১ 
২৩৬ 

৬৯ 

৩৪৬ 

৩৭৮ 

৩৬১ ৩৬৭ 


৪8০৪ ১৩২, 
১৬০ 

১৩৩৬ 

৪৯ ১৩৬ 


৮৯ 


৯৮ 
১৫ 
৩৪৩ 


৩২৪ 

৩৫5 ৪১, 
৪৩,» ৭৭৭ 
৯৭5 ৯৯৭ 
১০০5 ১৩৪, 
১৫৩ 


২১৯ ৩৮, 
৭৯১ ১০০১ 
১৭৭১ ১৭৯, 
২৬০, ২৬২, 
৪১৬ 
৩৭৬ 


শিবনাথ শাস্ত্রী 
শিবাজী 


“শিবাজী উৎসব" 


শিয়ালদহ 


শিরোমণি মহাশয় 


৫8৫ 


৮১ ৩৭৫, 
৩৭৭ 

২০২, ২5৩ 
২০৩ 

৫০ 

১৪৫ 


শিলং রামকৃষ্ণ মিশন ৩২৩ 
শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন ৩২১ 


শিশুমঙ্গল- ২৪০ 
শিহড় গ্রাম ১৫ 
শীলমোহর ১২৫-১২৬, 
৬৩৮ 
শীলার ২৬৭ 
শৃন্যপুরাণ ৩৭০ 
শেক্সগীয়র ১০৪ 
শ্যামপুকুব ৫৪, ১৩০ 
শ্যামাকান্ত চক্রবত্তী 
(সোহহং স্বামী) ২২৫ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৫৬ 
শ্রীকৃষ্ণতত্ ২০২ 
শ্রীনগর ৮৮ 
শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ৩৭৩ 
শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোত ৩২৮, ৩৬৯ 
শ্রীরামকৃষ্ঃ 
পরমহংসদেবের 
জীবনবৃত্তান্ত ' ৭৫ 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভা ৩২৯, ৩৬৯ 
শ্রীরামকৃষ্ণবিজয় ৩২৯, ৩৬৯ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয় ৩০৬ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রত ৪০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ 
তক্ত-মালিকা ৩৩২ 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জীবনী ও উপদেশ ২৬৫ 


৫5৬ 


শ্রীবামপুর 
ব্যাপটিস্ট যিশন ৩৭০, ৩৭২ 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৩৭৭ 
৩৭৩ 
শ্রীত্রীমা সারদা দেবী ৩৩২ 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামত ৯, ৭২, 
৩৩২ 
শ্রীত্রীরামকৃষ্ঃ 
লীলাপ্রসঙ্গ ৬১, ৩৩২ 
শ্রীত্রীসারদেশ্খবরী আশ্রম ৭৭ 
শ্রীহষ্ট (সিলেট) 
রামকৃষ্চ আশ্রঘ ২৯৯ 
শ্রীহট্ট (সিলেট) 
রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি ২৯৯ 
সংবাদ কৌমুদী ৩৭২, ৩৭৩, 
৩৮০ 
সংবাদ প্রভাকব ৩৭৩ 
সংবাদ ভাঙ্কর ৩৭৩, ৩৭৪ 
সক্রেটিস ৩৩২ 
সখা ৭৫ 
সখারাম গণেশ 
দেউক্কর ১৬৯ 
সম্ত্ীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৭৭ 
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